কসর) 


4895 টি ছা 117 


গুহসঃষট্‌ শ্রামদ্গুরবে নমঃ | 
সনাতন সাধনতত্ব বা তন্ত্ররহস্য--২য় খণ্ড । 


গুরু গদীন্গ 


(দ্বিতীয় সংস্করণ ।) 
আমুল সংশোধিত ও বিশেষ পরিবদ্ধিত। 
৯৪২৭৭ 


'সাধনপ্রদীপ, জ্ঞানপ্রদীপ, গীতাপ্রদীপ ও পুজা প্রদীপাদি 
গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস 


শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীতি। 





“শিল্প ও সাহিত্য” পুস্তক বিভাগ হইতে 
শ্রীশ্যামলাল চক্রবস্তী কাব্যশিল্পবিশারদ দ্বার 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
কলিক।তা) সন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ । 


সর্বস্বত্ব স্থরক্ষিত। মূল; ১1* টাকা মাত্র । 


প্রকাশকের বিঙ্রীপন | 


প্রায় ষোড়শ বৎসর পুর্ধে এই “গুক্ষপ্রদীপ” প্রথম প্রকাশিত 
হয়। পৃজাপাদ-ফট্শ্রীমদ্‌ গুরুমণ্ডলীর কৃপায় ও আশীর্ববাদে, উন্নত 
সাধক ও স্থধী সমাজের মধ্যে ইহা অতি সমাদরে গৃহীত হয়, 
সুতরাং অতি অল্প কালের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত 
হইয়। যায় । তদবধি বহু ভক্ত জনের একান্ত অন্থরোধে, ইহার 
দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। ইতিমধ্যে 
পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামীজী মহারাজের “পূজা প্রদীপ” আদি আরও 
কয়েকখানি নৃতন গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়, ইহার 
পুনমুন্ধণে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই । নানা বাঁধা বিদ্বসত্বেও 
ইহার নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া নিজেকে আঙ্গি 
ধন্য'বোধ করিতেছি । 


এই সংস্করণে গ্রন্থকার মহারাজ তাহার বার্ধক্য জনিত দৃষ্টি 
ক্ষীণতা সত্বেও যেভাবে ইহার আমূল সংশোধন ও নৃতন বিষয়ের 
ংযোজন দ্বারা পরিবদ্ধন করিয়। দিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে ইহ 
একখানি নৃতন গ্রন্থ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ইহাতে 
সাধনাভিলাষী ভক্ত বৃন্দেব যে, যথেষ্ট আনন্দ ও উপকার হইবে, 
মে বিষষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । 


প্রুফ দেখিবার গোঁলযোগে ইহ।র অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্দি 
আর্দি রহিয়াগিয়াছে, সেই কারণ একটী বিস্তৃত শুদ্ধিপত্র ইহাতে 
প্রদত্ত হইল, আশাকরি তাহাতে ভক্তপাঠকগণ গ্রন্থের অশুদ্ধ 
ংশ সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন । 
পূর্ববসংস্করণ অপেক্ষা আকারে ইহ1 অনেক বন্ধিত হইলেও 
সাধারণের স্থবিধার জন্য ইহার মূল্য কেবল ।* চারি আনা মাত্র 
বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম । ডি 
পা কিউ 2 
শুভ শিবচতুর্দশী 1 8০৬ বিনীত 
4 চট 
২১৬৮৮ শ্রীশ্যামলাল শর্দ্দী। 
প্রকাশক । 


-- 
সন ১৩৩৬ বঙী্ণব | 





লগ ক্ষ স্পুর চপ হা বস ক স্পসিছি ২ স্ত ্ 
7 ত 8০ চাবি 2৩ আমা জাক্ষিঙানন্দ সনৃষ্থ তা মতারাভ 





হঙান্কা শংকা 
পরিরগ্রহছণ সংখ্য।*** ৮৮৮৯৭ 
| পাঁর-ক্ছুশের তারিখ 2 | 





সূচীপত্র | 


ওহ উললাতল £ 


দীক্ষা_-১ হইতে ২৯। 


বিষয় পত্রাঙ্ক 


গুরুপ্রদীপ বা তন্থরহন্ত (২য় 
খণ্ড) প্রচারের আদেশ 
ও প্রয়োজন ১ 
আদিব্রক্দানন্দদেব ও শঙ্করা- 
চাষ্য-সম্মিলন ৩ 
* শঙ্কর[চায্যদেবেব আবিভাব কাল ৩ 
(অদ্বৈতবাদ চরম্লক্ষা হইলেও 
দ্বেতবাদরূপ গুরুকরণ সর্বব- 
প্রথম অবলম্বণীয়) ৫ 
ক সপ্তদর্শন রে 
দীক্ষার প্রয়ে জন ৭ 
দীক্ষা গ্রংণ করিয়া যখোক্ত 
ফলপ্া! পাইবার কারণ 
দীক্ষাগুরু ও ক্রিয়াগুরু 
( গুকুত্যাগ» “কুল গুরুত্যাগ”, 
কুলগুরু অর্থে বংশগত 


১৩ 


১৬ 


বিষয় পত্রাস্ক 
গুরু নহে) ১৭ 

(গুরুবরণ কাধ শাস্ত্রে প্রশস্ত 
ব্যবস্থা) ১৮ 


(মধুকরবৃত্তিই সাধকের 
মাধুকরী সাধন।) ১৯ 
দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক- 
ক্রিয়া প্রযোজন ২১ 
(প্রথম--শাক্তীভিষেক, 
দ্বিতীয়-_পৃর্ণীভিষেক) ২২ 
* সাধক ন1 হইলে সাধক চেন। 
যাঁয় ন৷ ২৬ 
(সিদ্ধগুরুর একান্ত অভাবে 
কুলগুরুগণের পক্ষে 
অভিষেক সঙ্কেত) ২৭ 
গ্রন্থ কখনও গুরুর স্থান আরধ- 


কার করিতে পারে না ২৮ 


০৩ 
ভিজ্ভীন্ঞ 


সাধারণ অভিষেক ক্রিয়া ও 


উভলাতল 2 


তাহার বিধান ২৯ হইতে ৮৬ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক । বিষয় । গত্রাঙ্ক। 
(অভিষেক কাযা অতি গ্তপ্ন নিমিত্ত ভোজ্য উৎ্সগ) ৪১ 
হইলেও কলিঞ্চালে প্রকাশ্- ঘটের পারমাণাদি $১ 
ভাবে করিবার বিশ) ২৯ (ক্লসেব প্রণী গণ) ৪২ 
অধিবাস উপলক্ষে গণেশাদ অভিষেক কণনসস্থাপন বিনি ৪৩ 
পূজ| ৩১ (খঢেদ গাতে অনোমুখা 
(জগন্ম।তার চরণ চিন্তা, ভ্রকোণ হু, ৪৭ 
স্বন্তিবাচন)। ৩১ গন্ধাক (শু গন্ধাষ্টিক, শিব 
(অধিবাসের অখ সঙ্কল্পমন্ত্র ৩২ গছ্ধাঈক, বিযুগন্ধাষ্্ক) ৪৫ 
* স্ব কর্তব্য শব্দের অর্থ ৩২. * নরদঞঃ পঞ্চর এ বিধান 8৫ 
বিত্বরাজ গণপতির গুজ। ৩৩ (নবপাত্র স্থাপনা) ৪৬ 
অধিবাপ ৩৬ এরু১ভহযের ভপণ। শ্রম ভগ- 
* অধিবাস সামগ্রা ৩৬ বত।র ৩পণ ৮৭ 
(মাঙ্গল্যস্ত্র ও মাঙ্গল্য গ্রবন হাভাবে গয়ং আন্ছিবিতা সাপকখ 
দ্রব্যাঁদ) ৩৭ পাঙ্স গুবচ্ুঙ্গযেব ভপদ বিধি ৪" 
বনুধারা, তভোজ্যোত্স$।, (অহিধেক কঙ্সে হাথ 
এ দর্ষিণান্ত ৩০৩৭ আবাহশাদ) ৪৮ 
* কৃতশ্াদ্ধপিও সন্য।সী পিতৃগণেব *ক স্িধানে শিশের প্াধনা ৪৮ 
নাদে শ্রাদ্ধাতকলে ভোজ্যাদিব শিখে'র প্রাথনাও গুপর আশ্র 
উত্সগ নাত ৩৯ « আজ্ঞাদান ৪৯ 
সান, জগনন্বার পুজা, এভসেক সংক মর ৫৬ 
ইনি উতসঙগ ৪০ গ্রপ্ু-বুপণ ৫১ 
* সর্ব্ণোঘধি ও গভোমুপি 5* (শিখে ন এর আবদ্দকতণ ৪ 
(িলকাপণ উত্পঞ্গের দক্ষি- [এংলাণ হবে ত্রিশুল স্পশ্াদি 
ণাস্ত, গায়তামন্থ জপেপ পু খিধানুচান) ৫০ 
সংকল্প, “৭ লাদগেব ভাপুর 


৬/ ০ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক | 


(নরকপালের চিন্তা) ৫৫ 
(প।ছূকা মন্ত্র উচ্চাখণ ছারা 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ) 
(ঘটেব উপর পুষ্পাঞ্লি প্রদান 
ও শিষ্যের নেত্রীবরণ উন্মো- 
চন । দেয় মন্ত্রেবন্যাসাদি) ৫৭ 
'কুমাবী পূজা বিধি ৫৭ 
(ক্্ৌলসাৰকগণের অচ্চন। 
9 প্রমাদি) ৫৮ 
ঘটে শুক্তি সঞ্চার ৫৯ 
(ব্র্গকলসোপরি মন্ত্রজপ 
ও (ঘটোভলন বিধি) ৬২ 
5 শাভ1টিবেক মন্ত্রের 


৫৬ 


গবাদি কীকহন এ 
শালগাতিষেক মন্ত্র ৬৩ 

শুভ পণ্াভিযেক মন্ধেব 
খয।|দি কীন্তন ৬৮ 
শুভ পুণাতিযেক মন্ত্র ৬৪ 


কলিতে পিবারাতি নিরব 
শেষে অভিষেক বিথি ৭১ 


বিষয়। পৃত্রাস্ক । 


শিষ্যের মস্তকে পুজা ও শিখা 
বন্ধন, কলান্যাল, মন্ত্রদান ৭২ 
(শিষের মন্তকে দেয়মন্ত্র জপ, 
শিষ্যেব হন্তে জল 'প্রদান) ৭২ 
মন্ত্র গ্রহণান্তে শিষের 
প্রাথনা ও গুরুর 
আশীর্বাদ, দক্ষিণান্ত ৭৩ 
(গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ ও 
দেবতার পুজা) ৭৩ 
(কৌলদিগকে পণীম, 
অচ্চন। ও হোমকাধ্য) ৭৪ 
অভিমিক্ত না হহয়। 
লো ভবশে অভিষেক 
করিত নাই ৭৪ 
পূর্ণাঁতষেক সাধনার 
অন্তিম ক্রিয়া নহে ৭৫ 
তঞিয়জ্ঞান তস্ত্রোপদেষ্ট। ও 
তাহার উপদেশ ফল ৭৭ 
(পূরণাভিষিক্ত সাধকের 
'গ্রতি উপদেশ) ৮৫ 


তুত্ভীল্ল শল্লাত্ন ? 
ক্রমদিক্ষাভিষেক--৮৬ হইতে ১৩৬ 


বিষয় । পত্রান্ক । 


(কলিতে ক্রম্দীক্ষ। ব্যতীত 
৬্গবন্ভাব সাবনাঘ 
সীদ্ধলাভ হয না) ৮৭ 
(ব্রাঙ্গণজাতীয় সাধকের বাধা- 
বিদ্, মহষি বশিষ্টদেব কতক 


খিষয়। 
তারামন্ত্রেব প্রতি 
অভিসম্পাৎ এবং দেবী 
কতৃক পুনরভিসম্পাৎ ও 
শ!পোদ্ধার কৃতসিদ্ধ মন্ত্র) ৮৮ 


পত্রাঙ্ব ॥ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক 


(মহাচীনে আদিতার। পীঠ, 
তারাপুরে বশিষ্ঠদেব 
প্রতিষ্ঠিত তারাপীঠ এবং 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যদেব 

কর্তৃক তুঙ্গ ভদ্রা নদীতটে 
নীলসরম্বতী [তারাদেবী] 
প্রতিষ্ঠা) ৮৯ 

উভয়াত্মকং 

ব্রহ্ম” উপাশ্য ৭০ 

(ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে 

তারা সাধনা অবশ্য কর্তব্য ৯১ 

(চড়ক উৎসবকেই নীল- 
সরম্বতী-তারা-উৎসব বা 

নীলের উৎসব বলে) ৯২ 

ক্রমদীক্ষার সঙ্থল্প মন্ত্র ৯২ 

(গুরুর অ্চনা ও গুরুবরণ, 
তারাদেবীর পূজা! এবং 

দীক্ষাদি) ৯৩ 
অশৌচত্যাগ-__(শৌচাশৌ5 
সম্বন্ধে আরও দুই একটা 
| কথা) ৯৫ 
ক্রম বা ক্রিয়াশক্তি-_-তারা- 
রহশ্ত £--(তার। ধ্যান, 
'মুগ্ডমাল1” তন্ত্রোক্ত- 
তারামাহাত্ম) 
(তারাদেবীর ধ্যানমন্ত্রের 
স্থল অর্থ) ১০১ 


“মূত্ত্যামু্তং 


ন৮ 


বিষয়। পত্রান্ক । 


* শ্রীমচ্ছঙ্করাচাধ্যকৃত পঞ্চুদ্্রীর 
অর্থ ১১ 
(্রক্মচিস্ত। ব! ব্রহ্মধ্যান উপ- 
ভোগজন্যই দেবমু্তির 
উপাসন। গ্রয়োজন) 
(তারামুত্তি ধ্যান করিবার 
পূর্বে সাধন বিধি) ১০৪ 
(যুলাধারাদি স্থানে কমল 
ত্রয়ের চিন্তা, হঁকারজ 
কর্তৃকাতত্ব) 
(প্রলয়পয়োধি সম অনু- 
রাশি বিরাট শ্বেত 
কমল, গ্রজ্বলিত 
চিতাগ্নি মধ্যে আগ- 
নাকে তারিণীময় চিন্ত1) ১০৭ 
(কালী-তারার মধ্যে কি 
ভেদ) ১০৮ 
১০৪৯ 


১০৭২ 


(বাম শবের অর্থ) 
(শোকবিজয় ব! শোৌচা- 
শৌচ ত্যাগ ব্যবস্থা) ১১০ 
(প্রত্যালীঢপদ্দার তাৎপর্ধযার্থ )১১১ 
(ব্যাপ্রচশ্মের তাৎপধ্যার্থ) ১১২ 

(খর্ববাং, লম্বোদরীং, জ্বল- 

চ্চিতামধ্াযগতাং শব্ের 
উদ্দোশ্বা) ১১৩ 
(নরকপাল শব্ের অথ) ১১৪ 


1 


1/০ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। 
(খড়গ ও কর্তরী এবং মুণ্ড- 
মালার উদ্দেশ্য) ১১৫ 
(পর্মুদ্রান্বরূপ পঞ্চমুণ্ড ও 
অক্ষোভ্য খধষির রহস্য) ১১৭ 
(উগ্রপিঙ্গল বর্ণের একজটার 
তাৎ্পধ্য) ১১৮ 
(মহাশঙ্ঘমালা, স্কটিক-মাল। 
ও ষ্ট্কন্মপ্রধান সাধন 
ভেঙ্গে মালার ভিন্ন ভিন্ন 
বিধি) ১১৯ 
* রুদ্রাক্ষ মালায় সর্বব কাঁধ্য 
সিদ্ধ হয ১১৯ 
মালা শোধন ১২০ 
*গুদ্ধ স্কটিকের পরীক্ষ।'মাল। 
শোধন বিধি 
(ম্টিকমাঁল। বা মহাশঙ্খময়ী 
মালায় নির্দি দানার 
সংখ্যা) ১২১ 
(সাধনসিদ্ধ বিভূতির মোহা 
ভিমানঘোরে পতিত 
সাধকের পরিণাম) ১২৩ 


১৭৩ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক | 
(ত্রহ্মজ্ঞানের জন্যই তারা 
সাধনা) ১২৪ 


(ক্রম্দীক্ষা। ব। ক্রিয়া সাধন! 
সকলের পক্ষেই এককব্প 
নহে, সত্বাদিগুণ নির্বিবি- 
শেষেই সাধক বিভিন্ন 
ক্রিয়ামোদী হইয়া থাকে) ১২৫ 

(পেটেন্ট ওঁধধের অন্বূপেই 
যেন আধুনিক সাধনো- 

পদেশ ও দীক্ষা) ১২৬ 

(কোন নির্দিষ্ট ত্রিয়া সকলের 

পক্ষেই সমান ফলদায়ক, 
এ ধারণ ভ্রাস্তিযুূলক) ১২৭ 
মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ 
- ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান 
ভেদে প্রত্যেকের মধ্যে 
তিনটা ক্রিয়া! ভাব বিগ্ধ- 
মান আছে) ১২৯ 
(মন্ত্রাি বিচার কতকট। 
যেন স্থপতি খেলা) ১৩৯ 


চস্ভুভর্্গ ভল্লাত্ল £ 
সাআ্াজ্য দীক্ষাভিষেক--১৩১ হইতে ১৫২ 


বিষয়। 


(সাম্রাজাভিষেক জ্ঞান- 
শক্তির পূর্ববাভাস) ১৩১ 


পত্রান্ক। 


বিষয় । 


(সাআাজ্যদীক্ষা পঞ্চন্তরে 
বিভক্ত) ১৩২ 


পত্রাঙ্ক । 


17৮০ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক | 


(সাম্রাজ্যাভিষেকের দেবত! 
__শ্রীবিদ্া, ত্রিপুব সুন্দরী, 
ষোড়শীদেবী। ভগবান 
শঙ্করাচাধ্য ও শ্লীচৈতন্ত- 
দেবোপনিষ্ট শীবিদ্য যন্ত্র) ১৩৩ 

মহা প্রলয়েব পর বিশ্বের 
পুনর্ব্িকাশ (ব্রহ্মাও্ড স্থষ্টি 

সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত) ১৩৪ 
(ব্রহ্মা, বিষণ ও রুদ্রের 
আবির্ভাব) ১৩৫ 

প বিষুব যোগযুক্ত অবস্থাক্কেই 

পদ্মনাভ বলে 

(ত্রদ্ষার হংস ও বিষ্ণুর 

কুম্ম বাহন) ১৩৬ 

(স্থধাস।গর, মণিময়দ্বীপ, 

দিব্যকানন) ১৩৮ 
(পরা-প্রকৃতি মহাবিছ্যা) ১৩৯ 
* অন্তর্জগতে শ্রীযস্ত্রের দর্শন ও 


১৩৫ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক । 


আম্মপরিচয় ও ত্রিধা- 
শক্তি অর্পণ) ১৪২ 
(মহাসরস্বতী, চতুর্ব্বিধ 
জীবের স্থষ্টি, কল্পনাজাত 
স্থজন লীলা) ১৪৫ 
(ব্রঙ্গাগ্রি, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্গা্ড 
প্রতিপালন) ১৪৬ 
(মহাকালী গৌরী, বিশ্বের 
ংহাথ, জীবের মুক্তি, 
উপাসন। ও যোগাদি 
ক্রিয়া) 
(নিগুণ ও সগ্তণ, অহৎং, 
আমি বা অহঙ্কার) 
(অহঙ্কার, মহত্ত্ব, বুদ্ধি, 
দ্বিতীয় অহঙ্কার, পঞ্ষী- 
কৃত পঞ্চভৃত, পঞ্চ তন্মাত্রা, 
পঞ্চজ্ঞান ও কশ্মেন্দ্রিয় মন, 
যোড়শাত্মকগণ ও 


১৪৭ 


১৪৮ 


পরাশক্তির অনুভব ১৪ ষোড়শী) ১৪৯ 
(রাজরাজেশ্বরী মহামায়ার (বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগ- 
রূপ সন্তরণ) ১৫১ 
শ্পঞ্ধ্জহ্ম উললাত্ল £ 


মহাসাত্রাজ্যাভিষেক-_-১৫৩ হইতে ১৬২। 


বিষয়। 


(বর্তমান সময়ে সাধন প্রথার 
বিশৃঙ্খল অবস্থা ; মহা- 


পত্রান্ক । 


বিষয়। পত্রাস্ক । 


সাধনপীঠ ও মহষি 
কপিলের জ্ঞানকুস্তী। ১৫৩ 


1৩/ ৩ 


(বিষয় । পত্রাঙ্ক ॥ 


(কুম্তমেলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা; 
স্বকপোল কল্পিত উপাধি- 
গ্রহণ) ১৫৪ 
(নিজেই আপন্দ সংযুক্ত 
স্বামী, ব্রদ্ষচারী বা 
পরমহংসরূপে পরিচিত) ১৫৫ 
(মহাপুরুষগণের আদেশক্রমে 
যোগাদি সাধনার ক্রম 
ব্ণন। মভাসাআা সয- 
ভিষেকের দাক্ষ।) ১৫৬ 
(সাধনার পথ সতত 
পিচ্ছিল) ১৫৭ 
(বাহভৃতশুদ্ধির অভ্যাস ন। 


বিষয়। পত্রাস্ক 


হইলে অভীষ্ট দেবতার 
স্বরূপ চিন্তা হয় ন1) 
(সাধক, জীবই প্রকৃতি, 
ঈশ্বর বা অভাঁষ্ট দ্রেবতাই 
পুরুষ । বৈখরী তথা 
মধ্যমা নাদাত্ুক-_মন্ত্র- 
ধ্যান, পশ্ঠন্তিনীনাদা- 
অআক--জ্যোতিংধ্যান, 
পরানাদের নিম্মা বস্থায়-- 
বিন্ধ্যান ও পরানাদান্থ- 
ভূতিরূপ- ব্রন্মধ্যান) ১৫৯ 
(কেবল গুরুর দোহাই 
দিলে চলিবে না) ১৬১ 


১৯৫৮৮ 


শ্ম৪ ভউলল্াত্ল 2 
যোগদিক্ষাভিষেক--১৬২ হইতে ৩৫৭ 


বিষয় । পত্রান্ক | 


বোগবিধির অভ্যাস সহ- 
ঘোগেই প্রকৃত তণ্জ্ঞান 
লাভ হয়) ১৬৩ 
(জ'বাত্মাকে পরমাম্মায় 
মিলন করিবার কৌশল- 
কেই যোগপ্রক্রিয়া বলে। 
গুপ্ত শাস্তভবীবিদ্যা ও 


যোগশাস্ত্র) ১৬৪. 


(মুক্ত ও গুপ্ত বিভিন্নমুখী 
আধ্যশান্ত্র সমুহ) ১৬৫ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। 
(যোগ প্রক্রিয়ার বিকাশ 
কাল) ১৬৮ 


(যোগসাধনায় বয়স ব। 
শারীরিক অবস্থা ভেদে 
প্রতিবন্ধক নাহ) 

(যোগীর বা সাধুর বেশ- 
ধারণ ও যোগের কথা৷ 
উচ্চারণে সিদ্ধ হইতে 
পার যায় না) 

যোগের ও সাধন সিদ্ধ 


৬৩৯ 


চক 


পন্তাঙ্ক । 


বিত্বকর বিষয় ১৭৯ 
ষোগভ্যাসকালে বর্জনীয় 
বিষয়, (ষোগসিদ্ধি মূলক 
নিয়ম) ১৭১ 
(যম ও নিয়মের পঞ্চ পঞ্চ 
বিধান । যম--১। ব্রদ্ষ- 
চধ্য, ২। অহিংসা, ৩। 
সত্য, ৪। আস্তেয় ও 
৫। অপরিগ্রহঃ নিয়ম- 
১। গুরুনির্দিষ্ট সাধন, 
২। ভগবদ্‌ গ্রন্থ পা, 
৩। শৌচ, ৪ । সন্তোষ 
ও ৫ | ভগবচ্চিন্ত।) ১৭২ 
(ত্রঙ্গের গুণ ও বিভৃতি 
পূজা যোগদীক্ষাভিষে- 
কের শ্রেষ্ঠ কাধ্য) ১৭৩ 
(গুরুমগ্ডলীর দিদ্ধ ও গুপ্ত 
উপদেশ) ১৭৪ 
(মন্ত্রযোগদি চতুর্ব্ধ 
যোগের বিভিন্নন্ব রূপ) ১৭৬ 
(মস্ত্যোগ) ১৭৭ 
(হঠষোগ, লয়যোগ ও 
রাজযোগ। পঞ্চাননের 
পঞ্চমুধে দশ প্রকার 
যোগবর্ণনা) ১৭৮ 
(ষ্েগী সাধক ও অবস্থা- 
ভেদে চারিপ্রকার। 
মৃদু সাধক) ১৭৯ 


বিষয়। 


বিষয়। পত্রান্ক। 
(মধ্য সাধক; অধিমাত্র 
সাধক) ৯৮০ 


(অধিমাত্রতম সাধক) ১৮১ 


যোগের অন্তরায় বাঁ চতু- 
র্ববধ বিদ্বকর বিষয় 


সমূহ) ১৮২ 
(১। ভোগবিদ্, ২। ধশ্ম- 
বিদ্) ১৮৩ 
(৩। জ্ঞানবিকস, 
৪। ভোজন বিদ্ব) ১৮৪ 
(অরি, মিত্র ও উদসান্‌ 
তাব) ১৯৮৫ 


(মায়াবিলসিতংবিখ-__ 
অধ্যারেপ, অপবাদ । 
আসক্তি বিবক্তি বজ্জিত 

প্রকৃত বৈরাগ্য) ১৮৬ 
(মন্ত্রযোগ প্রথম বা নিয়স্তর 
নির্দিষ্ট ) 

(জপেই সিদ্ধি, কিন্তু 
অনেকের দিদ্ধি না 

হইবার কারণ) ১৮৯ 

(নামধারী যোগী । 
ত্রিতীর্থ ও নবচক্র) 

(কলাধার, ভ্িলক্ষ্য, 
ব্যোমপঞ্চক,ব1 

পঞ্চাকাশ) ১৯১ 

(চিত্তস্থিরতা ; মণ্পুর- 

চিন্তাসহ কামিনী ধ্যান) ১৯২ 


১৮৭ 


১৪১০ 


বিষয়। পত্রান্ক । 

(নাভিকুণ্ডই শব্দব্রদ্ষের 
মুল যন্ত্র) ১৯৩ 

'নাভি-দশম দ্বার, প্রাণ- 
ক্রিয়া) ১৯৪ 

(প্রাণ ও অপানের গাত- 
বেগ) ১৯৬ 


(প্রাণাপানের মিলন-যোগের 
প্রথম ক্রিয়া, কুগুলিনী- 
চৈতন্য) ১৯৭ 
(নাদসিদ্ধি ব। মন্ত্রচৈতন্য ; 
চন্দ্র ও স্ৃধ্যের মিলন- 
যোগ) ১৯৮ 
(কুগুলিনীরূপিণী কীমিনী- 
দেবী, নাভিপদ্ম হইতে 
তিনটী তন্ত) ১৯৯ 
(গুরুপরম্পরাদিষ্ট ভূতশুদ্ধিব 
গুহা সঙ্কেত) ২০০ 
(ভূতশ্তদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটা 
কথা) ২০১ 
(তত্বপঞ্চকের রূপ ও গুণ) ২০৩ 
(পৃথীসম্ভূত পঞ্চতত্বের 
বিকাশ) ২০৪ 
(বাহ ও অন্তর-ভেদে 
ভূতশ্তাদ্ধ দিবিধ) ২০৬ 


|/ ৩ 


বিষর়। পত্রাঙ্ক | 
ষট্চক্র নিরূপণ--(যট্চক্রের 
জ্ঞানব্যতীত আত্মজ্ঞান 
পরিপুষ্ট হয় ন) ২০৭ 
(মোমরসপান, কেবলী- 
কুস্তকের আবিভাব) ২০৯ 
(অনধিকারীর হস্তে সাধন- 
শাস্সের অপব্যবহার) ২১০ 
শ্রীমন্মহধিগণও ষট্চক্র সাধ- 
নায় তত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন । (সেই 
চক্র কি? তাহ!র স্থান) ২১১ 
মেরুদণ্ড ও ক্বযক্নাদি-নাড়ী 
তত্ব ২১২ 
(স্থমেরু পব্বত বা মেরুদণ্ড) ২ ১৩ 
সপ্তধাতু 
(পাশ্চাত্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ 
শারীরতত্ববিদ্দিগের 
সন্দেহের মীমাংস1) ২১৬ 
(ইয়া ও পিঙ্গলার দ্বারা 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু) ২১৭ 
(বাহাগ্রন্থি_-11:05, 
সাহান্ুভাব্য নাড়ী-_ 
55110 [99.010501০ 067৮5, 
মেরুদ গু ব। মেরুপর্বত-_ 


্”৪ 


বিষয় 


॥৮০ 


পত্রান্ক। 
ঠ 5101182.1 001081))1)) ২১৮ 
(নুযুয়। মার্গ) ২২০ 


(বামদিকে ইড়া-_ শুভ্রা 
ভাগিরথী 'গঙ্গ।” দক্ষিণদিকে 
পিঙ্গলা--শ্যাম। “যমুনা, 
যথান্রমে জ্ঞান ও 
শক্তিরপ)) ২২১ 
(হৃযু্ন।-মুক্দায়িনী | 
কাশীধামে “গঙ্গ! সদাই 
উত্তরবাহিনী* ২২২ 
(থাপরান্তেও “যমুনায় 
উজান প্রবাহ”) ২২৩ 
(মুকিক্ষেত্র যুজব্রিবেণী 
গ্রুয়াগ) ২২৪ 
প্রোচ্য ও প্রতীচ্য 
শারীরবিজ্ঞানে নাড়ী- 
গ্রন্থি বা চক্রসমূহের 
নাম ও স্থান) ২২৬ 
মূলাধার-পদ্ম ব। চক্র ২২৩ 
(নিম্নমুখীচক্র ব। পদ্ম- 


সমূহকে উর্ধমুখী করণ) ২২৯ 

(ওজঃশাক্তই কুগুলিনী- 
রূপিণী জীবনীশক্তি) ২৩২ 
(বাধ্য ব। বিন্দুধারণ 


বিষয়। 


পত্রাঙ্ক। 
ব্যতীত যোগসিদ্ি 
হইবে না। গৃহীর 
পক্ষে ব্রহ্মচধ্যবিধি ২৩৩ 
(তিনে। আদমী 
মহাঠগ,) ২৩৫ 
(মূলাধারের বীজকোষ 
লং বীজাত্মক পৃথিবী 
মগ্ডলবিশিষ্ট) ২৩৬ 
(অন্তভূতশুদ্ধির 
প্রয়োজন) ২৩৭ 
(কুণগ্ডলিনী-জাগরণ) ২৩৮ 
(প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি- 
ভেদে ষট্চক্র-পদ্মের 
নিম্ন ও উর্ধমুখ ভাব) ২৪১ 
(প্রথম জ্ঞানভূমি” বা 
'ভূলোক?) ২৪২ 


স্বাবিঠান্চ্র ২৪২ 


(দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি, 
“ভুবলেণক"১ “৫বঞ্ণবাচার, 
পাধন।) ২৪৩ 


মৃণিপুরচক্র (নাভিচক্তে 


কায়বুহজ্ঞানম্+) ২৪৪ 
(ব্রহ্ম গ্রন্থি) ২৪৬ 
(সাধকের উদরাময় 


পা । 
পীড়1) ২৪৭ 
(তৃতীয় জ্ঞানভূমি”_ 
“স্বলেশক') ২৪৯ 
(দেবতীর্থ ব। কামনা- 


বিষয়। 


তীর্থ) ২৫০ 


অনাহত-পদ্ম অেষ্টদল 
গুঞ্ধকমল) ২৫০ 
(কম্মফল ভোক্তা হৃদয়- 
স্থিত জীবাত্মা) ২৫২ 
(রাসমন্দির) 
(কল্পতরু, ইঞ্দেবতা- 
সমূহের পীঠস্থান) ২৫৪ 
(অনাহত-নাদ ব। ধ্বনি, 
বিষ্ুগ্রন্থি, বৈকুঠ) ২৫৫ 
(ণচতুথ জ্ঞানভুমি”_ 


২৫৩) 


«“মহলেণক') ২৫৬ 
(সর্বতীর্ঘ) 
বিশুদ্ব-পন্ম-(সপ্তস্বর, 
বিষ ও অমৃত) ২৫৭ 
(অষ্টতীর্ঘ) 
(অষ্টপাশ, 
সদাশিব লিঙ্গরূপী) ২৫৯ 


€সুল 'নাদধন্ত্র”, ভারতী- 
স্থান, বেদের উদগীথ) ২৬০ 


৫৭ 


৫৮ 


1/2 


বিষয় । পক্মাঙ্ক। 
(পঞ্চম জ্ঞানভূমি”-- 
“জন:লোক” 
স্থলঅমুতধা রা) ২৬১ 
ললনাচক্র অমুতস্থলী) 
আজ্ঞা-পদ্ম, (ষটুশিবাঃ) 
(জ্ঞানপদ্ম, মুক্তত্রিবেণী, 
যুক্তত্রিবেণী বা ত্রিকুট, 
বিন্দৃতীর্থ, কালীকুণ্ড) ২৬৪ 
(অকুলের কুলপ্রদর্শনী- 
রূপে কুলকুগডলিনী ; 
কুটস্থ জ্যোতিঃ ; ঘষষ্ট 
জ্ঞানভূমিঃ “তপোলো ক") ২৬৫ 
(রুদ্রগ্রন্থি ; 
অজ্ঞ/চন্রই যোগহাদয়) ২৬৬ 
(তুরীয়ভাবাধার ; 
উপনয়ন ব৷ জ্ঞাননেত্র ; 
স্ুম্ম বা জ্যোতিঃ-ধ্যান) ২৬৭ 
(ত্রহ্ধকেন্্র বা বিন্দুস্থান) ২৬৮ 
(জ্যোতিরন্তর্গত স্বচ্ছতম 
জ্ঞান গুহার মধ্যদিয়। 


আত্মতত্বের জ্ঞান) ২৬৯ 
(নিরালম্বময় পরম্পথ) ২৭০ 
(গুকার বেদপ্রতিপাচ্য 

ব্রহ্ষবূপ,) ২৭১ 


৬২ 


২৬৩ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক | 
(অনধিকারী যোগ গ্রন্থ- 
প্রকাশক বা গ্রন্থকর্তার 
আলোচনা-ফল) ২৭২ 
(ব্রহ্ম গ্রান্থভেদে?_ 
সামীপ্যমুক্তি, “বিষু- 
গ্রন্থিভেদে"--সালোক্য- 
মুক্তি) ২৭৩ 
(কুদ্রগন্থির ভেদপুর্বেব”- 
সারূপ্যমুক্তি, পরে 
সাযুজামুক্তি) ৯৭৪ 
মনশ্চক্র ২৭৫ 
সোমচক্র ২৭৯ 
(সোমতত্ব বা সোমরস 
নবচক্রে কৌলাচারাদি 
নববিধ 
এই সোমচক্রে সমাপ্ত) ২৮০ 


“ন গুরুনিষ্যাশ্চিদানন্দ- 


আচাব-তত্ত 


রূপং” ২৮১ 
সহম্রার ২৮২ 
(গুরুপাছুকা কমল) ২৮৩ 
(অম' কলা 


আনন্দ ভৈরবী) ২৮৫ 
(জাগে। গো ম। 
কুণুলিনী) গীত। ২৮৮ 


বিষয়। 


পত্রাঙ্ক । 
(নবচক্রই নয়টা কুল, 
জীবাত্মাসহ পরমাত্মার 
যোগই শ্রেষ্ঠ ভৃতশুদ্ি) ২৮৯ 


গ্রাণায়াম 
(জীবন ক্ষয়কব 'প্রাণ- 
বায়ুর বহির্গতি, 
€])2[00:80)১ দীর্ঘ- 
নিশ্বাস গ্রহণ) ২৯১ 
(১। পুরক, ২। কুস্তক, 
৩। রেচক) ২৯২ 
প্রাণারামের গুঢ় উপদেশ ২৯৩ 
(প্রথম পূরক বিধি) 
যম, নিয়ম ও আসন 
এই ভ্রিবিধ ক্রিয়া অভ্যাস 
না হইলে, প্রাণায়ামের 
অধিকার হইবে না) ২৯৫ 
(দ্বিতীয় কাধ্য বুস্তক; 
তৃতীয় রেচনক্রিয়াবিধি) ২৯৬ 
(সাধনোপদেশ সম্পূর্ণ 


সঙ্কেতাত্মক) ২৯৭ 
(নিয়মিত প্রাণায়াম- 
অভ্যাসে সর্বরোগ 
(বনষ্টহয়, অপব্যবহারে 


২৮৭ 


7৮ ৩ 


বিষয় । পত্রাঙ্ক | 
নানা রোগ উৎপন্ন হয়) ৩০০ 
(অষ্টবিধ প্রাণায়ামের 
মধ্যে কাহার পক্ষে 
কোনটা উপযোগী) ৩০১ 
(অল্প অল্প শীতলী প্রাণায়াম 
অনেকের শুভকর) ৩০২ 
প্রত্যাহার ও মানসপুজ। 
(অন্তর্ধাগাত্মিকাপূজ। 
সকল পুজাপেক্ষা শ্রেষ্ট) ৩০৬ 
সংক্ষিপ্ত মানসপৃজ! 
বিস্তৃত মানসপূজ। 
(উত্তান করতলদয় 
সম্বন্ধে জানিবার কথা) ৩০৯ 
(অনাহত চক্রান্তর্গত 
গুপ্ত অষ্টদল কমলই 
ভগবচ্চিস্তার আধার; 
সহশ্রদল কমল নিঃম্ছত 
স্থধাধারা- পাগ্ভরূপে, 
মনকে- অর্ঘ্য) ৩১০ 
(সহঅদল বিনিঃল্তত-_ 


আচমনীয় ও স্সানীয়, 
আকাশতত্ব - বস্ত্র, গন্ধ 
অথবা চন্দন--পৃথ্বীতত্ব, 
পুষ্প--নিজ “চিত্ত”, পরাণ 


৩০৫ 


৩০৭ 


৩০০ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। 
--ধৃপ, তেজন্তত্ব দীপ, 
স্বধালাগর-- নৈবেছ্, 
অনাহত ধ্বনি-_ ঘণ্টা, 
বাুতত্ব--চামর, সহশ্র- 
দল কমল--ছত্র, শবতত্ত্ব 
_-ভজনগীত, ইন্দ্রিয় ও 
মনের চাঞ্চল্য-নৃত্য, 
ুযুস্নাস্থত্রে গ্রখিত পদ্ম- 
মালা-মেখলা। 
দরশটী ভাবপুষ্প ও পাচটা 
মহাপুম্প) ৩১১ 
(কামপ্রবৃত্তি--ছাগ, 
ক্রোধপ্রবৃত্তি--মহিষ- 
আদির বলিদীন) ৩১৩ 


মানস-জপ ৩১৪ 
(মনোমালা) ৩১৫ 

জপসমর্পণ মন্ত্র (পঞ্চাঙ্গ- 
প্রণাম) ৩১৭ 


(প্রণাম সম্ষদ্ধে একটা 
বৈজ্ঞানিক কথা) ৩১৮ 


অন্তর্হোম, অন্তর্ধাগ বা 


মানসহোম ৩২০ 
(চতুর্বিধ আত্মা-নির্মিত 
-_চিৎকুণ্ড, হবিঃম্বরূপ 


পত্রাঞ্ক 
-_ধশ্ম ও অধশ্ম) 
(পূর্ণাুতি প্রদান) 
ধাবণ।, ধ্যান ও সমাধি) 
(মন ও আত্মার একী- 
ভূত অবস্থা এবং চিত্তে 
অচঞ্চল ভক্তি রক্ষা 
করিবার নাম “খারণ।”) 
ধ্যানই জীবের বন্ধন ও 
মুক্তির কারণ। 
(একাগ্র ভাবে চিও দ্বার 
“আত্মার স্ববপ উপ; 
লন্ষির নাম--ধধ্যানঃ ২ 
সপ্তণও নিগুণ ধ্যান) ৩২৬ 


(আত্ম। ও মনের অথবা 
জীব ও পরমাত্মার 
এক্যকেও-্৮'সমাধি, বলে ৩২৭ 
“অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং- 
তন্নিরোধঃ” (সম্প্রজ্ঞাত 
ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি)৩২৮ 


বিষয। 


৩২১ 
৩২৩ 


৩২৪ 


(ভক্তি বা ভাব-সমাধি, 
গ্তন্তর! প্রজ্ঞা) ৩২৯ 
জ্ঞোন-সমাধি) 
,যোগসিদ্ধির উপায় 
(যোগদীক্ষা) ৩৩১ 


৩৩৩ 


বিষয়। 


২0৮ 9 


পজান্ক | 
এই সকল (উপদেশ 
গুরুমুখাগত না হইলে, 
কোন বিদ্ধা বা. ক্রিয়া 
বাঁধ্যবতী হইতে পারে 
না; গুরুভক্তি-বিহীন 
মিথ্যাবাদী, আত্ম- 
প্রবঞ্চক ও অহঙ্কারী 
যোগসিদ্ধ 
হইতে পারে না 
দ্ঢতর বিশ্বাস-স্থাপন 
সহযোগ ক্রিয়। করিলে, 

অবশ্যই সিদ্ধ হইবে) ৩৩২ 
(যোগসিদ্ধির ছয় প্রকার 

বিধান) ৩৩৩ 


কখনও 


যোগসন্বন্ধে বিশেষ কথা ৩৩৩ 
যোগ মুদ্রাপ্রকরণ £-- 

১। মহামুদ্র। ৩৩৪ 
২। মহাবন্ধ ৩৩৬ 
৩। মহাবেধ ৩৩৭ 
৪ | খেচরী মুদ্রা ৩৩৮ 
৪। ক উন্মনীমুদ্রা ৩৩৯ 
৫ | উড্ডীয়ানবন্ধ, ৩৪০ 
৬। মূলবন্ধ ৩৪০ 
৭। জালম্ধার বন্ধ ৩৪১ 


বিপরীত কারিণী- 


৮ | 


এ৬/৭ 


বিষয়। পত্রাসঙ্ক । 
মুদ্রা ৩৪২ 
৯। বজ্োলী-মুদ্রা ৩৪৩ 


(সহজোলী ও অমরোলী- 
মুদ্রা) ৩৪৪ 
(সাধনার বস্ত ত্রমে ব্যসনে 
পরে ব্যাভিচারে পরিণত 
হইয়াছে) ৩৪৫ 
১০ । শক্তিচালন-মুদ্রা 
ল্যযোগ সঙ্কেত। 
(বাহালয় ও অন্তর্লয় যোগ) ৩৪৭ 
মিশ্রযোগ সঙ্কেত 
(গ্রন্থ দেখিয়া যোগের 
কাধ্য করা উচিত নহে) ৩৪৯ 
আত্মদূরশশন ও নাদ।নুভৃূতি ৩৪৯ 


৩৪৬ 


৬৩০৩৮ 


বিষয়। 
(নাদ__চতুর্বরবিধ)) 
যোগসমাহারই 


পত্রাস্ক। 
৩৫১ 
তন্ত্রের 
বৈচিত্র্য ৩৫২ 
মন্ত্রযোগ, হঠযোগ ৩৫৩ 
লয়যোগ, রাজযোগ, 
উন্নত তাম্থ্িক সাধনায় 
চতুব্বিধ যোগই সম্পৃণ 
হইয়াছে ৩৫৪ 
সমগ্র যোগশান্ত্রই বেদ- 
বিজ্ঞানের সাধনশান্ত্র বা 
“তশ্্রমাগ”শ অথব। 
শাভবাবিদ্যা 
(আর কি মা এ পাগল 


ছেলে) গীত 


৩৫ ৫ 


৩৫৭ 





ষ্ঠা, 
৯ 
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62 


৪ ০99 


০৪ 


৫ কিনি 


পংক্তি, 


৪ 

৭ 

৭ 

১৩ 
চি 
৩ 


১০ 


১৭ 
৯ 


১৩ 


১৩ 
১৪ 


১৬ 


শুদ্ধিপত্র। 


অশুদ্ধ, 
স্তবকে 
হাদয়মধ্যে 
যথাবিধি 
বোৌদ্ধমতকে 
শক্করাচাখ্যদেব 
জ্যেতিশ্ময় 
সাধনমাগের 
পরমযোগী 


মণ্ডলসহ 
উপদেশ 
তোমারও 
তাহার 


আদি 
বে 
বৌদ্ধ আচারে- 
আচাধ্য গোবিন্দ 
পাদও মহাকৌল 
শিবস্বরূপ 


শুদ্ধ | 

(স্তবকে) উল্লাসে 
জ্ঞানহদয়মধ্যে শ্ীপা ছুকা 
এই ভাবের যথাবিধি 
বিরুত বৌদ্ধমতকে 
শক্করাচ।য্যদেব আমাদের 
জেবাতিম্মঠ 
গ্রপ্ধ সাধনমাগের 
পরমযোগী কলিযুগের আদি 
গুরু নবম আচাধ্য 
মগুলমিশ্র সহ 

আশীর্বাদ এবং উপদেশ 

তোমার ও 

তাহারহ কৃপায় তাহ।কে 

পরমগুর বলিয়া তখন 


জানিতে পারিলেন ও 


তীয় 
আদি ও গুপ্ত 


অধুন। বঙ্গে 

রষ্ট বৌদ্ধ-আচারে- 

দশম আচাধ্য গোবিন্দ- 
পাদ ও মহাকৌল শিব- 
স্বরূপ গুপ্ত নবম আচাধা 


পৃ 


৫ 


টি 


বত 


৯৭ 
১৭ 
টি 
৯৮ 
৯৮ 


১৯ 


১০ 
নথ ১ 
স্ব 


৮ 


২17 


পতক্তি 
১৮ 
ন্‌ ৩ 
১৩ 
২২ 
ধ 
১৮ 
৬) 

৭ 
২২ 
৪ 


২২ 


অশুদ্ধ, 

শুদ্ধ 

মণিকর্ণিক 
অন্তর্থিত 
উপলন্ধি 

সাংখা ভাষ। 
প্রাথমিক-্দীক্ষা- 
অধুনা 

কারে 

যাজ্ঞবন্ধ 
ভক্তিবান 
সংস্কারের 

বিবৃত 
অপ্রতিদ্বন্ধী 
গুরু-পাদ-বরেণ্য 
সম্থদ্ধ 

সাধরণের 
মহেশ্বরী 
উপাস্তর 

অদৌ 
সাধনাকজ্ষীর 
আল্পত 
হইবে 7” বলিয়াই 
সাধনগ্রত্ত 


শুদ্ধ | 


শুদ্ধ ও শু 
মণিকণিকা! 
অন্তর্িতা! 
প্রত্যন্দস উপলব্ধি 
সাংখ্যভাষ্য 
প্রাথমিক টৈব-দীক্ষা- 
দীক্ষার প্রয়োজন অধুন। 
করে 
যাজ্জ বন্ধ্য 
ভক্তিমান 
নংস্কারের 
বিকৃত 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী 
গুরুপদে বরেণ্য 
সম্বন্ধ 
সাধারণের 
হে মাহেশ্বরি 
উপার়াস্তর 
আদৌ 
সাধনাকাজ্ষীর 
আপ্ুত 
হইবে” বলিয়া 
সাধনগ্রস্থ 


পৃষ্ঠা পুংক্তি 
২৮ ১০ 
৮২, ৮ 
২৯ ৯ 
২৯ ১৩ 
৩৩ ২০ 
৩১ ১৭ 
৩৩ ৯ 
৩৫ ১৯ 
৩৬ এ 
৩৬ ১২ 
৩৮ ১২ 
৩৮ ১৩ 
৩৮ ১৮ 
৩৯ ১৮ 
৩৪ ২৩০ 
6৬ ১ 
৪৬ ৪ 
&৩ 


অশুদ্ধ, 


এইরূপ গ্রন্থ পড়িয়ার 
সাধারন 

অভিযেকং 
শাক্তীভিষেক 

বিবিধ অধুনা প্রবন্তিতই 
শ্বঃ কত্তব্য* 


বিষদভাবে 
গণেশ ঘটেই 


শ্ুভাধিবাস মস্ত 
সিন্দুর 

গবামুণ্ড 

বচ্চ লে 
লমোস্বতে 
প্রাতিকমনায়? 
পুষ্প 


কতৈতং 


সর্ববৌষিধিজলে 


শুদ্ধ । 


সেইরূপ গ্রন্থ পড়িয়! 
সাধারণ 

অভিষেকং 
শাক্তীভিষেক 

বিধিই অধুন। প্রবপ্তিত 
শ্বকৰ্তব্য* (হহার পাদ- 
টাকা পর পৃষ্ঠায় দেখ) 
বিশদভাবে 

গণেশ ঘটেই গৌধ্যাদি 
ষোড়শ মাত্তিকাও 
শুভাধিবাসনমস্ত 

সন্দুর 

গবামুত 

বঙ্চ স্তেন 

নমোহস্ততে 

প্রীতিকা মনয়া 

“পুষ্পৎং, 

রুতৈতৎ 


সর্ধেবৌোষধি * জলে 


* (পাদটাকা) নবেরবোষধী :__মুর।, গটামাংসী, বচ, কুড়, শেলজ, 
হরিদ্র!, কুঙ্কম বা জীফরীণ্, শঠী, চম্পক ও মুখ? 
মহৌবধী 2-_পৃশ্রিপর্ণা, চাকুলিরা, শ্যামালতা, তৃঙ্গরাজ, 
শতাবরী, গুলঞ্চ ও সহদরী । 


উই উহ! 


পষ্টা 


৪৩ 


৪০৩ 
8৪8 
5৪8 
৪8৪ 
৪৫ 
৪৫ 
৪৫ 
৪6৫ 
৪৫ 


৪৫ 


৪ € 


৪৩৬ 
৪৬ 


৪৬ 


৪৬ 
৪৮ 


৪৮ 


৪৯ 


পুংনক্ত 


€ 


১৪ 


১৩ 


২৪ 
১ 
৪ 


১ 


অশুদ্ধ, 


সাধারণ গৃহস্থ- 
সাধারণের 
কলস ও 
স্থানেই 
অচ্চনাকালে 
জলেও 
লখিত 

কর্পর 

কুঙ্কুম 

বা লাক্ষ। 
বরিবেন 
পদ্মবাঁগ 
রৌপ্য। 


লালকাপড় 
কসল 


নিশ্মিত, 


তাত্রপান্রেই 
আনায়ন 
সোহাম্পদ 


ভবাম্‌ 


চি 


শুদ্ধ | 


গৃহন্থ-সাধারণের 


কলসও 

স্থানেই ঘটের গাত্রে 

অর্চনাকালে ঘটে 

জলেই 

লিখিত 

কপপর 

কুস্কম (জাফরাণ) 

ব। বৃক্ষের শাখাস্থিত লাক্ষা 
করিবেন 

পল্মরাগ বা পোখরাজ 
রৌপ। অথবা ন্বর্ণ, হীরক, মুক্ত, 
পদ্মরাগ বা পোখরাজ, ও নীল- 
কাস্তমণি বা নীল । 
লালকাপড় অথব। লালপেড়ে 
কলন 
নিশ্মিত অভাবে স্কটিকাদি- 
মম শ্বেত প্রস্তরাদি নিশ্মিত, 
তাত বা পিতলের পাত্রেই 
আনয়ন 

সেহাম্পদ 


ভবান্‌ 


পৃষ্ঠা পুংক্ি 
৫৪8 শু 
৫৫ ১২ 
৫৭ খ্থ১ 
৫৮ ১৪ 
৫) ১৬ 
৫৯ ১৮৮ 
৬৩০ ৫ 
৬১ ১৫ 
৭৩ ৭ 
৭১ ৯ 
৭ ৯ 
৭৩ ১৭ 
শ৬ ৮ 
৮৪ ১৩ 
৮৫ ৯ 
৮৬ ১১ 
৮ ও 
৮৮৮ ৩ 
৯৩ ১, 


অশুদ্ধ, 
যহত্পদাস্তোরুচ্ছায়া 
ইইলে 

সরম্বতা 
প্রতজ্জলং 
সমাগত 
উপবিষ্ট 
দৈবীশক্তি' 
পূজাদিকং 
সরম্বতী 

হ্যায় বা 

"গু নিবৃতৈনম: 


যুক্ত কোন নাম 
“মহাপুণদীক্ষা ভিষেক, 


উপালনা 
সান্ত্রিক 

আদি 
বশিষ্টদেব 
জয়কাতক্ষীনাং 
কম্তমর্সি 


শুদ্ধ। 

যৎপাদাস্তোরুচ্ছায়া 
হহলে 

সরশ্ধত। 

এতজ্জলং 

সমাগত পূর্বা ভিধিক্ত 
আসনে উপবিষ্ট 
মনজ-টৈবীশততি, 

তস্ত পৃজাদিকং 
সরস্বতী 

হায় নিশ।কালে বা 
“গু [নবৃত্তৈন সঃ” (জানু 
হইতে নাভি পধ্যস্ত) "ও 
প্রতি্াধৈ নমঃ” 

যুক্ত বা এরূপ কোন 
বিশেষ নাম 

“মহা পূর্ণদীক্ষাভিষেক, 
যথাক্রমে 
উপাসনা তত্ধ 

মান্ত্রিক 

আদিগুর 

বশিষ্ঠদেব 
জয়াকাজ্ষীনাং 
ক্ষষ্তমরস 


৯২ 


৪৯ ৩) 


৯৪ 


৯৪ 


৯৫ 


১৩৬ 


২৩ 


১৪ 


১৩ 


১৫ 


১৬ 


২৩ 


১৫, 


১৩) 


২৪ 


অশুদ্ধ, 
প্রাসাদাদ্দেবেশি 
কৌল-সাধকগণ 


নিরোধ করিয়। 


যথা শক্তি, 
মৃহাশঙ্থ-মালায় 


করিতেও 
বান্ধণ গণ 
পূর্ববাভ্যস্ত 
হৃদয় 

অলঙ্ষে 
বক্ষোপবি 
এক 

প্রশ্রবণ আদি 
স্তবকে 
সাধারণ বিধি 
দেবার 
তাহাতে 


গুণন্তরয়ের ভাব 
ব্রন্ষজান 


শুদ্ধ | 
প্রসাদাদ্দেবেশি 
কৌল-সাধকগণ নীল- 
নরম্থতী 

নিরোধ করিয়া “ড়কগাছ, 


ব। প্রুলয়দণ্ডওপে 
যথ।শক্তি অন্নবস্ত্রা দি-উপচারে 


মহাশঙ্খ-মালায় অভাবে 
যে কোন মালায় 
করিতে 

ব্রাহ্মণগণ 

পূর্ববাভ্যন্ত সেই 

হৃদন্ে 

অলক্ষ্যে 

বক্ষোপরি 

এবং 

প্রশ্রবণ আদি চরাচরে 
উল্লাসে 

সাধন-বিধি 

দেবীর 

এক্ষণে তাহাই আবার 
অন্য ভাবে বলিতেছি যে, 
স-তাহাতে 

গুণত্রয়ের স্থল ভাবও 
ব্রদ্মজ্ঞান ভাব 


পৃষ্টা পুংক্তি অশুদ্ধ, শুদ্ধ। 
১০৮ ১৫ তুরিয়া-শক্তি তুরীয়া-শক্তি 
১৯১ ১৫ অনণকুল অগকুল 


১১১ ১৯ ব্বযান্র চন্জারতকটো”  'ব্যাপ্রচম্মাবৃভাংকটো 
১১১ ২৪ পুজা-প্রদীপে' শত্তিব ধ্যান পুজা প্রদীপে- 'শক্তি-তত্ব ও 


রহত্ঠ দেখ । ধন-বহ্য' দেখ। 

১১২ ৩ দক্ষিণ পদ সাধনার দক্ষিণ-পদ-সাধনার 

১১২ ৮ ধন্তধারীদিগের পদ্দ- ধন্র্ধারীদিগের পাদসংস্থান- 

স্থান বিশেষ বা বিশেষ বা বাণনিক্ষেপ 

বাণনিক্ষেপ 

১১২. ১০ ধন্ধারীর ধনুর্ধারীর 

১১২ ১৪ ব্রহ্ম গুতিবিশ্ব ্রহ্ম-প্রতিবি 

১১২ ২৩ পথীর পৃর্থীর 

১১৮ ৭ বর্ণ ব ব্রিগুণ সজ্ঞাত-- বর্ণ বা তম:+ রজঃ+ 


“উগ্র পিঙ্গল বর্ণেব, সত্ব এই ভ্রিগুণসগ্তাত-_- 
উগ্রপিঙ্গল বণের, 


১২১ ৯ স্কটীকাদি স্কটিকাদি 

১২৪ ২১ তাহতেই তাহাতেই 

১২৭ ৮ মক্ধ্বজ মকরধ্বজ 

১৩৩ ১২ “তুরীয়া” দেবা 'প্রকটা তুরীয়া” দেবী 
১৩৩. ১৫ সমডূত! সমুভূতা 

১৩৩. ১৮ এই “তুরীয়া এই প্প্রকটাতৃুরীয়া, 
১৪১ ১৬ গ্রস্ত প্রস্থ 

১৫০ ১ লান হইবে লীন হইবে 


১১৫৩ ২ সমভ্ভূত সমুডূত 


পৃষ্ঠা 
১৫৫ 
১৫৫ 


১৬৩ 
১৬৫ 
১৬৫ 
১৬৭ 


১৭২ 
১৯৭২ 


১৭৩ 
৯৭৩ 
১৯৭৪ 
১৭৪ 


৯৭৫ 
৯৭৫ 


পুরক্তি 
৯৫ 
নত 
১৭ 


ছগ্ 


৮ 
%/ %/ 00 


ঞ 


১১ 


স্পসি 


১৩ 
৯৭ 


৯২ 


৯৫ 


অশুদ্ধ, 


ভষীণ 


গোপনেও প্রত্যক্ষ ভাবে 
দেহাত্স বুদ্ধিনাশাস্তে 
স্থলভূতশুদ্ধিসহ 


নিদিষ্ট । 

মধ্যে মধ্যে 

যেন চম্পক পীতাভ 
স্তবকে 

সাত্বিক 

ভত্তের 

বরুণাময়ী 
ডীবাত্মাকে 

যে কোনও ভগবদ গ্রস্থ, 
২। পাঠ, 

অলমস্াদি 

সবলের 
অব্যত্তলীলা 

ত্রন্দন 
উাপাদান-বস্ত 
করিবেন, 
করিবেন, 

গণ বিভৃতি 

দিবেন 


শুনা | 


ভীষণ 
গোপনে ও প্রত্যক্ষভাবে 


দেহাত্ম-বুদ্ধিনাশান্তে 
স্থলভূতশুদ্িসহ শক্তি- 
জ্ঞান লাভ এবং 
নির্দিষ্ট মৃ্তি ধ্যান। 
মধ্যে মধ্যে প্রথমে 
কিম্ব। যেন চম্পক- পীতাভ 
(স্তবকে) উল্লাসে 
সাত্বিক 

ভক্তের 

করুণাময়ী 
জীবাত্মাকে 

২। যে কোনও ভগবদ 
গ্রন্থ পাঠ, 

আলম্যাদি 

সকলের 

অব্যক্তলীল৷ 

ক্রন্দন 
উপাদানবস্ত 
করিবে, 

করিবে, 

গুণ ও বিভূতি 

দিবে 


পষ্ঠা পুংক্তি 
১৭৫ ২৩ 
১৮০ ১ 
৯১৮০ ২৩ 
১৮১ ৩ 
১৮১ ১৫ 
১৮৩ ১৩৬ 
১৮৪ ১ 
১০৮৪ মা, 
১৪৯৩ 
১৯৩ ১৯ 
১৯০৯৯ ৩ 
১০৬ টৈ 
১৪৯৬ ৮৭ 
১৯৭ ১৪ 
৩০৩ ৩ 
৬৮ 

০৮ ১৩ 
৬০) ৯১০ 
নখ ৭ ১৪ 
১৭ ৩ 
১২ ১৪ 
৯৭ ১৭ 


অশুদ্ধ, 


এমে 


করিবেন । 
পারেন। 

হইবেন 
মহোতসাহসসম্পন্ন 


অতিথিসেবা প্রবৃত্তি, 
যাইবেন। 
করিবেন। 

যাহার 

পারিবেন 
পাদপাঞ্চি 
থাকেন । 
আক্রমন 

শ্রেষ্ঠ বা 
বসিবেন, 
শঙ্করাচাধ্যদেব ও 
সন্ধন, 

“পূর্বক থিত 
পিছনদিক 
লিঙ্স্থান 

শ্রেষ্ঠ 

নাত্যস্ত 


শু । 

ক্রমে 
করিবে । 

পারে। 

হইবে 

মহোত্সাহ ও সাহস- 
সম্পন্ন 

অতিথিসেবা- প্রবৃত্তি, 
যাইবে । 

করিবে । 
যাহার 
পারিবে 
পাদ পাঞ্চি- 

থাকে । 

আক্রমণ 

শ্রেষ্ট প্রাণশ্ভি' বা 
বসিবে, 
শহ্করাচাধ্যদেবও 
সন্ধান, 

পূর্বকথিত উড্ডিয়ানাদি 
পিশুনদিকে 
লিঙ্গস্থানে 

শ্রেষ্ট, 
নাড্যস্ত 


পৃষ্ঠ] 


২১৩ 
১৪ 
০৫ 
১৬ 


২১৭ 


২১৭ 
খখ১৭ 
নথ ৯৭) 
২৬৩ 
৭ 
২৮ 
২২৮৮ 
২৩ 


২২০১ 


নথ ৩০ 
১৩৩ 


৩৫ 


পংক্তি 


৯২ 


/ 


তি 


চে 


অশুদ্ধ, 


বিশদও 

সপ্তধাত 

মাংসও 

শরীরতত্ববীদ্‌ 
ক্রিয়াদ্ধারা নিশ্বাস ও 
প্রশ্বাস বাধু সহযোগে 


জীবের 
প্রকৃত সাধনা 
“সপুগ্রাবা কশেরুকা, 
(03710701001) 
করিবেন । 
লতাতন্ক 
করিবেন । 
কাববেন। 
থাকেন, 
স্থলভাবৰ 
থাকেন, 
থাকেন, 
ব্রহ্মচষা। 


শুদ্ধ | 


বিশদ ও 
সপ্তধাতু 
মাংস ও 
শারীরতত্ববীদ্্‌ 
ক্রিয়াদ্বার যেমন নিশ্বাস 
ও প্রশ্বান বায়ু বিকশিত 
হয়, তেমনই আবার 
উক্ত বাখুরই প্রতিলোম 
স্ক্মর-ক্রয়া- সহযোগে 
নাড়ীমণ্ডল 
ঘোগীব 
প্রকৃত উন্নত সাধনা 
'সপ্ুগ্রাবাকশেরুকা, 
(03210011017) 
করিবে । 
লৃতাতন্ত 
করিবে । 
কারবে। 
থাকে, 
স্থলভাব 
থাকে, 
থাকে, 
ব্রহ্মচষা 


পৃষ্ঠা 


শ২৩৭ 
২৩৭ 


*২৪ ০ 
২৪০ 


২৪০ 
২৪১ 
২৪৯ 


২৪২২ 


২৪৩ 


২৪৩ 


ডে 


৪ 


9৫ 


৭৪৭ 


পংক্তি 
১২ 
৬৩ 


৫ 
৯ 


১৬, 


১৭ 
নদে 


২৪২১ 


অশুদ্ধ, 


“অন্তত তশুদ্ধিরূ 
ক্ষুদ্রবাজ 

বুদ্ধিবান 

মুদ্রতাভাবে 
প্রস্ফুটিত 

জীব সংস্থিতৌ ॥ 
নিবৃত্তিয্যেগমাগেঁন 
পদ্মে কণিক। রক্রবর্ণ 
ও পত্রসমুদ।য় বিদ্যুদ্র্ণ- 


করিবেন । 
'বৈষ্বাচার? সাধনা 
ভক্তি সমছুত সাধনার 
স্থান এবং 1বশ্ের 
ব্যাপক ঠতন্ধ জ্ঞানের 
সহায়ক বৈধধী গৃহীর 
উপবিষ্ট 

মুদ্রিত 


সমুদ্র-বাঢ়বানলে 


শুদ্ধ | 
“অন্তত তশ্তদ্ধিবও 
কুদ্রবাজ হইতে 
বুদ্ধিমান 
মু্দিতী।বে 
গ্রস্মাটিত 
জীব: সংস্থিতৌ । 
নিবুত্তিযোগমাগেন 
পন্মের কণিক। নানা শা 
ময়, উদ্ধার পহিবঙ্গে 
শ্বেতবর্ণাভ চাবিট৷ দ্বার, 
কণিকার মধ্য-দেশটা 
শ্বেতীভ ষট্‌-কোণযুক্ত 
ও পত্র সমুধায় সিন্দরের 
মায় বণ- 
করিবে । 
“বৈফ্বাচার-সাধন।, 
বিশ্বেব ব্যাপক চৈততন্ত- 
জ্ঞানের সহায়ক টৈী- 
ভাক্তি-সমুডুত সাধনার 
স্থান এবং গৃহীর 
উপবিষ্ট 
মুদিত 
সমুদ্র বাড়বানলে 


্ 


পচ] 


২৪৯ 
২৪৯ 
২৪৯ 
২৫০ 
২৫৩ 
২৫৩ 
নথ ৫) 
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38 
৭৫ 
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৭ 
২৩ 
১ 
১৫ 
১৪ 
২৩ 
১৩ 
২০ 
৬ 


৫ 


১৫ 
২৪ 


৫ 


১৩ 
৪ 


২৪ 


( ঠ 
অস্তুদ্ধ, 


পড়েন, 
জনাছিন । 


সদাসংহারকারক ॥* 


আপনাকে সেই 
“রাসবন, 
দশবিধ 
কবিবেন। 
উগ্দীথ 
কুলকুগুলিনী 
সাধনার 


সুক্ষ 
ঈশ্বর 
স্তবন্বরূণ। 
বিচিত্র 

ধ্যান, ধারণ! 
এই পোমচক্ে 


হলই 
থাকেন, 
বিন্দাত্মক 
স্ুম্মতম 
্" 


শুদ্ধ । 


পড়ে, 
জনার্দনঃ | 
মদ্ানংহারকারকঃ ॥” 
“আপনাকো' বা সেই 
“রাসরস' 
দ্বাদরশবিধ 
করিবে । 
উদশীথ 
কুণডলিনী 
সাধনার রুদ্র গ্রস্থি ভেদ- 
পূর্বক 
সঙ 
ঈথর 
স্তরন্ববপ। 
অপূর্বব 
ধারণা, ধ্যান 
এই নবম চক্তে বা 
সোমচক্তে 
হইল 
থাকে, 
বিন্বাত্মক 
সম্মত 
্ঘ” 


পৃষ্ঠা 


২৮৪ 
২৮৪ 
৮৮৪ 
২৮৫ 
১০৬ 
২৮৬ 
২৮৭ 
২৮৭ 
২৮৮ 


৮৮ 


২৮৮৯ 
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২৯৪ 


১৪ 


১৯ 


৯৩ 


৮, 


১1৮ 
তং 
৪ 
৯ 
১২ 


১৪) 


অশুদ্ধ, 


থাকেন। 

পাছুকমলের 

অক্ষয় 

পুন ভাসে 

পারিয়াছেও, 

উন্নতি 

পতিত্বাচ 

নানাবন্দ 

ষটুশিব-গঙ্গে । 

“ললন1 আজজ্ঞ।” ভেদি 
“মন”, পিত্ত 

প্রণায়ীম 2 

গ্রাণায়াম্‌ ক্রি 

স্ুম্তক আর ৩। 

অভ্ন্ত 

থাকেন। 

থাঁকেন ! 

পারেন, 

মরেন 

বাড়াই 

সহিত প্রাণায়।ম 

সহিত 'প্রাণায়ামও 

তাহাদের 


শুদা। 


থাকে । 
পাদুকাকমলের 

অক্ষর 

পূর্বাভাসে 
পাঁবিধাছেন, 

উন্নতি । 
পতিতাচ 
নাদবেন্দু 
ষটুশিবসঙ্গে 
“ললনাজ্ঞ।” ভেদি মন» 

পিয়ে' 

প্রাশায়াম 25 
প্রাণায়াম-ক্রিয়। 
কুস্তক এবং ৩। 

অভ্যস্থ 

থাকে । 

থাকে। 

পরে, 

মজেন 
বাড়াইয়। 
সভিত-প্রাণায়।ম 
সঠিত-প্রাণায়ামও 
তাহাদের 


পংক্তি অশুদ্ধ, 
৬ করিবেন; 
১৪ জকঙ্কোচন 
১ সঙ্কোচন 
১২ সংক্ষিপ্রপূজা 2-- 
১৩ অভিষ্ট দেবতার 
১৪ অশ্িষ্ট দেবতার 
৪ বিস্ত তপৃজা 
১০ করিবেন। 
১৩ করিনেন। 
১৭ নহেন। 
২৪ দিবেন; 
১৮ তিনি 
১৮ করুন 
৬ কারবেন 
৬ চন্দনপ্বরূপ 
৭ গদ্ধতত্ব? 
৮ “দ্বীপ*্ূপে 
১০ করিবেন 
১১ করিবেন, 
১৩ করিবেন 
১৬ সাজাইবেন। 
১৯ লঞ্চদশবিধ 
৬ করিবেন। 


শুদ্ধ | 


করিবে টি 
সক্ষোচ 
সঙ্কোচ 


সংক্ষিপ্ত মানসপূজ। 2 


অভীষ্ট দেবতার 
অভীষ্ট দেবতার 
[বস্তুত মানসপুজা 
কবিবে। 
করিবে । 
নহে । 
দিবে; 
সেব্যক্তি 
করুক 
কাবুবে 
চন্দনম্বরূপ 
পৃ্থীতত্ব 
“দীপরূপে 
করিবে, 
করিবে, 
করিবে । 
সাজাইবে। 
পঞ্চদশবিধ 
করিবে । 


৩২৯ 


৩৭২৬ 


৩৩৪ 


পংক্তি অশুদ্ধ, 


ণ 
৮ 
৯৯ 
১২ 
৬১৩ 
৯৪ 


১৫ 


৮৯ 


১২ 


তাহার 

তাহার 

হইলেও 

যাহার অভ'ব আছে, 
তিনি তাহার 

পারেন 

পারেন । 

বার 

ম্মবণ 

করিবেন । 

স্পশ 

২ | অন্তরাত্মা, 

৩। পর-মাত্মা বাব্রহ্ম- 
বস্ত্র, ও ও |জ্ঞানাম্। 
বা জীবনীএক্কি 
“কুগুলিনী», 

অস্ত্রের পূজা ', 
বিছিন্ন 

প্রথমে 

অন্তর শুদ্ধির 
হইবেন। 

ধ্যানমের হি জন্তনাং 
অথ্য 

শাস্ত্রীয় 


শু । 


তোমার 
তোমার 
তইলেও এক্ষণে 
তোমার অভাব কি আছে? 
তোমার 
পারিবে 
পারিবে। 
বারি 
স্মরণ 
কবিবে। 
স্পর্শ 


২। অন্তরান্মা বা জীবনী- 
শক্তি “কু গুলিনা”, 
৩। পব্মাত্সা বা বরঙ্গবস্তুঃ 


৪ ৪ | জ্ঞানাত্মা বা এই 
অন্তরের পূজ।” 
বিচ্ছিন্ন 
গুথম 
অন্তভ-তশুদ্ধির 
হুভ'বে। 
ধ্যানমেব হির্ন্ুনাং 
কাধ্য 
যোগমুদ্র। প্রকরণ £--শাস্ত্রীয় 


ন্‌ ৯ 


দ্ধ 


৫ 


অশুদ্ধ 


জব[মুতুকে৪ 
করিবে প্রথমে 
নিমাপিত ও নেত্তে 
কারবে পরে 
নিমিলীত 

বরবে। 

চাঞ্চলা বোশ 
পাখধিবেন। 
জবন্মুক্তে নসংশয । 
নেগানগানও 
গরুপদি 

৮তাঁবনি৭ 

পশ্যযন্ত। 

বাজ যোগেবহ 
৫বচিত্রঃ 

শীশ্রানদা শিব 
বিস্তত 

বাপাণন। শান 
পরম্পবার 

তাস ক--সাধনাধয 


শুদ্বী | 


জ্ববামৃত্যুকেেও 
করিবে ও প্রথমে 
নিমীলিতনেজ্জে 
করিবে ও পবে 
নিমীলিত 
করবে! 
চাঞ্চল্য রোধ 
পািবে। 
জাবনুক্সেননংশয | 
বোগাজঙা নপগ 
গুরূপ দ্ট 
চতুর্ববিধা 
পন্য্ান্তী 
রাজযোগেরই 
বৈচিত্রা £-- 
অশ্রীসদাশি ব- 
বিশ্তত 
বাসাপনাশাস্ব 
পবম্পরায় 
তস্ত্িক-সাধনায় 
অদ্ধ 


ন্িিশ্শেহজ জেন 


"গুরুপ্রদীপের” এই দ্বিতীয় সংস্করণে" গ্রন্থকার পুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামীজী মাবাজ বহু নৃতন বিষয়ের সন্নিবেশ দারা উহার 
যথেষ্ট পরিবর্ধন করিয়। দিয়াছেন, এ কথা “প্রকাশকের বিজ্ঞাপন” 
অংশেও উক্ত হইয়াছে, কিন্ধু ছুভাগ্য বশতঃ ইহার মুদ্ণের পূর্ব 
হইতেই স্বামীজী মহারাজের চক্ষুর পীড়। ঘটে, আমি প্রাথ 
সেই সময় বদরিকার পথে যাত্রা করি এবং ফিখিয়া আসিঘ। 
অত্যধিক অসুস্থ ইভা পড়ি, এই বারণ ভার মরণের 
ভার সম্পূর্ণ 'ছাপাখানার লোক-জনেব উপরে অপি 
ছিল, তাহাতে পুস্তকে৭ আমুল শেষ দধ্যন্ত বছু *অশ্বণ রঠিয়া 
গিয়াছে । ইচ্ছ| ছিল যে, ইহার পুনমুদ্দণেরই ব্যণঞ্চা কবিয়া 
দিব, কিন্তু ধশ্মপ্রাণ ভক্তমণ্ডলার একাস্ত অন্ররোসে «এ হাব 
প্রকাশে পুনরায় বনু কাল-বিলম্বেব আশগ্ান, উহার সহিত একটা 
বিস্তৃত শুদ্ধিপত্রের ব্যবস্থা করিযাই, ইহা সাধাণণো সঙ্র প্রকাশ 


৪) 


করিতে বাধ্য হইলাম। আশ]! করি-পাঠকবর্গ, পাঠকাপে ইহার 
যথাবথ সংশোধন কবিয়া লঈবেন। ইতি-- 


গ্রকাঁশক | 





ও হংসঃ ষট্‌ শ্ীমদ্‌্গুরবে নমঃ । 
সনাতন সাধনতত্ত ব1 তন্ত্র-রহস্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) 





প্রথম উল্লাস । 


দীক্ষা! | 


“গুরোজাতাশ্চ মন্ত্রাণ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা ।” 
“গুরু স্থমসি দেবেশি মন্ত্রোপি গুরুরুচাতে। 
অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে নভেদশ্চ প্রজায়তে ॥৮ 


ওওললকতঞপঘীঞ্প বা (২ম খণ্ড) শভুলুলশ্ল্লভ্হত্য 
ওশভ্পন্লেল্ল আজেস্প ও এ্রত্ভোজন্ল ৪ 

সাধনপ্র দীপ বা (সনাতন সাধনতত্ব ) তক্ত্ররহস্তের প্রথম 
খণ্ডের মধ্যে যাহ প্রকাশিত হইয়াছে-_তাহাতে তন্ত্র, তাহার 
আবশ্যকতা এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এই সকল বিষয় 
পাঁচটী বিভিন্ন স্তবকে বিবৃত হইয়াছে । সনাতন-ধশ্মানুসন্ধিৎস্থ 
পাঠক তাহা হইতে প্রকৃত সাধনার জটিল প্রাথমিক সুর বিশ্লেষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

বোধ হয় সাধনাকাজ্জী পাঠকের স্মরণ আছে যে, “ইচ্ছা! ক্রিয়া 
তথা জ্ঞানং” এই প্রসিদ্ধ শিব-বাক্যটী যে সেই অনাদি ও অন্ত 
নিগুণ শাশ্বত শিব পরত্র্মের তুরীয়-শক্তির অব্যবহিত পরবর্তী 


অবস্থাজ্ঞাপক, এবং সেই শক্তিত্রয় যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশৃক্তি 





 দীক্ষা1। 





ও জ্বানশক্তি-বূপে বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডে, তথা এই ক্ষত্র ব্রন্মাগুশ্বরূপ 
সাধকশরীরে হদয়মধ্যে কমলালনে বিরাজিতা।, যদিও ব্রান্ধণ) ভাবে 
গায়ত্রী ব৷ প্রণবরূপে সেই ত্রি-শক্তি ব্রান্মী, বৈষ্বী ও মাধেশ্বরী- 
স্বরূপা, তাহ] তন্ত্র-রহস্তের প্রথমধণ্ডে বিস্ততভাবে বণিত 
হইয়াছে । তথাশি সাধনা-পথে শিববাক্যে পুনরুক্ত হইয়াছে 

, “হচ্ছ ক্রিয়া তখ। জ্ঞনং” এই ভ্িধাশক্তি সাধনায় প্রত্যেক 
সাধককেই “আদৌ কালী ততস্তার। হন্দরী তদনন্তরং” যথাবিধি 
সাধন! করিতে হয়। বাস্তবিক সেহবূপ সাধন| বাতীত সাধনার 
উচ্চ সোশানোপরি উন্রীত হইখার ডপান্নান্তথ নাই । পূর্ববত্তী 
গ্রন্থে “নই ইচ্ছাশক্তিরহ বিকাশ হইয়াছে & সেই আগ্ঠা 
কালিকাশক্তির আরি-রৎস্ত যাহা কির পরিমাণে তাহাতে 
উদঘ।টিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনাকাজ্ষীর 
ইচ্ছশক্তি অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং ০সই কারণেই তাহার পরবর্তী 
গভীরতর তশ্ত্ররহস্য জানিবার ও প্রকৃত ক্রিনা পাইবার জন্য 
তাহার ব্যাকুল হইয়াছেন । এহ হেতু গুরুপরম্পরাদিষ্ট প্রথম 
খণ্ড তন্ত্র রহস্ত এক্ষণে ইচ্ছাতন্ত্র ব “সাধনপ্রদাপ” নামে অভিহিত 
হইয়াছে । এই দ্বিতীর খণ্ড তন্ত্ররহস্তে পৃজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীর 
আদেশক্রমে সেই কথাই লিপিবদ্ধ হইতেছে, তবে ইহার অন্তর্গত 
আলোচ্য বিষয়নমৃহের মধ্যে সর্বপ্রথমেই নেই অদ্বৈতভাবে 
উপনাঁত হইবার বা সেই ভাবের উপলব্ধির জন্য দ্বৈতভাবের 
অবতারশ। কর। হইতেছে । নগমাগমষ বা দ্বেতাদৈত এই 
ভাবচক্রের মধ্যে কোনও [বভিন্তা না থাকিলেও, বোধ হয় 
কিয়ৎ্পরিমাণে ভাবাতাত হইতে না পারিলে, তাহা সাধারণ. 
সাধকের সম্পূর্ণ ই অনন্ুভবশার খাকিৰে। অতএব সেই অদ্বৈত- 


গুরু-প্রদীপ | ৩ 





সিদ্ধির জন্যও সর্ধপ্রথমে ছ্বৈত-সাধনার অবতারণা করিতে হইবে । 

আছি জ্রচ্ধীম্মম্দছেন্ন ও স্পক্ষললা- 
চগহ্ব্য ম্ম্মিলম্ন ৪-_মহাকৌল প্রচ্ছন্লাবধৃত শঙ্করাবতার 
শঙ্করাচার্ধ্যদেব, * যিনি বেদান্ত-দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
, মীমাংসায় বিশ্ববিজয়ী ও অদ্বৈতভাবের সর্ধপ্রধান প্রবর্তক ও 
প্রচারক, যিনি গিরিরাজ হিমাচল হইতে কন্তাকুমারিকা পর্য্স্ত 
অছ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়! বৌদ্ধমতকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত 
ও তাহার মূলোৎপাটন বা এককালীন বিলয় সাধনোদ্দেশ্যে, 
ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে বিজয়পতাকা-স্বরূপ তাহার নিজ 
আসন ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন; তিনি যখন উত্তর-পশ্চিম 


* আদিগুর বৃদ্ধ ব্রক্মানন্দদেবের শিষাপরম্পরায় (১৩৯ পধ্যায়ের) মঠাধীশ 
শ্রীমৎ বশিষ্ঠানন্দ মরম্বতী মহারাজ পরম গুরুদেবের নিকট মঠের একথানি প্রাচীন 
গুরুপর্ধিক।য় দেখ! গিয়াছে যে, “ভগবান শঙ্করাচাধ্যদেব ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরান্দে বৈশাখী 
শুর্লাপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করেন। (৬** কলের্গতান্দে অর্থাৎ কলির হয্ঃশত 
বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্টরাব্দ আরম হয়। এক্ষণে ৫০২৭ গতাব-্ 
১৯২৬ পষ্টাব্দ । কল্যাব্দ ৫০২৭ হইতে ৬** বৎসর বাদ দিলে এক্ষণে ৪৪২৭ 
যুধিষ্টরাব্দ হয়। এই যুধিষ্ঠিরাব্ষ ৪৬২৭ হইতে উক্ত ২৬৩১ বৎসর বাদ দিলে 
১৭৯৬ বৎসর হয়। এন্সণে ১৯২৬ থষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৬ বতসর বাদ দিলে ১৩* 
খষ্টাব্ব হয়। ইহ! দ্বারা জানা যাইতেছে যে ২৬৩১ যুধিচ্গিরা্দ ও ১৩ থষ্টান্য 
সমবর্ষ।) হ্ুতরাং ভগবান শক্করাচাধ্যদেব ১৩* খ্‌ষ্টাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৩৬ চেত্রী শুক্লানবমীতে তাহার উপনয়ন হয়। ২৬৩৯ 
অব্দে তিনি সন্ন্যান আশ্রম গ্রহণ করেন এবং ২৬৪* অবে শ্রীমদ্‌ গোবিন্দ- 
পাদাচার্যের নিকট ব্রন্ষোপদেশ দীক্ষা! গ্রহণ করেন । ২৬৪৬ অবে শারীরক ভাব্য 
প্রণয়ন ও জ্যোতিশ্ময় প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৪৭ অন্দে বারাণসীতে যোড়শ বৎসর 
বয়সে বারাণসী ক্ষেত্রে ব্রন্মবিচ্যা। প্রচার করেন। এই সময় পবিত্র ড্ঞানব্যাপীর 


৪ দীক্ষা । 
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আধ্যাবর্ত হইয়া তন্ত্রের এই আদিম স্থান বঙ্গভূমি অতিক্রম 
করত দাক্ষিণাত্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সেই 
পরাপর পরমগ্ডরু, তদানীন্তন সাধনমাগের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্ট। আদি 
ব্রদ্ধানন্দদেবের আনন্দমমঠদ্ধারে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত 
অদ্বৈতমতের বিচার-প্রার্থীক্ধপে দণ্ডায়মান হইলেন ও বলিলেন, 
“ম্হাত্মন! আমি আধ্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অদ্বৈত- 
মতের বিচারে বিজয়পাভ করিয়াছি, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে যাইবার 
ইচ্ছা, মধ্যে আপনার বিশ্ববিশ্রত নাম অবগত হইরা আপনার 
সহিত€ বিচাব করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছি ।” 
পরমযোগী অতিবুদ্ধ ঠাকুর ব্রক্ষানন্দদেব, যে'শবলে পূর্ব 
ংইতেই তাহা অবগত ছিলেন, তথাশি সঙ্ষেহে বলি.লন--“বত্স। 
তুমি কোন্‌ বিষয়ে বিচ'রাভিলাষী হইয়াছ 7” শঙ্করাচাধ্যপ্রভু, 
একটু গর্বাভিমানিত আন্তে বলিলেন»_“অদ্বৈতবাদ।” তখন 
সেই মহাপূর্ণজ্ঞানী শিবন্বৰপ পরমহংসদেব ঈষং হান্ট করিয়। 
গভীরভাবে বলিলেন, “বহন, তোমার যথার্থ অগ্ৈতবাদ- 


নিকট অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভগবান এমন্সহষি ব্যাসদেবের সহিত তাহার বেদান্তালোচনা 
ও আশীর্বাদ লাভ হয়। ২৬৪৭ অব্দে মণ্ডলসহ শাস্্রবাদ ও বিচার। ২৬৪৮ 
অন্দে প্রথমে দ্বারকায় সারদামঠ ও পরে দক্ষিণে শৃঙ্গেবীমঠ প্রতিষ্টা করেন। 
২৬৫৯ অব্দে নুধন্ব। রাজার শিষ্যত গ্রহণ । ২৬৫৯ হইতে দিগ্বিজয় করিতে আরম্ভ 
করেন । ২৬৫৩ অব গঙ্গান।গর সঙ্গম সমীপে বৃদ্ধ ব্রন্ধানন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
ও তীয় উপদেপ গ্রহণ । ২৬৫৪ অবে পুরী পুরুষোত্বমন্গেত্রে গোবদ্ধন মঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৬৬৩ অন্দে তিনি মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সেই কার্তিক 
শৌর্ণমাসীতে অস্তিম কৈলাস যাত্রা করেন। এই বৎসরে এই পবিভ্র দিবসেই 
তদীয় শিষা রাজা ্ুধন্থ! সার্ববভৌম পূজ্যপাদ জগদগুরুর অস্তর্দানের সহিত আল্ম- 
তাত্রশাসন প্রতিষ্ঠ! করেন) 
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রাস, ০০০০০ সা 


জ্ঞানলাভের এখনও যে, অনেক বিলম্ব আছে! প্রকৃত অ্ৈত- 
ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে, তোমারও আমার মধ্যে এ মিথ্য! 
দ্বৈতজ্ঞানত আর থাকিবে না, বাবা । তখন তোমাকে বিচার- 
প্রার্থীরূপে অন্যব্যক্তি জ্ঞানে আর কাহারই সম্মুখীন হইতে হইবে 
না, তখন তোমাতে আমাতে, সর্বভূতে, চরাচর সকল বস্তর মধ্যে 
সেই অদ্বৈত ব্রদ্মণীলা সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দে ব্রহ্মরসে অভিভূত 
হইয়া ধাইবে 1” 


জগদ্গুরু শশ্করাঁচার্যদেব এই ইঙ্গিতমাত্র কয়েকটী কথ 
শুনিয়াই যেন সহসা অবাক্‌ হইয়া পড়িলেন, তাহার জ্ঞানগর্ব্বিত 
মস্তক অবনত হইল, তিনি তাহার পদধূলি গ্রহ্ণপূর্ববন্ধ ভক্তিভাবে 
তাহার বিবিধ প্রত্যক্ষ উপদেশ গ্রহণ করিয়। পুরী-অভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন । যাত্রাকালে অকপট-হৃদয়ে বলিয়! যাইলেন, “গ্রভো, 
বঙ্গে আর নৃতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই পবিত্র আদি “আনন্দ- 
মঠের* অবমাননা করিব ন|| বঙ্গে সনাতন সাধনমার্গ-সংস্কারের 
কিছুই নাই, ঠাকুরের কৃপায় এখানে সমস্তই যেন নিত্যভাবে 
বিরাজিত রহিয়াছে ; তবে আদেশ করুন প্রভো, বৌদ্ধ-আচারে- 
পরিপুষ্ট উতৎ্কল প্রদেশান্তর্গত প্রধান স্থান পুণ্তীর্থ পুরীধামে 
যাইয়া ভারতের পূর্ববপ্রান্তীয় নৃতন মঠ প্রতিষ্ঠা করি ।” বুদ্ধ 
ব্রহ্ধানন্দদেব, “তথাস্ত” বলিয়া আশীর্নাদ করিলেন। হবিহর 
মিলনের ন্যায় এক অভিনব দৈবীলীলার সংঘটন হইয়া গেল ।* 


অখৈতবাদ চরঞ্ লক্ষ্য হইলেও ছ্বৈতবাদরূপ গুরুকরণ 
সর্বপ্রথম অবলম্বনীয়--যাহা হউক, অদ্ৈতবাদ সাধকের চরম 


% 'জ্ঞানপ্রদীপ” (২য় ভাগে) ৭৮ পৃষ্ঠায় 'আমদ্‌ বৃদ্ধ ব্রক্মানন্দদেব' দেখ । 
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লক্ষ্য হইলেও, দ্বৈ তবাদপথে, গুরু-শিগ্ভমধ্যে, গুরুকরণ ও দীক্ষা- 
ভিষেকই আমাদের প্রধান অবলম্বনীয়। জগদম্বার পুক্ররূপে 
মাতৃসাধনায় উপাশ্ত-উপাঁসক মধ্যে এইরূপ প্রত্যক্ষ €দ্বতবাদের 
অবতারণ। ব্যতীত অন্য উপায় অর ন'ই। 

ভগবান শঙ্করাচার্যের তুল্য মহাপুরুষ জগতে নিতান্তই 
বিরল, তাই তিনি শঙ্করাবতাররণে জগদ্‌ গুরুর স্থপবিত্র আসনে 
চিরদিন সমাসীন রহিয়াছেন । তি?নও গুরুকরণের বিরোধী 
ছিলেন নাঁ। তিনি স্বীর আসন, “গুরুর আসন" বলিয়াই স্থির 
করিয়া গিযাছেন। অদ্বৈতমতের সর্ব প্রধান 'প্রতিগাতা হইয়াঁও 
পরম পূজাপাদ আচার্ধ্য গোবিন্দপাদও মহাকৌল শিবন্বরূপ বৃদ্ধ 
ব্হ্মানন্দদেব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিশ্ত্ব লাভ করিয়! 
তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন '। 


এক সময় ম্ণিকণিকাব পার্থখে কাশীর মহাশ্মশানমধ্যে 
চারিটী সারমেয়-পবিবৃত জনৈক চগ্ডালকে স্পর্শ কারয়া শঙ্করা- 
চাধ্যদেব চগ্ডাল-ম্পর্শহেতু আপনাকে অশুচি মনে করিয়াছিলেন, 
তখন সেই চণ্ডালরূপী স্বয়ং বিশ্রেশ্বারের কূপায় যথাবিধি দীক্ষো- 
পদেশ ও তাহার শিঘ্যহ্ন গ্রহণ করিয়া তিনি দিব্য ত্রন্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন । আবার শুদ্ধ ব্রন্মজ্ঞানেই নিস্তার নাই । কঠোর 
ত্রন্মবাদী, কিন্ত তখনও ব্রহ্-শক্তিজ্ঞানকুশ শঙ্করাচার্ধ্য মহা প্রত 
একদা বিস্থচিকা রোগগ্রত্ত হইয়া মণিকণিক-গঙ্গাতটে শয়িত-_ 
উত্থানশক্তি রহিত-_পিপাপায় শুষ্ককণ্ঠ__ প্রতি মুহূর্তেই যেন 
তাহার প্রাণবাসু বাহির হইয়া যাইবে, এইক্প ্বত্যু-যাতনা 
অনু ভব করিতেছেন-মুখে একবিন্দু বারি দ্রিবার৪ কেহ নিকটে 
নাই, এমন সময় একটা বৃদ্ধাকে জলপূর্ণ কুস্ত কক্ষে ঘাটে উঠিতে 
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দেখিয়া, শঙ্করাচাধ্যদেব বলিলেন, “মা, পিপালায় আমার প্রাণ 
যায়, একটু জল দাও ।” বৃদ্ধা বলিলেন, “বাবা, এ জল যে আমি 
আমার স্বামীর জন্য লইয়। যাইতেহি, ইহ ত দিতে পারিব না! 
আর তুমি ত গঙ্গার এমন কিনারায় শুইয়া! রহিয়াছ যে, একটু 
পাশ ফিরিলেই যত ইচ্ছা জলপান করিতে পার!” শস্করাচাধ্য 
তখন আরও কাতরকঠে বলিলেন, “আমার পাশ ফিরিবার মত 
শক্তিও যে মাই ম1!” এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আনন্দোন্তাসিত 
বদনে বলিলেন, “বাপ, শঙ্কর, তুই যে “শক্তি” মানিস্‌ ন1!” বৃদ্ধার 
এই স্রেহ-কোমল তিরস্কার শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী শক্করাচাধ্যদেবের 
চমক ভাঙ্গিল, মুহূর্তে তাহার দিব্জ্ঞান বিকশিত হইল» তিনি 
করযোড়ে আনন্দোল্লাসে বলিলেন--“মা, এখন মানি ।” এই 
কথা বলিতে বলিতেই তাহার নয়ন, অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। 
ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধাও কোথায় অন্তহিত হইলেন। কিন্ত তিনি 
সেই অশ্রপূর্ণ-নয়ন নিমীলিত করিবামাত্র ব্রক্মানন্দে বিভোর 
হইয়া তাহার হৃদয়ান্তরীক্ষে জগজ্জননী মহামায়ার কি এক অপূর্ব 
কূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ! তাহার চিত্র অসীম.আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়! উঠিল, মুখে “আনন্দলহরী” মহাস্তোত্র অনর্গল 
উচ্চারিত হইতে লাগিল! এ সকল কথা অনেকেই অবগত 
আছেন। কিন্তু এইরূপ অসাধারণ ত্রহ্মশক্রিসম্পন্ন পুরুষ কয়জনই 
বা জন্মগ্রহণ করেন, বা কত লক্ষ লক্ষ জন্মের সাধনায় এমন 
কয়জন সাধক দিদ্ধি লাভ করিয়া শিবত্বলাভ করিতে পারেন? 
যখন শঙ্কর ও তাহার সমকক্ষ দ্বৈত ও অক্কৈতবাদী সকল সিদ্ধ-পুরুষই 
গুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন নাই--যখন সেই 
অদ্বৈতবাদসিছ্ধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ পধ্য্ত, 





ত্য 








৮ দীক্ষা। 





এ পপ এ এ পর পি, 


সাধ্য-সাধকের পার্থক্য বর্তমান, তখন স্বতঃই যে চিত্ত সুস্পষ্ট 
বৈতভাবে নিহিত রহিয়াছে! ফলত: বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ষে 
অদ্বৈত-তত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তত্ত্রের ক্রিয়ালিন্ধাংশরূপ 
হ্বৈত-তত্বের মধ্য দ্িয়। তাহারই অত হুন্দর সমন্বয় দর্শন. করিতে 
হইবে । বাস্তবিক দর্শন” অর্থে পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও কস্থকরণ 
নহে, “দর্শন অর্থে দর্শন করা বা দেখা, সাধনাদ্বারাই তাহা ব।' 
সেই অছ্বৈত বস্তকে দেখিতে অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে । 
পৃজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীও জগদস্বার রুূপায় তন্ত্রহস্তের তৃতীয় খণ্ডে 
“জ্ঞানপ্রদীপে? পরস্পর ঘোর অনৈক্য বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ষড় দর্শন 
বা সপ্তদর্শনের* মধ্যে যে কি অদ্ভুত সমত। বিদ্যমান রহিয়াছে, 
তাহারই কিঝ্িৎ আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে । কেবলমাত্র সাধনার 
অভাবে শুধু দ্বৈতাদ্বৈতৈর মহাসমরে পড়িয়া কত মহাত্মাও যে 
নিত্য কিরূপ সাধনবিধ্বস্ত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
নিগমাগমে সাক্ষাৎ শিবশক্তি এই মহা সংশয়জ।ল মতি সুর 
ও সরলভাবে ছিন্্রভিন্ন করিয়। দিয়াছেন। ফহারা কেবলই 
তর্কপর।য়ণ ও একদেশদশী অথবা যাহার! মাত্র আদর্শ ই লক্ষ্য 
করিতেছেন, কিন্তু তাহার সমীপবর্তী হইবার পথের প্রতি দৃষ্টি 
রাখেন না, তাহারাই অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধির পথে দ্বৈতবাদরূপ ভ্রান্ত 
কণ্টকরাশি আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু জগদ্থার কৃপায় 
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* প্রাচীনকালে আধ্য-দর্শনশান্ত্র সপ্তভাগে বিভক্ত ছিল, পরবর্তী সময়ে মহা- 
মহোঁপাধ্যায় জৈনাচাধাগণ তাহা হইতে ষড় দর্শন নাম দিয়া নৃতনভাবে জৈন-দর্শন- 
হকের অভিনব ভাষ্য প্রচার করেন । বিজ্ঞান-ভিক্ষু প্রভৃতির বিরচিত সাংখ্যভাষা 
তাহারই পরিচয় স্থল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 'জ্ঞানপ্রদীপে' প্রদত্ত 
হইয়াছে। 


গুরু-প্রদীপ | ৪ 


রর. এরর 


ধাহাদের সেই সময় হখন উপস্থিত হয়, তখন তাহার! দর্শনের 
সেই বিশ্ব-বিস্ফারিত নয়ন, মণিকর্ণিকার ঘাটে রোগ-শয্যায় শয়িত 
শঙ্করাচাধ্যের ্তায় নিমীলিত করিয়া সেই অঙ্ৈত শক্তিতত্তের মধ্য 
দিয়াই অগ্রসর হন__ছায়ার অন্ুবস্তী হইয়াই আলোকের সমীপ- 
বর্তী হইতে থাকেন, অথব] ধবনি ধরিয়াই ঘণ্ট। বা বংশীবাদ- 
কের সম্মূথে উপস্থিত হন। স্থতরাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মুলাধার 
গ্ুরুকরণ ও প্রাথমিক-দীক্ষা-গ্রহণ সহযোগে প্রত্ণেক নাধককেই 
সাধনপথে সেই অদ্বৈত সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। 
এই দীক্ষাই সেই সাধনক্রিয়াশক্তির সর্বপ্রধান আধার বলিয়া 
প্ররুপরম্পরায় পরিজ্ঞাত। ইচ্ছাশক্তিতে যাহা বিশ্বাস, ভক্তি ও 
শ্রদ্ধারপে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে ক্রিয়াশক্তির মধ্য 
দয়া প্রকৃত মাতৃরূপ1 ত্রহ্মশক্তির উৎ্কট সাধনায় নিয়োজিত 
করত পরবতী জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন কাধ্যে সহায়ত। করিবে । 
পূর্ববেই বলা হইয়াছে, এই দীন্মাত্রিয়া হইতেই ক্রিয়াশক্তিব 
প্রথম স্থত্রপাত হয়। এক্সণে সেই দক্ষ কি, এবং কিরূপ 
বিধানে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, গুরুমণ্ডুলীর আদেশ-ক্রমে 
তাহাই যথাক্রমে বর্ণনা করিব । 

অধুনা বিবিধ স্থলভ শাস্তর-গ্রন্থাদদর যেরূপ বন্ুল প্রচার 
হইতেছে, তাহাতে ধশ্মাপিপাস্থ ব্যক্তিগণ অনায়াসে সেই সকল 
পাঠ করিয়া বহু শাস্ত্রকথা অবগত হইতেছেন সন্দেহ নাই; কিন্ত 
তাহ! হইতে প্রকৃত সাধন-তত্ব বা তাহার রহ্ম্ত উপলব্ধি করিবার 
কোনও উপায় নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়! তন্ত্ররহস্তের 
প্রথম খণ্ডে সে সকল কথা বলা .হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত 


স্থলভ শান্ত্রপাঠে কাহারও কাহারও ধারণা হইয়াছে যে, পুজা, 
২ 





সি পপী 


১৩ দীক্ষা । 


আজ এ | ক এ এ পপ পক পপ ৬৯ পপ পা, সপ. পা 


অচ্চনা, জপ ও অভিষেকাদি সকল কথাই ত শাস্ত্রে অতি বিষদ 
ভাবে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা! দেখিয়াই সমস্ত সম্পন্ন 
করা যাইতে পারে, স্থৃতরাং দীক্ষার আর আবশ্যকতা কি? ॥ 
ইহার জন্য অন্যের নিকট শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের হীনত। 
প্রদর্শন করিয়াই বা লাভ কি? প্রকৃত কথা ! এমন না হইলে 
কলির পূর্ণ-প্রভাব প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? ইহাই ত কলিষুগের 
স্বভাবনিদ্ধ ভাব! শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন-__ 

“তদছিদ্ধি প্রণিপাত্েন পরিপ্রশ্নেন সেবয়।। 

উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং ানিনস্তত্বদিনঃ ॥৮ 

অধ্ধাৎ সেই ক্রঙ্গশক্তিতত্ববিষয়ক সাধনক্রিয়া জ'নিতে 
হইলে, শ্রীগুরুদেবের চবণ প্রান্তে প্রণিপাত ছলে নিজেব জ্ঞান- 
গর্ব-অভিমান কা আত্মপ্রাধান্য, নিজের অজ্ঞানতাপুষ্ট বুদ্ধি 
ও বিচারশক্তি সমুদায় ত্যাগ করিয়। তাহাতে আত্মনিবেদন কর, 
নিজের ভাবিবার জন্য আর কিছু না রাখিয়। কায়মনোবাক্যে 
তাহার সেবায় রত হও, তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাহার অবপব 
মত তোমার সাধন[ন্কুল কর্তব্য ও মনের সন্দেহ সমুদায় শ্রদ্ধ।- 
পূর্বক জিজ্ঞাস| করিয়া লও। রাহ! হইলেই সেই তত্বদর্শা 
ক্রিরাবান মহাপুরুষ তোমাকে ধথার্থ সাধনোপদেশ প্রদান " 
করিবেন।* ত্রিকালদশী মহাকাল, মুক্তিকামার্থী মাধকের 
সাধনার্থ আগমে খুলিয়া বলিয়াছেন :_- 

“অদীক্ষিতা ! যে কুর্বন্তি জপপুজাদি কাক্রিরাঃ | 
ন ভবস্তি প্রিয়ে তেষাং শীলার়ামুপ্ত বা্জবং |” 

হে প্রিয়ে যে ব্যক্তি গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিয়। 

.. * ।শীতাপ্রদীপে * (ভজিতন্) দেখ! 7. 


নি 
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ডি সি পারার 


নিজেই জপ, পুজাদি সাধনক্রিয়া করে, তাহার সেই সকল কর্ম 
পাষাণোপ্ত বীজের হ্যা নিক্ষলা হইয়। থাকে । 
অন্যত্র নবরত্তেশ্ববে লিখিত আছে 2 

“ কল্সেদৃষ্টাতু মন্ত্র বৈ যো গৃহ্ছাতি নরাধমঃ | 

মন্ন্তর সইস্ত্রেযু নিষ্কৃতিনৈব জায়তে ॥ 

নাদীক্ষিতম্য কার্ধ্যং স্তাৎ তপোভিনিয়ম ব্রতৈঃ | 

ন্‌ তীর্থগমনেনাপি নচ শরীর যন্ত্রণৈঃ ॥” , 

যে ব্যক্তি দীক্ষিত না হইয়া কল্পগ্রন্থে মন্ত্ররশনপূর্ব্বক গ্রহণ 
করে, সেই নরাধম ব্যক্তি সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও সংসার- 
যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সেই অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্থা, 
নিয়ম, ব্রত ও তীর্থদর্শনাদি শারীরিক কোন কাধ্যই সিদ্ধ হয় না। 
মস্ত স্যক্তে বলিয়াছেন ১ 


“অদীন্গি তানং মত্ত্যানাৎ দোষং শৃণু বরাননে । 

অন্নং বিষ্টানমং তন্ত জলং মুত্রসমং স্বৃতিং ॥ 

তৎ কৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্বং যাতিহাধোগতিং। 

(অতঃ) সদ্গুরো বাহিত] দীক্ষ1 সর্ববকশ্মাণি সাধয়েৎ ॥৮ 

অর্থাৎ হে বরাননে অধীক্ষিত মানবের দোষ কি তাহা শ্রবণ 
কর-- তাহার অন্ন বিষ্টাতুল্য এবং জন মৃত্রসম জানিবে, তাহার 
কত শ্রাদ্ধ বা তত্প্রতি অন্তকৃত আাদ্ধ অধঃকৃত হয়। অতএব 
সদ্গ্ুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াই সকল কম্ম করা অর্থাৎ সাধন 
ভজন কণা কর্তব্য। 

যাহারা গুরুকরণ বা দীক্ষ। গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন, অথচ 
সাধনাস সকল বিধিনিয়মে যাহাদের অচল] ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, 
তাহাদেক্স বিচার ও বিবেচনা কর আবশ্তক যে, বিধি-বিষু- 


১২ দীক্ষা। 


শপ শিস পপির ৯ 


শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রের কোন একটী বিধান মানিতে হইলে, তাহার 
আছ্যান্ত সকল খিশানই মান্য করা বিপেয়। মন্ত্র জপ ও পৃজাচ্চ- 
নাদি যে শাস্ত্রে আদেশ, গুরুকরণ ও দীক্ষা গ্রহণও যে সেই 
শাস্ত্রেবই বিধান ! স্থতরাং মূলটীকে ত্যাগ করিয়া নিজ স্থবিধা ও 
মনোনত-শাস্ত্ের শাখাপ্রশাখামাত্র গ্রহণ করা কোন বুদ্ধিমানের 
কাধা নহে । অনেকের শান্েক্ত মন্ত্রজপাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
থাকিলেও কেবলমাত্র আত্ম-প্রাখান্য বুদ্ধির দোৌষেই অন্ের নিকট 
হীঁণতা স্বীকার পূর্বক শিত্রাত্ব বা দীক্ষাগ্রহ্ণ করিতে পারেন না । 
ধাহাদের মূলেই এত অরিমান, তাহারা বিশ্ববিজঘ্ী পণ্ডিত 
ংইলেও সামান্য নিরক্ষর সাধকের পদবেণু হইবারও যোগ্য নহেন। 
বাস্তবিক নত হওয়াই লিদ্ধিলাভের প্রধান সোপান। ভক্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, পিদ্ধ হইলে কি হয়?” শ্রীনাথ 
গুরুদেব স্বেহ-তিরস্কাব স্বরে বলিলেন “দূর ব্যাটা, তাও জানিস 
ন1? নিদ্ধ হ'লে নরম হয় রে নরন হয়! চাল সিদ্ধ ভাত একটা 
টীপে দেখনা 1” সিদ্ধ হইলে ত নরম হইবেই, সিদ্ধ হইবার জন্যও 
ক্রমে নরম বা নত হইতে হয়। সুতরাং প্রথমেই নিজের 
হীনতা ও দীনতা। শিক্ষার জন্যও শিষ্ঠকে গুরুর নিকট প্রপন্ন ব। 
এরগাগত হইয়া তাহাব দীক্ষার আবশ্তকত। আছে। অজ্জন 
তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অতি কাতর হইয়া বলিতেছেন__ 
“শিহ্যান্তেহং শাধি মাহ ত্বাং প্রপন্নম্‌।” ইত্যাদ্দি অর্থাৎ ভগবন, 
আমি আপনার শিষ্য সুতরাং শাসনীয় বা শাসনযেগা ও 
আপনার প্রপন্ন বা আপনার শরণাগত ও একান্ত আশ্রিত হইলাম, 
আম।কে উপদেশ প্রদান করুন। ব্রদ্ষচর্্য হইতে দপণ্ডী, সন্গাসী 
পরমহৎস পধ্যন্ত ক্রমোন্নত সকল আশ্রমের পক্ষেই যথাযথ দীক্ষা 
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প্রয়োজন । দীক্ষায় জীবের দিব্যজ্ঞানলাভের সামর্থ আইসে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পাপ ক্ষ ংয়। (সই কারণে শাস্ত্রে এই 
অনুষ্ঠান “দীক্ষ1” বলিয়া খ্যাত। লখুকন্-ুতত্র স্থত্রাকারে তাই 
বলিয়াছেন ;_- 

“দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপ পদ্ধতিং | 

তেন দীক্ষোচ্যতে মন্ত্রেম্বাগমার্থং বলবলাৎ ॥” 
যোগিনীতন্ত্রে উক্ত আছে ;-_ 

“দযতে জ্ঞান মত্যর্থং ক্ীয়তে পাপবন্ধনং। 

অতো দশক্ষেতি দেবেশি কথিত তত্ব চিন্তকৈঃ ॥” 

এহভাবে বশ্বসার তন্ত্রেও দীক্ষা শব্দের উদ্দেশ্য ও বুযুৎপত্ি 
বণিত আছে ২-- 

“দিব্য জ্ঞানং যতে। দছ্যাৎ কুরধ্যাৎ পাপক্ষয়ং যতঃ। 

তম্মাদ্দীক্ষেতি সাপ্রোক্তা সর্ব মন্ত্রস্ত সম্মত ॥% 

দিব্য জ্ঞানোপদেশসহ শিষ্তের জ্ঞাতাজ্ঞাত সকল পাপের ক্ষয় 
বিধান করাই “দীক্ষা” শব্দের তাত্পধ্য | 

ফীন্চকা হু কল্লিষলা মতাক্ত হুল 
স্না সলাহ্ল্লাশ্ন ক্ষাহ্লঞ্পী-শিববাক্ নিক্ষল হইবার 
নহে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কাঁরয়াও যথোক্ত ফল না৷ পাইবার ছুইটী 
কারণ আছে । একটা যথাশাস্ত্র গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই 
অভাব-দ্বিতীয়টী সকলেরই সমান অন্রচিস্তা ও আলস্য ! মূলেই 
যখন এমন বিষম ছুইটী অভাব বা গলদ বিগ্যমান রহিয়াছে, 
তখন সহসা! শাস্ত্াদিষ্ট সম্পূর্ণ ফলের আশ করা সম্ভবপর হইতে 
পারে কি? সাধনাকাজ্জী অধিকাংশ ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন__ 
“সদ্গুরু না পাইলে কাহার নিকট হইতে মন্্ লইব?” যথার্থ 
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কথা, শিশ্তের ইহা ভাবিবারু বিষয় বটে | গুরু কৈ? “সদ্গুরু 
পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ । কয়লা কি ময়ল! 
ছোড়ে যব আগ কারে পরবেশ,” এই ত কৃতকন্ম। সাথকের 
কথা-_যথার্থই স্দ্গুরুর সিদ্ধ উপদেশ ব্যতীত শিষ্তের সেই 
পাপমলিন অপবিত্র হৃদয় আর কোনরূপেই পবিত্র বা পরিশুদ্ধ 
হইতে পারে না। অনেকেই এই চিন্তায় যেন পাগল, 
মশ্মাহত- বোধ হয় তাহারা যাঁজ্কবন্ধ ব1 বশিষ্ঠসম গুরু কল্পন। 
করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজষি জনক ব! শ্ররামচন্দ্রের ন্যায় শিষ্কের 
তুলনায় তীাহারাই বা কতদূর উপযুক্ত, ভাহাও চিন্তা করিয়া 
দেখিবার অবসর হয় ত, তাহাদের নাই। অধুনা সংসারে যেমন 
বিজ্ঞ গুরুর সংখা! অতিত বিরল, সেই অন্ুপান্ে উপযুক্ত শিষ্কাও 
বোধ হয় জগতে নাই বলিলেও অত্যযক্তি হঝ না। “গুরু মিলে . 
লাখ লাখ শিষ নহি মিলে এক ।” বস্তৃতঃ একা গ্রভাবে গরু 
অন্বেষণ করিলে অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু প্ররুত সাপনাকাক্জী 
দৃঢব্রত শিষা আদৌ মেলাই দুর্ঘট । শিষ্যের আকাঙ্ষা--পক্শ্রম 
করিব না, সাধন ভজন কিছুই করিব না, গুরুর কপায় ঝা ঝা 
করিয়া গোটাকতক অধিকার লইব, আর ছু দিনের মধ্যে কষ বিষু, 
যাহা হয় একটা হইয়৷ ব্সিব, একটা বড় রকম্‌ সিদ্ধি হস্তগত 
করিয়া লইব-_ কেবল প্রাণভর1 সাধ, বিনা আয়াসে অলৌকিক 
সাধনবিভূতি লাভ করিয়া লোকসমাজে একট! শক্ত বা ক্রিয়াবান 
সাধক বলিয়া পরিচিত হইব, সকলের সেবা ও পৃজা পাইব, 
আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা শিষ্য “চেলাচামুণ্ডা" তৈয়ার করিব! 
এতদ্বতীত আর একটা কথা-- নিজে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই রি 
যেন ঠিক, তাহাই যেন অত্রান্ত, প্রকৃত সাধনরত উন্নত অন্ত যে 
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কোন ব্যক্তির কোন কথা বা উপদেশ শুনিব না, তাহাতে 
বিশ্বাসও করিব না । সকল কথাই এ হংরাজী 'লজিকেরঃ বাধ! 
তর্কের তুফানে ফেলিয়! ভাসাইয়া দ্িব। কোন তত্বই আলোচন! 
করিব না, আলোচনার অভিনয়ে কেবল আত্মসমর্থন জন্য বুথ! 
তর্ক-বিতগ্ডায় সমস্তই পর্য্যবসিত করিব । এইভাবে গুরুর সহিতও 
যেন তাহাদের ক্রমাগত একট] “পাই তাঁরা চলিতে থাকে__-গুরুকে 
কেবল পরীক্ষা করিবার জন্তই চিত্ত যেন সতত ব্যাকুল; যদি 
কিছু পাওয়া যায়, তাহা! ধেন ফাঁকি দিয়াই তাহার নিকট হইতে 
ডাইযা লইব। মোটের উপর শিষ্যের আদৌ একাগ্রতা নাই। 
পযুক্ত গুরুর অভাব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তন্ত্ররহস্তের প্রথম খণ্ডে 
তাহা বলা হইয়াছে, হ্থুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুলেখ নিস্প্রয়োজন। 
যাহ হউক তন্ত্রোপদেষ্টা! সাধনপরায়ণ কুলগুরু বর্তমান থাকিলে, 
তিনি সিদ্ধ না হইলেও তীহার আদেশ বা তাহার নিকট হইতে 
সাধারণ দীক্ষা গ্রহণ কর। অবশ্য কর্তব্য । তীহার অভাবে বা 
উন্নতির আশায় নিজের উপযুক্ততা অনুভব করিয়া যে কোনও 
নিষ্ঠাবান সদাচারসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত উন্নত-সাধকের নিকট 
হইতেই উচ্চ অধিকারের দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে । তবে 
সদ গুরুরও কর্তব্য যে, নিজ আশ্রিত শিষাকে দীক্ষা প্রদানের 
পূর্বে তাহার চরিত্র, তাহার আকাজ্জা ও উদ্দ্যেশ্যাদি বুঝিবার 
জন্য অন্ততঃ একবৎসর কাল পরীক্ষা করিবেন; আবশ্যক বোধ 
করিলে অথবা যথাক্রমে হীনবর্ণজ শিষ্যের জন্য আরও অধিক- 
কাল পরীশ্গ! কিবেন, কিন্তু একা গ্রচিত্ত দৃঢ় ভক্তিবান উপযুক্ত 
শিষ্য বিবেচিত হইলে, দিন কাল বিচার না করিয়াও দীক্ষা 
দিতে পারেন । 
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ফীন্কাও্ওল্ত ৩৩ ভ্ভ্রি-্লাওএক্ভরু_ নিজ 
কুলগুরু বা অন্য যে কোন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত বাক্তি 
যে আর কাহারও নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লইতে পারিবে না, শান্তর 
এমন কিছু বিধি নিষেধ নাই, বরং আবশ্ঠক অনুসারে অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চতর বা উচ্চতম গুরুর নিকট যথাশান্ত্র দীক্ষা ও অভি- 
ষেকাদি গ্রহণ করিবারই শাস্ত্রাদেশ আছে। পিচ্ছিলাতস্ত্ে 
স্বয়ং সদাশিব শঙ্কর তাই বলিয়াছেন-_ 
“গুরুত্ব দ্বিবিধ। প্রোক্ত দীক্ষা শিক্ষা প্রভোদতঃ | 
আদৌ দীক্ষাপ্তরু প্রোক্তততঃ শিক্ষাপ্ুরুর্মতঃ ॥” 
দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে শাস্ত্রোক্ত গুরু দ্বিবিধ কথিত হইতেছে । 

প্রথমে দীক্ষাগুরু, ধিনি মন্ত্রেব প্রাথমিক দীক্ষামাজ্রই প্রদান করেন; 
পরে শিক্ষাপণ্তরু, অথাৎ যাহার নিকট সাধনার অথাৎ সাধনতত্ব, 
অভিষেক ও পুরশ্চরণাদ যোগপ্রত্রিয়া যথাক্রমে শিক্ষা করা ঘায়। 
বুদ্ধিমান সাধক অভাব ও আবশ্বক বিবেচনা কবিলে, বথাত্রমে 
যে অষ্টাভিবেক ও সাধনরহস্তের জ্ঞানলাভার্থ অসংখ্য উপযুক্ত 
গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোনও অপরাধ 
হয় নাঁ। ত্তন্ত্রশান্ত্রে লিখিত আছে ;-- 

“গুরুত্যাগাদ ভবেন্ম তু- শ্বন্ত্রত্যাগাদ্‌ দরিদ্রতা। 

গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥” 

অর্থাৎ গুরুত্যাগ করিলে মুত্যু এবং মস্্রত্যাগ করিলে দারিদ্র্য 
হয়, গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরক ভোগ 
করিতে হয়। এই শাস্ত্রবাণীর উপর নির্ভর করিয়াই স্বার্থপর 
ব্যবসায়ী গুকরুদিগের প্ররোচনায় ধশ্মভীকু গৃহস্থ সাধকদিগের মধ্যে 
ভীষণ আশঙ্কীর উদ্ভব হইয়াছে । ইহার তাৎ্পধ্য বিষয়ে কুলাব- 
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ধৃত তন্্াচাধ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ বলিয়াছেন, “যিনি শাক্তা- 
ভিষেক, পৃর্ণীভিষেক, ক্রমদীক্ষাভিযেক, সাম্রাজ্যাভিথেক, মহা 
সাম্রাজ্যাভিষেক, যোগদীক্ষাভিষেক, পূর্ণ দীক্ষাভিষেক বা মহা- 
পূর্ণাভিষেকের যে কোনও সংগ্কারের অভিলাধী সাধক নিজ 
উপযুক্ত ও ক্রিয়াবান বা অভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় ব্যতীত অর্থাৎ 
»তাহাকে পরিত্যাশ করিয়া কেবল খেয়ালবশে অন্য কোন গুরুর 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনিই গুরু ও মন্ত্রত্যাগজনিত মহাপাতকে 
লিপ্ত হইবেন। অন্যথা বাশুবিক গুরুদেব যদি সাধনাভিলাষা 
শিষ্যের অভিলধিত সংস্কার ও দীক্ষা প্রদানে অধিকারী না হন, 
তাহ হইলেই শিষ্য সেই সংস্কারে সংস্কত অন্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে 
বরণ করিতে পারিবেন তাহাতে, তাহার গুরুত্যাগ-জনিত দোষ 
হইবে না। 
বাশ্তধিক আজকাল “গুরুত্যাগ”, বিশেষ “কুলগুরুত্যাগ, 
ব্যাপার লইয়া গৃহস্থদিগের মধ্যে যেরূপ ভয়ের কারণ হইয়াছে, 
তাহার স্থমীমাংসা না জানিয়া অনেক ব্যক্তি আমরণ দীক্ষাই 
গ্রহণ করিতে সাহস করে না। কুলগুরু অর্থে যে, বংশপরম্পরার 
গুরু নহে, তাহা অনেক স্থলে অন্ান্ত প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে। 
“কুল” অর্থে এক্ষেত্রে বংশ” নহে, 'কুল” অর্থে ত্িদ্ষ বা ব্রন্মশক্তি? | 
কুলদীক্ষা, কুলপদ্ধতি, কুলকুগুলিনী, কৌল ও কুলীন আদি শব্দ 
একমাত্র ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানের সন্বন্ধযুক্ত। অতএব কুলগুরু অর্থে 
বংশগত গুরু নহে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মশক্কিজ্ঞানপুষ্ট গুরুদেবকেই 
বুঝার। এক্ষণে শিষ্তের বিত্তলোভী গুরুর বিবৃত ব্যাখ্যায় সে 
অর্থ আর কেহই জানিতে বা বুঝিতে পারে নী । যদি বংশ 


পরম্পরার নির্দিষ্ট গুরু হওয়াই শাস্ত্রোপদেশ হইত, তাহ1 হইলে 
মু 
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শ্রীচৈতন্, নিত্যানন্দ প্রভূ আদি গৌড়সমাজের অপ্রতিছন্দী 
গুরু-পাদ-বরেণ্য হইতে পারিতেন না, শঙ্করাচা্যদেব জগংগুরুর 
স্থপবিত্র আসনে অমর হইয়া বসিতে পারিতেন না, তাহা হইলে 
এই বঙ্গদেশে কনৌজ হইতে আনীত ব্রাহ্গণপঞ্চক সাধারণের 
গুরুস্থানীর হইতে পারিতেন না, তাহা হইলে বিভিন্ন সময়ে 
সমাগত রাট়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য, উৎ্কল, গৌড় ও. 
শ্রীহট্ট আদি বৈদিক ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে পরস্পর গুরুশিষ্য সম্বদ্ধ 
কিছুতেই স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। ধন্মপিপান্থ্‌ মুমুক্ষগণ 
কুলজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলেই চিরক।ল তাহার চরণতলে আশ্রয় 
লইবার জন্য শাস্্রবিধি অনুসারেই অবনত মন্তকে তাহাকে গুরুত্বে 
বরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাই ত “গুরু-বরণ-কাধ্য" সম্বন্ধে শাস্তে 
এত প্রশস্ত ব্যবস্থা । যাহ বংশান্ুগত তাহ! আবার বরণ 
করিতে হয় কি? বংশপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত পুত্র কন্তা পিতা মাতা 
পিতৃব্য প্রভৃতির কে কবে বরণ করিম! লয় ? যাহা হউক কুলগুক 
অর্থে যে বংশগত গুক্ু নহে, তৎপরিবর্তে ব্রহ্মজ্ঞ ব৷ ব্রন্মশক্তিসম্পন্ন 
গুরুকে নিদ্দেশ করিয়া দেয়, তাহাই সনাতন শান্ত্রাদেশ। 
সেকালে পুরুষানুক্রমে ধশ্মকম্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান ও বিধি 
ব্যবস্থা ছিল, সে কারণ কোন বংশে কোন শক্করিশালী কুলজ্ঞ 
পুরুষের উদ্ভব হইলে, তাহার পরেও কয়েক পুরুষ ব্যাপি 
তাহাদের নিষ্ঠ। ও অনন্যসাধারণ সাধনানুষ্ঠান বিদ্যমান থাকিত, 
তাহাতেই অনেকে সেই বংশের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করা' সঙ্গত 
বলিয়। তখন মনে করিতেন । সুতরাং সহসা স্ব তন্ত্র গুরুর অন্বেষণ 
করিবার আর প্রয়োজন হইত ন1। কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহার 
সম্পূর্ণ অভাব হইগ়াছে, এখন ০সই সকল ব্রক্ষজ্ঞ গুরুর বংশে 
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প্রায় সে সৎ-সাধনানুষ্ঠান নাই, সে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভাব নাই, 
কেবল ব্যবসাদারী ভাবে কতকগুলা শব্দ কঃস্থ কর! ব্যতীত 
তাহাদের মধ্যে আর কিছুই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, 
অতএব সাধরণের এইরূপ অবস্থায় গুরুত্যাগজনিত কিছুমাত্র 
আশঙ্কার কারণ নাই । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন-_- 

“মধুলুন্ধ। ৷ তৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পাস্তরং ব্রজেৎ্। 

জ্ঞানলুন্ধ স্তথা শিষ্কো গুরোগুরববাস্তরং ব্রজেৎ ॥ 

অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ।” 


মধুলুব্ধ ভূঙ্গ যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে মধুপান করে, 
জ্ঞানলুব্ধ শিহ্ও সেইরূপ জ্ঞানপিপাস্থ হইয়া নিজগুরুর নিকট না! 
পাইলে, অন্য সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারিবে । অমহেশ্বরী, 
এরূপ অবস্থায় ক্রমে এক লক্ষ গুরুও পরিত্যাগ করাযাইতে পারে, 
ইহাতে গুরুত্যাগজনিত কোনরূপ দোষ হইবে*না। বাস্তবিক 
এই মধুকর-বৃত্তিই সাধকের মাধুকরী-সাধনা। সাধু সন্গ্যাসীর! থে 
“মাধুকরী' করিয়া জীবন ধারণ করে তাহা তাহাদের স্ুল বা 
বাহা-ক্রিয়ানুষ্ঠান, প্রকৃত পক্ষে সর্বভূতের মধ্যে সেই পরম বস্তুর 
মধুর রসাস্বাদন করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । স্থতরাং 
মুমুক্ষ সাধক সেই দিব্য রসলাভের জন্য গুরু-চরণ-কম্লসমুহে 
সতত পরিভ্রমণ করিবে । তবে কোন কুলাবধৃত বা ব্রহ্ষশক্তির 
জ্ঞানপুষ্ট মহাপূর্ণ-দীক্ষিত গুরুর রূপা লাভ হইলে আর অন্য 
কাহারই আশ্রয় লইতে হইবে না। সেই এক কমল মধুতেই 
তাহার ভাগার পূর্ণ হইয়া যাইবে । ফলে সেইরূপ মহাত্মা সকল 
সাধকেরই সমান পুজার ও একমাত্র আশরয়স্থল। পিচ্ছিলা- 
তন্ত্রে তাই ভগবান বলিয়াছেন-__ 
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“গুরুমূলমিদং শাস্ত্র নান্যশিবতম: প্রত্ৃঃ | 

অতএব মহেশ!নি যত্বতো গুরুমা শ্রয়েৎ ॥” 

এই সমস্ত শান্ত্ই গুরুমূলক, গুরু ব্যতীত মঙ্গলপ্রদ প্রভু 
আর কেহই নাই, অতএব হে মহেশানি, সাধকমাত্রেরই উচিত 
যত্বপূর্ববক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধনমার্গে গুরূুপদেশ 
ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া বিধেয় নহে । এ সকল কথা 
“সাধনপ্রদীপে” বা তন্বরহস্তের প্রথম খণ্ডেও বিস্তৃতভাবে বলা 
হইয়াছে । * 
» 4৮: গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিতে নাই, তিনি শিবস্বরূপ, অথবা 
শি'বই গুরুরূপে সাধকের মন্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া পরিচিত। আবার 
মন্ত্রও শিবস্বরূপ, স্কতরাং গুরু, মন্ত্র ও শিব বা অভিষ্থ দেবতা 
তিনই এক বা একেই তিন, সেই কারণ গুরুকে কখন স্ুস্থাত্মক 
শিববপে, হআ্রারে, কখন জিহ্বামূলে মন্ত্রূপে, কখন হৃদপদ্দে 
ইষ্টদেবর্তারূপে এবং কখন বা তাহার পাথিব পঞ্চভূতাত্মক সাক্ষাৎ 
গুরুরূপে অভেদ ধ্যান করিবে । মুগুমাল! তন্ত্রে তাই ভগবান 
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, এই গুরু হইতে মন্ত্র, মন্ত্র হইতে 
দেবতা এবং দেবতা হইতে সিদ্ধিলীভ হইয়া থাকে । “গুরো- 
াতশ্চ মন্ত্র মনস্ত্রাজ্জাতাতু দেবতা ।” সাধনার এইরূপ 
ধারাবাহিক বিধান ব্যতীত সিদ্ধির উপান্তর নাই । সুতরাং 
সর্ব প্রথমেই গুরু-করণ বা দীক্ষার গ্রয়োজন। সাধনতত্বের 
প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণের মন্ত্র শ্রেষ্ঠ 
বেদমাত। গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা হইয়া থাকে স্থৃতরাং ব্রাহ্মণের 
আর ম্বতগ্্র সাধারণ কর্ণশুদ্বিপ্রদ দীক্ষার আবশ্যক করে ন1। 





*.পুক্] প্রদীপ" (গুরু-পুজাদি ) ও পরিশিষ্টে ( গুরু-তত্থ ) দেখ। 


টি 
রু-প্রদ্দীপ। পে? ২১ 


একেবারেই তাহাদের শাক্তাভিষেক হইতে কার্ধ; আরম্ভ হইবে। 
তবে শুদ্রাদির প্রথম হরিনাম মন্ত্রে কর্ণশুদ্ধি হওয়া বিধেয় । রাধা- 
তন্ত্রোক্ত হরিনাম-রহস্থও তাহাদের বুঝিয়। লওয়া কর্তব্য । 
ডলীল্ষ্কান্ল শত্রু তক, অভিন্মেক্ষ 
ভিকল্লা ওঞ্রতজাজ্ন্ন ৪--এইরূপ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই 
শাক্তাভিষেকাদি সাধনার প্রাথমিক অিষেকগুলি গ্রহণ কর 
উচিত। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় ব্যবসায়ী বা কাণ.ফুকা- 
গুরুগণ তাহা অদৌ অবগত নহেন। “নিকুত্তর তন্ত্র ও “বামকেশ্বর 
তন্ত্র প্রভতিতে অভিষেকের আবশ্যকতা বিষয়ে বি 
“অভিষেকং বিন। দেবি কুলকম্ম করোতি যঃ ও 
তশ্ত পুজাদিকং কর্ম অভিচারায় কল্পযতে ॥ হর ০০০০ 
অভিষেকঘ্থিন] দেবি সিদ্ধবিদ্যাং দদাতি যু ২ | 
তাবৎ কালং বসেদ্‌ ঘোরে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরো 
অর্থাৎ অভিষিক্ত ন। হইয়া যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াই কুলকম্ম বা শান্ত্র-নিদ্িষ্ট পূজার্চনাদি করিতে আরম্ভ 
করেন এবং অভিষেক ব্যতীত সিদ্ধবিচ্থ) সকলের কোনও মন্ত্রের 
দীক্ষা প্রদান করেন, তিনি চন্দ্র ও সুয্যের স্থিতিকাল পধ্যস্ত ঘোর 
নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, অভিষিক্ত 
ন] হওয়া ব্যতীত সাধনার কোন কাধ্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। 
অতএব ক্রুলগুরু স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়া নিজ নিজ শিষ্যকে 
অভিষেক প্রদান করিবেন। সাধারণ অনভিষিক্ত কুল গুরুগণ 
অধুনা যেক্ধপভাবে শিষ্যুকে দীক্ষ। প্রদান করেন, যদি তাহার। 
পরবর্তী অংশে বর্ণিত অভিষেকাদর শিক্ষা, অনুষ্ঠান ও আলোচনা 
করেন, তাহ1 হইলে তাহাদের ও তদীয় শিশ্তবর্গের যথেষ্ট মঙ্গল 










২২ দীক্ষা। 








এসি 


সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে গুরুকে আর শিল্কের দ্বারে 
সর্ধদা নিতান্ত হেয় হইয়। থাকিতে হয় না, ফলে কুলাচাধ্যরূপে 
ত্াহারাও একদিন জগতের পৃজনীয় হইতে পারেন। এই 
প্রাথমিক অভিষেকবিধান সম্বদ্ধে “বামকেশ্বর তন্ত্রের? পঞ্চাশত 
পটলে বর্ণিত আছে £-- 


“অভিষেকস্ত দ্বিবিধঃ শাক্তশ্চ পূর্ণ এব চ। 
অবধৃতেন গুরুণ। শাক্তাভিষেকমাচরেৎ্ড ॥” 
প্রাথমিক অভিষেক ছুই প্রকার, যথা প্রথম, শাক্তাভিষেক; 

[টা গমভিষেক | এই শাক্তাভিষেকও কোন অভিজ্ঞ 
ঘ্যক্তির নিকট. হইতে গ্রহণ করা কর্তব্য । কুলগুরুগণ প্রথমে 
স্বয়ং আতীঘিক্ত-ইইয়া পরে শিশ্ককেও অভিষিক্ত করিতে পারেন, 
চবে রেল শ্বাভিযিক্ত হইয়াই ইহাদের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত 
নহে । " অন্ততঃ দ্বিতীয় অধিকার অর্থাৎ পূর্ণাভিষেক লইয়! 
শাক্তীভিষেকের উপদেশ দেওয়া! উচিত। ইহার পর ক্রমদীক্ষা্দি 
অভিষেকগুলি যথাক্রমে গ্রহণ করিতে হয়, সে সকল বিষয় 
যথাসময়ে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে শান্ত ও পূর্ণাভিষেক-বিধানই 
ক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে । অনেক সময় দেখিতে পাওয়া 
যায় গুরুমণ্ডলী কর্তৃক শিষ্য উপযুক্ত বিবেচিত হইলে অথব৷ 
গুরুদেবের সুবিধ। বোধ হইলে এক সঙ্গেই শাক্ত ও পূর্ণাভিষেকের 
অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় সাধনাকজ্ক্ীর স্মরণ আছে, 
'সাধন-প্রদীপে"' এই শাক্তাভিষেক-সাধনাকেই সর্বপ্রথম অধিকার 
বল! হইয়াছে, স্থতরাং পৃর্ণীভিষেকের পুর্বে শাক্তীভিষেক-প্রথা, 
যাহা গুরুপরম্পরার আদেশক্রমে যে ভাবে সকল মঠে আচরিত হইয়া 
থাকে, শ্রীনাথ গুরুদেবের আদেশে তাহা প্রথমেই বর্ণিত হইবে । 


গুরু-প্রদীপ | ২৩ 


হকের 


বলিয়। রাখা আবশ্যক, পূর্বোক্ত আদি বা অতিবৃদ্ধ ব্রন্মানন্দ ঠাকুর, 
ধাহার নিকট শঙ্করাচাধ্যদেব অদ্বৈতবাদের বিচার প্রার্থনা করিয়। 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সেই প্রাচীন মঠ বঙ্গের 
কোনও নিভৃত স্থানে গল্গাসাগরসমীপে এখনও অতি যত্বে অতি 

ংগোপনে রক্ষিত আছে। গুরু-পরম্পরায় ক্রমে ইহাঁও শ্রুত 
হইয়া! আসিতেছে যে, সেই আদি ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর এখনও সেই 
আনন্দমঠে লিঙ্গ-শরীরে বিরাজিত রহিয়াছেন। ধাহার! 
মহাপূর্ণ দীক্ষাভিষেক ও বিরজা সম্পন্ন করিয়া উচ্চতম সাধনায় 
অদ্বৈততত্ব বা ব্রহ্ষজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হন, কেবল তাহাদিগকেই 
তিনি শেষ নির্বাণ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণ 
সাধকের ভাগ্যে তাহার দর্শনলাভ দুরহ। অধিকন্তু কলির 
পঞ্চসহত্র বিগতাব্ধার মধ্যে ধাহার! গুপ্তভাবে থাকিয়া! নিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, শিবের আদেশে তাহাদের আর কেহ দর্শন করিতে 
পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কোনও মঠের কথাও 
কোন সাধক যোগী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন 
না। সেই সকল মঠেই হস্তলিখিত বিবিধ তন্ত্র ও যোগশাস্ত্ 
সকল লুক্কাম্মিত আছে । তাহ! পূর্বে যেমন গুপ্ত ছিল এখন 
তদপেক্ষাও গুপ্তভাবে রক্ষিত থাকিরে । ইহাঁও শিবপ্রতিম সেই 
মুক্ত সাধকদিগেরই আদেশ । ন্থতরাং সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্বে আমিও 
তাহ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কলির পঞ্চসহম্র গতাবের 
পর হইতে যে সকল নৃতন মঠ পূর্ববাচার্যদিগের আদেশে প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে, তাহাতে থে সকল নূতন আচাধ্য বৃত হইয়াছেন ও 
হইবেন, তাহাদের দ্বারাই সেই গুপু-তন্ত্র ও গুঢ় যোগ শান্ত্াদি 
কলির গ্রাছুর্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আকশ্তক মত উপদিষ্ট হইবে। 





২৪ দীক্ষা। 





ইহাও শিবের আদেশ। আমরা সেই পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীর 
আদিষ্ট ব! যন্ত্রচালিত পুত্বলিক! মাত্র । 

অনভিষিক্ত কুলগুরু অর্থাৎ যাহারা বংশ-পরম্পরায় অসংখা 
শিষ্য রক্ষা করিয়া! আনিতেছেন, তহাদিগের কুল-গৌরব-স্বব্ূপ 
তাহাদের পিতৃপুরুষগণের মধো এক বা ততোধিক মহাত্মা যাহারা 
উৎকট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ধাহাদের সাধনা এ 
সিদ্ধির ফলম্বরূপ সনাতন ধশ্মপিপ্ণস্থ এতাধিক আধা-পরিবার 
এখনও সেই বংশের কপাভিখারী হইযা রহিয়াছেন, সেই সিদ্ধ 
মহাপুরুষগণের সাধন-সামর্থ্ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই সেই 
বংশের বংশধরগণকে এখনও গুরুরূপে গ্রহণ ও পৃজ। করিয়। 
আসিতেছেন, সেই সকল গুরুকুলের যথেষ্টবূপ অবনতি হইলেও 
তীাহাদিগের সেই সিদ্ধ বংশমাহাত্্য এখনও বু স্থলে তিরোহিত 
হয় নাই। “কালীঃ 'তারাদি+ সিদ্ধমন্ত্র্ঞ দিব্য বা! সাত্বিক কৌল- 
সাধকের অন্ততঃ পঞ্চাশ পুরুষ পধ্যন্ত তাহাদের মাধনার শক্তি 
বিদ্যমান থাকে, এরূপ বীর সাধকদিগের পঁচিশ পুরুষ এবং তাম- 
মিক সাধকদিগের দশম পুরুষ পধ্যন্ত সাধনসামর্থ্য কোন কোনও 
ংশে এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই কারণ সাধনাভেদে 
কুলগুরুগণের সহিত যথাক্রমে পঞ্চাশ, পচিশ ও দশ পুরুষ পর্য্যন্ত 
তাহাদের শিষ্বংশের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের কথা 'গুরুতন্ত্র ও 
“কামাখ্যা তন্ত্রের মধ্যে বিশদভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। 
গুরু শিষ্য উভয়েরই এই শান্ত্রাদেশ অবহিতচিত্তে চিন্ত। করিবার 
বিষয়ীভূত। 

বর্তমান সময়ে স্গুরু অন্বেষণ করিপ্না! সহস। তাহাদের বাছিয়| 
লওয়া নিতাস্ত সহজ কার্ধ্য নহে, কারণ, সাধক ন1 হইলে প্রত 





ঙ 
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সাধক চিনিতে পারা যায় না । সেই জন্তই বাহাড়ম্বরে ভ্রান্ত হইয়া 
অনেকেই ভগ্ুকে গুরুরূপে সম্মান করেন, অথচ আড়ম্বরবিহীন' 
প্রকৃত সাধককে উপেক্ষা করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক বা অধুন1-কথিত 
কুলগুরুকেও পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকল ভগ্ডের নিকট দাঁক্ষা 
গ্রহণ করিতেছেন । বলিতে কি, তাহাঁতেও তাহাদের অভাব পুর্ণ 
হয় না, তাহারা সাধনার কোন পস্থাই দেখিতে পান না । ফলে, 
কেবল স্বীয় ছুর্ন্বদ্ধিবশতঃ প্রচলিত কুলগুরু তাগ হেতু সামাজিক 
ভাবেই এক মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া থাকেন। অনভিিক্ত 
শুরুগণ বাহাঁতে তন্জর বা সাধনার যথার্থ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন, যাহাতে তাহার! নিজে নিজেই যথাবিধি অনুষ্ঠানযোগে 
অভিষিক্ত হইয়! স্ব স্ব শিশ্তদিগকে প্রকৃত সাধনার উপদেশ প্রদান 
করিতে পারেন, শ্রানাথ গুরুমগ্ডলীর আদেশে ৫ কথারও সঙ্কেত 
ইহাতে প্রদত্ত হইবে। 

কেবলমাত্র শুষ্ক বংশ বা কুল-মধ্যাদার প্রতি লক্ষ্য ন। 
করিয়া, যাহাতে প্রকৃত পক্ষে সেই পৃজ্যপাদ সিদ্ধ পূর্ববপুরুষগণের 
[শের ম্র্যাদ। ও আদর্শ তাহারা রক্ষা করিতে পারেন, যাহাতে 
তাহারাও স্ব স্ব বংশের উজ্জল প্রদীপরূপে নিজকুল আলোকিত 
করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনভিষিক্ত গুরুকুলের কায়মনে চেষ্টা 
করা বিধেয়। তাহাদের সর্বদা স্মরণ রাখা! আবশ্যক- ফন্তনদীর 
ন্যায় সাধনার অন্তঃসলিল-গ্রবাহ তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই গুপ্ত- 
ভাবে বিদ্যমান আছে; কেবল একটু পরিশ্রম করিয়া বালুকা- 
রাশিপম তাহাদের হদয়গর্ভের অজ্ঞানতাসমূহ বিদুরিত করিতে 
পারিলেই, অতি নিগ্ধ ও স্নিশ্বল নাধন-সলিল আবার তীহার। 


উপভোগ করিতে পারিবেন । 
|: 
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যথাশান্ত্র মন্ত্র ও অভিষেক-বিধি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেও, 
কোনও উচ্চাধিকারী সাধকের নিকট হইতেই তাহ! গ্রহণ করা 
উচিত । পূর্বের অনেক স্থলে বল! হইয়াছে, বঙ্গদেশই তান্ত্রিক 
সাধনা-শিক্ষাব মুল-পীঠ বা কেন্দ্রস্থান : স্থতরাং ইহার অন্তর্গত 
আনন্দমমঠ ও তৎপরিচালিত প্রান্তায় কৈল্দ্রিকমঠ বা তাহার 
অনংখা শাখা মঠ, যাহা ভারতের উত্তর-প্রান্তস্থিত সেই হিমানী- 
মণ্ডিত গিরিগুহাসমূহ হইতে ক্রমে দক্ষিণ, পূর্বব ও পশ্চিম প্রান্তের 
নানাস্থানে এখনও অতি গ্ুপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে ও কলির 
পঞ্চসহন্্র গতাব্দা হইতে ক্রমে প্রকাশ্ঠ ভাবেও স্থানে স্থানে নৃতন 
দঠ স্থাপিত হইয়াছে ও হইবে, তাহার যে কোন একটীর 
অন্তর্গত কোন একজন সাধকের সহিত পরামর্শ করলে, নিশ্চয়ই 
কোন না কোনও সাত্বিক সাধকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে । 
তবে এরূপ ক্ষেত্রে ভক্তি বিশ্বাসপুষ্টঅন্তরে বিশেষ বত্বু, চেষ্টা ও 
পরিশ্রমের আবশ্যক আছে । সাধ্যান্তনারে অন্সন্ধান করিয়া এব্ধপ 
কোনও ক্রিয়াভিজ্ঞ সাধকের * 'নকট হইতে অভিষিক্ত হইলেই ভাল 
হয়, অন্যথা তাহার সম্পূণ অভাব বোধ কিলে, অর্থাৎ এমন কোন 

* মূলে বলা হইয়াছে, সাধক ন হইলে সাধক চেন। যায় না, হুতর।ং সাধারণ 
সাধু সন্ত্যাসীদ্িগের বচন-চাতুষ্যে সহসা মুগ্ধ হইয়। যোগ ও প্রাণায়ানাদ্ির উপদেশ 
₹ওয়! উচিত নহে । সেই কারণ প্রকৃত যোগ-পরায়ণ সাধক চিনিবার দুই একটা 
হজ সঙ্কেত এই স্থলে বলিয়। দিতেছি । প্রথমতঃ স্সিগ্ধ কোৌমল অথচ জ্ঞানোচ্ছল 
পুফুল্প নয়নই যোগীর পরিচায়ক ॥ পরিচ্ছদ্-পারিপাট্যবিহীন সেই আনন্দময়মুস্তি 
দেখিবানাত্র হৃদয় অভিনব আনন্দরদে আল্ল-ত হইয়। যায়। হিন্দুস্থানী সাধক- 
গণের মধ্যে ছুই একটা প্রবাদব(ক্য প্রচলিত আছে যে;- 

“যোগীকো! পযছান আ্বাখ, 
ওঁর জ্ঞানীকে। পয়ছান্‌ বাঁক” 
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দুর্গমস্থুলে, সাত্বিক-সাধন শক্তিবিহীন ব! শূত্র-প্রধান স্থানে থাকিয়া 
অভিষিক্ত হইবার ইচ্ছা করিলে, যে বিধি অবলম্বন করিতে 
হইবে, সংক্ষেপে তাহাও বর্ণিত হইতেছে । অনভিষিক্ত নামধারী 
কুলগুরুগণের পক্ষেও তাহা যে, বিশেষ সহারত। প্রদান করিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাথমিক ও পরবর্তী অভিষেকবিধি- 
সন্বদ্ধে গুরুপরম্পরাদেশে যাহ1 বর্ণিত হইবে, অভিষেকাভিলাষী 
ব্রাহ্মণ-সাধক যথাবিধানে তাহা সম্পন্ন করিয়া লইবেন । পুনরার 
বলিতেছি,_সাঁধনাকাজ্কীর যেন সর্ব! স্মরণ থাকে যে, 
অধিকা।রপ্রাপ্ত সাধকের নিতান্ত অভাব হইলেই, “আদি আনন্দ- 
মঠাধিশ অতিবৃদ্ধ শ্রীমদ্‌ ব্রদ্মানন্দ-গুরু-পরম্পরাকে উদ্দেশ্যে” 
গুরুপদে বরণ কবিযা, সেই সকল অনুষ্ঠান-বিপি অতি সাবধানে 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিপৃত চিত্তে অবলম্বন করিবেন; অন্যথ!| কদাপি স্বয়ং 
অভিষিক্ত হইবার কল্পনাও করিবেন না। যদি শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রে 
বিশ্বাম থাকে, যাঁদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার অভিলাষ থাকে, 
তবে এই শিবস্বন্ধপ সর্ববদশী তত্বজ্ঞ সিদ্ব-গুরুমণ্ডলীর আদেশ 
শিববাক্য বলিয়াই মনে রাখিবেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই যথ! 
সময়ে তাহাদের কপালাভ করিয়া পরম সুখী হইতে পারিবেন । 
'..... পযোগীকো, ভোগীকো, রোগীকো জান্‌, 
আ্খসে নিলান্‌ ওর আখসে পয়ছান্‌।” 
সামান্য একটু লক্ষ্য করিলেই তাহ! বেশ বুঝিতে পার! ষাঁয়। এতদ্ব্যতীত 
তন্ত্র-শান্ত্রাদির মধ্যেও গুরুলক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু বর্তমান 
সময়ে সেই সকল মিলাইয়! সাধক-গুরু নির্ণয় করা কঠিন। তবে যাহার! গুরু- 
' মণ্ডলী ও আনন্দমঠসমূহের সংবাদ জানেন, যাহারা ত্রিতীর্থ, নবচত্র, ত্রিলোকা, 


ব্যোমপঞ্চক ও কলাধাবাদি গুপ্ত যোগাত্মক বিষয়দমূহে অভিজ্ঞ, তীহীরাই 
যোগোপদেষ্ট-সাঁধক বলিয়। জানিবে। 
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গ্রনুহ হুজাম্ব গড এল জ্াম্ন জন্দ্রি- 
হাল হ্ন্িিত্ভি স্শান্ে জ্না ৪- আধুনিক অনেক 
ব্যবসায়ী গ্রন্থকার “বিনা গুরূুপদেশে যোশাদি সকল সাধানপ্রণালীই 
শিক্ষা হইবে ;” বলিয়াই নিজ নিজ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন 
দিয়া থাকেন। পাকের স্মরণ রাখা উচিত, তীহার। নিতান্তই শঠ,. 
ত্বাহাবা সাধনার কোন ধারই ধাবেন না, কেবল স্বার্থের জন্য নান! 
গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর নিজ মনোমত 
টীকা ও টিপ্লনিসহ গ্রন্থ-রচন। করিবা প্রকাশ করেন। স্থতরাং সেরূপ 
সাধনগ্রস্থ পাঠ করিয়া কেহ যেন ভ্রমজালে না পড়েন। অধুনা অনেকেই 
এইরূপ গ্রন্থ পড়িরার যোগাদি অনুষ্ঠান করিবার ফলেই নানাবিধ 
ছুরাবোগা ব্যাধিগ্রস্থ * হইয়া পাঁড়য়াছেন। যাহ! কেবল সাধনা- 
ছারা অন্ুভাব্য বা সম্পূর্ণ প্রত্যক্গদৃষ্টি-সাপেক্ষ বিষয়, তাহা যে 
সহস্র সহস্র পৃষ্টাব্যগী গ্রন্থেও প্রকাশ কর! প্রকৃতই দুঃসাধ্য, ইহা! 
সহজেই নকলে হাদয়ঙ্গব করিতে পারেন। যেমন ইক্ষু-গুড় ও 
খঙ্জুর-গুড়, উভয়েরই স্বাদ মিষ্ট হইলেও, ঘণ্দ কেহ ইক্ষু বা 
খঙ্জুর গুড় কখনও না খাইয়। থাকেন, আর সেই ব্যক্তিকে যদি 
উভয়ের মধো স্বাদের পার্থক্য যে কি, তাহা বিস্তৃত করিয়া, 
বুঝাইয়! বলা হয়, কিংবা শত-সহত্রপৃষ্ঠা-গ্রস্থে তাহা লিপিবদ্ধ 
করা হয়, তাহা হইলে সেই স্বাদের বিচিত্র পার্থক্য কিছুতেই 
বুঝাইতে পারা ঘাইবে না, কিন্তু এক এক বিন্দু উয় প্রকার 
গুড় তাহার দিহ্বার উপর প্রদান করিলে অতি সহজে তৎক্ষণাৎ 
ভাহার বোধগম্য হইবে, আর বুথা অজন্্র বাক্যব্যয় করিতে? 


* যোগব্যাধি-নিবারক ক্রিয়।-বিধি ও উষধাদি "পুরশ্চরপপ্রদীপের” পরিশিষ্ট- 
অংশে প্রদত্ত হইয়াছে । 
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হইবে না। সাধন-রস আস্বাদন করিতে হইলেও সেইরূপ 
উপযুক্ত সিদ্ধ-গুরুর প্রত্যক্ষ-উপদেশ ও আদর্শ ব্যতীত তাহার 
প্রক্কুত জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। তবে গুরু-পরম্পরাদিষ্ট 
সাধনশাস্ত্রসমূহ ও ক্রিয়াভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রণীত উপাদের সাধনগ্রস্থা- 
বলী তাহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়।' থাকে মাত্র। 

ও সদাশিব ও ॥ 


দ্বিতীয় উল্লাস 


সাধারন অভিষেক-ক্রিয়। ও তাহার বিধান। 


“অভিষেক বিন) দেবি কুলকর্শ করোতি ষঃ। 
তস্যপূজ্জা্দিকং কন্ম অভিগারায় কল্লাতে ॥” ইত্যাদি 


এ সকল কথ প্রথম উল্লামেই বল। হইয়াছে; এতদ্যতীত 
আরও উক্ত হইয়াছে €ষ, প্রাথমিক অভিষেক দ্বিবিধ, যথ! 
শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। ইহার মধ্যে 'শাক্তীভিষেকই, 
মূল বা আছ্যাভিষেক বাঁলয়। শাস্ত্রনিদ্দিষ্ট । স্ৃতরাং সাধনা- 
কাজ্ষীর তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। পুর্ণাভিষেক ও অন্যান্ত 
অভিষেক গুলি যথাক্রমে পরে গ্রহ্ণীয়। শ্সদাশিব বলিয়াছেন £-- 


“বিধান মেতৎ পর মংগ্ুপ্তমাসীদয্যুগত্রয়ে | 
গুপ্ত ভাবেন কুর্ধবস্তোন্রামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥” 


৩০ সাধারণ অভিষেক-ত্রিয়! 


সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই অভিষেকবিধান অতিশয় গুপ্ত 
ছিল, তৎকালে অতি গুপ্তভাবেই ইহার অনুষ্ঠান করিয় ভক্তিমান্‌ 
সাধকগণ মোক্ষলাভ করিয়াছেন। দেবাদিদেব শ্রীভগবান্‌ ইহার 


পরই আবার বলিয়াছেন £-_ 
“প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবন্তিনঃ | 


নক্তং বা দিবসে কুর্ধ্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্‌ ॥৮ 
প্রবল কলির আবির্ভাব হইলে, তখন কুলাচারী মহাত্মগণ 
রান্রিকালে অথবা দিবসেই প্রকাশ্ঠভাবে অভিষেকের ব্যবস্থা 
করিবেন । শ্রীসদাশিব আরও বলিয়াছেন £__ 
“গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপৃর্ণীভিষেচনে । 
তদাভিষিক্তকৌলেন সংক্কারং সাধয়েৎ পরিয়ে ॥” 
অর্থাৎ হে প্রিয়ে, যদি গুরু (প্রাথমিক মন্ত্রদাতাপ্তরু ) শুভ 
পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হয়েন, তাহ? হইলে কোনও অভিষিক্ত 
কৌল-ধশ্মাশ্রয়ী সাধকের দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। 
অভিষেকের পূর্বদিবাসে সায়ংকালে কোনও অভিষিক্ত-পগুরু কর্তব্য- 
কশ্মের বিদ্লশান্তির নিমিত্ত ষথাশক্তি উপচার দ্বার! বিদ্ররাজ 
গণপত্যাদি দেবতার পূজা ও অভিষেকার্থ শিষ্ঠের অধিবাস-ত্রিয়া 
সম্পন্ন করাইয়া দিবেন। কোন কোনও সাধক অভিষেক- 
দ্িবসেই গণপতির পৃজ! ও শিষ্কের অধিবাসাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিয়া থাকেন। অধিকাংশ মঠে এইরূপ বিবিধ অধুন! প্রবত্তিতই 
দেখিতে পাওয়ী যায়। অরিবাসান্তে শিষ্য উপস্থিত কুলসাধক- 
গণের বথাশক্তি অচ্চনা করিবেন। এইস্থানে সাধনাকাজ্ষীর 
অবগতির জন্য আগমোক্ত অধিবাসাদির সংক্ষিপ্ত বিধান লিপিবদ্ধ 


হইতেছে । 
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স্পেস পপি ইউনি 


আন্রিনাসল-ভস্পলন্কে হাতেস্পাকি 
সুতা ৪--প্রথমে গুরুদেব অভিষেক বা পুজাগুহে আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি আচমনাদি * সম্পন্ন করিয়। কৃতাঞ্লি 
হইয়া জগন্মীতাব_ চরণচিন্তা করিবেন। পুজা প্রদীপে” দেবীর 
চরণচিন্তাদি মন্ত্র লিখিত আছে । এস্বলেও সংক্ষেপে নিষ্বে তাহ। 


উদ্ধৃত হইতেছে । 

“ও তৎসৎ। হী দেবি, তত্প্রারুতং চিত্তংপাপাক্রাস্ত- 
মভূন্মম। তন্লিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হু ফটু চ তে নমঃ॥ গুহ 
হ্যাং সোমো বমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে 
শুভাশুভস্তেহ কশ্মণে। নব সাক্ষিণঃ॥” চ। 

 পূর্বদিবসে দীক্ষাভিলাষী শিষ্য নিরামিষী বা হবিষান্রভোজী 

, হইয়। সম্পূর্ণ সংযমী থাকিবে । শিষ্য পূজাদি কর্মে অভিজ্ঞ হইলে, 

স্ানাদি প্রাতঃকৃত্য গ্রভৃতি কাধ্য সমাপণান্তে সংক্ষেপে পঞ্চদেবতা, 
ও “নবগ্রহঃ আদির পূজা করিয় পরে স্বন্তিবাচন করিবে। 

অথ স্বস্তিবাচন--(কুশীতে আতপ চাউল লইয়! )*ও হী 





কর্তব্যেহস্মিন অমৃুক গোত্রস্ত অমুকস্ত (শিষ্তের গোত্র ও নাম 
বলির) শ্বঃকর্তব্য * শুভ শাক্তাভিষেক কম্মাঙ্গীভূত গণপত্যাি 

, দেবতাপৃজাশুভাখিবাসনকম্্রণি পুণ্যাহং ভবস্তোহধিক্রবন্ত হী" 
পুশ্যাহং। হী পুথাহং হ্বী পুন্যাইং হ্রী পুণ্যাহং। (কুশত্রাঙ্ষণৈঃ 
সহ উক্ত নারাচমুদ্রয়। ত্রিশুগুলান্‌ বিকীরেৎ। অর্থাৎ “নারাচ- 
মুদ্রায়” তিনবার সেই চাউল ছড়াইবে। এইভাবে পুনরায় বলিবে। 
“হী কর্তব্যেহস্মিন অমুক গোত্রস্ত অনুকস্ত (শ্বঃকর্তব্য) শুভ শাক্তা- 

..* 'ুজাপ্রদীপের'-১৮৪ পৃষ্ট। হইতে “্ত্রীমদ্‌ দক্ষিণ কালিকার পুজাবিধি” 
মধো দেখ। 


ই ৫১০৬০, - সির এ 


৩২ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া । 





ভিষেক কর্মাঙীভূত গণপত্যাদি দেবতাপুজা-শুভাধিবাসনকর্ম্মণি 
ধদ্ধিংভবস্তোইধিক্রবস্ত। হী খদ্ধতাং। হী খদ্ধতাং। হী 
ধন্ধযতাং 1” (এইভাবে) “হী কর্তব্যেইম্মিন অমুক গোত্রস্ত অমুকন্ত 
(শ্বঃকর্তব্য) শুভ শাক্তাভিষেক কশ্মাঙ্গীভূত গণপত্যা্দি পূজা- 
শুভাধিবাসনকশ্মাণি স্বস্তি ভবস্তোইধিক্রবন্ত । হা স্বস্তি। হী 
স্বস্তি । হী স্ব্তি। তাহাব পর-_“হী স্বন্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাঃ 
স্বস্তি নঃ পৃষাবিশ্ববেদা। স্বস্তি নস্তাক্ষেটাইরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো 
বৃহস্পতির্দধাতু ।” “ও হী ই, স্বন্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণশ্রবাঃ হু. 
স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌ মেবামুতমমীং হৈ স্বস্তি নঃ প্রত্যর্জিরা দেবতা 
দধাতু শ্রা হী হফট্‌ স্বাহা! হীন্বন্তি। হী স্বন্তি। হ্রা স্বত্তি। 
(কুশ-ব্রা্মণৈঃ সহ ত্রিস্তওুলান্‌ বিকীরেৎ।) পূর্ব তিনবার সেই 
চাউল ছড়াইবে। 


& 


অথ সন্বপ্প মন্ত্র_ও তত্সৎ। হ্রী অদ্য অমুকে মাসি অমুক 


রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথোৌ অমুক গোত্রস্ত শ্রী 
অমুকস্ত (শিল্তের গোত্র ও নাম বলিয়া) শুভ শাক্ত ণ* তথা পূর্ণা- 
ভিষেক কন্মাঙ্গীভূত গণপত্যাদি দেবতা পুজা পূর্বক শুভ-অধি- 
বাসনকশ্বীহং করিষ্য(মি 1৮ অনন্তর স্ব-শাখোক্ত “সঙ্কল্পস্থত্ত' জান! 


থাকিলে পাঠ করিবেন। ইহার পর পুজার অন্যান্য সাধারণ, 


আনুষ্ঠানিকক্রিয়া-কলাপ ব্রাঙ্মণমাত্রেই বিশেষভাবে অবগত 
আছেন, সেই কারণ কেবল বিশেষ মন্্ ব্যতীত অন্তান্ত অনুষ্ঠানের 


* শ্বঃ' অর্থে পরদিন বা আগামী কল্য । যথন “আনন্দমঠের* নিয়ম অনুসারে 


কাধ্য হইবে, তখন 'শ্বঃকর্তব্য' এই শব্দ ব্যবহৃত হইবে না. কারণ সে নিয়মে “স্যু* 


নকল কাধ্যই সম্পন্ন করিতে হয়। 


1 'শীক্তাভিষেক* ব। 'পূর্ণভিষেক' যখন যেরূপ আবশ্তক সেইরূপ মস্ত্র বলিবেন। 
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শপ সস 


বিষদভাবে, আলোচনা করিলাম না। 'পুজাপ্রদীপ” দেখিয়া 
পৃজার্চনার অন্যান্য সকল কার্যই করিতে পারিবেন । 

পুজাপ্রদীপে' বর্ণিত বিধি অনুসারে সামান্তার্ঘ্য ও বিশেষার্থ্য 
স্বতন্ত্র ভাবে যথারীতি স্থাপিত হইলে, « মাষভক্তবলি * প্রদান 
করিবে । ইহার পর “ভৃতশুদ্ধি'। ভূতশ্তদ্ধি কঠিন ব্যাপার, 
তাহা সাধক গুরূপদ্দেশ ব্যতীত করিতে সমর্থ নহেন। সেই 
কারণ তস্ত্রোক্ত সামান্ত-ভৃতশুদ্ধি অর্থাৎ জ্যোতিমন্ত্র (গু হো) 
১০৮ বার জপ করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে । যিনি প্রকৃত ভূত- 
শুদ্ধিতে্* অভিজ্ঞ, তিনি সেইরূপই কাধ্য করিবেন। তাহার পর 
“মাতৃকান্তাস”, “করা লন্যাস”, “অস্তম ণতৃকান্যাস” “বাহামাতৃকান্যাস» 
সম্পন্ন করিয়া “আদিত্যাদি নবগ্রহণ, ইন্দ্রাদি দশদ্রিকপালঃ+ 
“গণেশশদি পঞ্চদেবতা+১ *সর্বদে বতা”১ “সর্বদেবী” “অকারাদি পঞ্া- 
শদ্বণণ” “প্রতিপদাদ্ি তিথি, “কৃষ্ণপক্ষ”, “শুক্লপক্ষ+ “অমাবস্যা? 
পূর্ণিমা, গুরু” ও উপস্থিত “দেবদেবীর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুজা 
করিবে। পরে “গীঠন্তাস* করিবে। এই সকল ন্যাসাদি, “পৃজাপ্রদী- 
পের" মধ্যে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। 

ন্বিত্ব্রশ্লাক্ত হালবন্পভ্তি *্পুভজ ৪-_গ্রথমে নিম়- 
লিখিতরূপে বিস্বরাজ গণপতির খাধ্যাদি ন্যাস করিতে হইবে। 
যথ। £__“অস্ত গণপতি বাজমন্ত্রন্ত গণকখধিঃ নীবৃচ্ছন্দে। 
বিস্তরাজদেবতা (শ্বঃকর্তব্য ৭) শুভ শাক্ত তথ পূর্ণাভিষেক 
কন্মণে বিদ্বশাস্তযর্থে জপে বিনিয়োগঃ । শিরসি গণকখষয়ে নমঃ, 
মুখে নীবুচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে বিজ্বরাজায় দেবতায়ৈ নমঃ” 


ঞ প্রকৃত তৃতশুদ্ধি বিধি পরে এই গ্রস্থে ও 'পুজাপ্রদ্রীপে* অতি বিস্তুত ভাবে 
বর্ণিত হুইয়াছে। 

+ অভিষেকের দিবসেই এই "চ্ভাস' করিতে হইলে, “খঃ কর্তব্য বলিবে না। 

€ 
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অলুষ্ঠ প্রস্ততি করালন্যাস, যথা £--”গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম? 
গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, গৃৎ মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, গৈং অনামিকাভ্যাৎ 
হু, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, গঃ করপৃষ্ঠতলাত্যাং অস্ত্রায় ফট্‌, 1” 
হৃদয়াদি যড়জন্তাস, যথা :_-“গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, 
গৃং শিখায়ৈ বষট্‌, গৈং কবচায় হৃ গৌং নেত্রতয়ায় বৌষট্, 
গঃ করপৃষ্ঠতলাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌ ॥* “গং এই বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম 
করিতে হইবে । ('পুজাপ্রদীপে' অন্তান্ত অহুষ্ঠান-বিধি দেখ) ইহা। 
সম্পন্ন হইলে, নিম্নলিখিতরূপ গণপতির ধ্যান করিতে হইবে । 
“সিন্দ রাভং ত্রিনেত্রং পৃথৃতরজঠরং হস্ত-পদ্সৈর্দধানং । 
শঙ্খং (দণ্ডং) পাশাঙ্কু শেষ্টাহ্যরুকরবিলসম্থারুণীপূর্ণকুম্তম্‌ ॥ 
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপুরার্দরগপ্ডম্‌। 
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজতগণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং ॥* 
ভাবার্থ।--ধাহার দেহ সিন্দরের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, যাহার 
তিনটা নয়ন, ধাহার জঠর স্ুলতর, বাহুচতুষ্টয় দ্বার যিনি শঙ্খ(দ ও), 
পাশ, অঙ্কুশ ও বর এবং বিশাল শুগু দ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ত ধারণ 
করিয়া আছেন, ধাহার মৌলি নব-শশিকলা দ্বার! উদ্দীপ্ত, ধাহার 
গজরাজসদৃশ বদন এবং সেই গণ্ড সর্বদা মদশ্রাবে আর্্র হইয়। 
রহিয়াছে, যাহার শরীর সর্পরাজ দ্বার বিভূষিত এবং যিনি 
রক্তবন্ত্র পরিধান ও রক্তবর্ণণঅঙ্গরাগ দ্বারা চর্চিত, এইরূপ 
বিক্বরাঁজ গণপতির, ধ্যান করিবে। অনস্তর মানসোপচারে পূজা 
করিয়া পূর্বস্থাপিত গণপতি-ঘটের চতুদ্িকে যথাক্রমে পূর্বব হইতে 
পীঠশক্তিদিগফে গন্ধপুষ্পাদি ছারা পূজ! " করি । যথা £_ 
(পূর্বদিকে) “এতে গন্ধপু্পে ও তীব্রায়ৈঃ নম:”, (অরিকোণে)" এতে 
গন্ধপুম্পে ও জালিন্তৈ নমঃ”, এইভাবে প্রত্যেকবারে “এতে গন্ধ- 


গুরুপ্রদীপ । ৩৫ 


তি সত বগা 


পুষ্পে” বলিয়া ( দক্ষিণদিফে ) "ও নন্দায়ৈঃ নমঃ, ( নৈষ্তে ) 
“গত ভোগদাম়ৈ নমঃ”, (পশ্চিমদ্দিকে) "ও কামরূপিন্তৈ নমঃ”, 
(বায়ুকোণে) “গু উগ্রায়ৈ নমঃ”, (উত্তর্দিকে) “গু তেজন্বত্যৈ 
নমঃ”, কা "গু সত্যায়ৈ নমঃ*। (মধ্যে) *গ 
ৃ বিস্রবিনাশিন্যৈ নমঃ” 

অনন্তর “এভে গদ্ধপুষ্পে ও কমলালনায় নমঃ” বলিয়া 
কমলাসনের পুজা করিয়া, বিস্নরাজের পূর্বোক্তরূপ পুনরায় ধ্যান 
ও যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে । (বীরভাবাহ্ুকূল ধাহার! 
বাহ্থ-পঞ্চমকার ব্যবহার করেন, তাহারা তন্ত্রনিদিষ্ট মন্ত্রশোধিত 
পঞ্চতত্বরূপ উপচার-সহযোগেও পৃজ1 করিতে পারেন । তবে 
_শিবস্বরূপ আদিগুরু বৃদ্ধ-ত্রদ্মানন্দদেবের দিব্যাচারী ও দক্ষিণাচারী 
শিষ্ভ-পরম্পরামধ্যে বাহা-পঞ্চমকারের আদৌ ব্যবহার নাই ।) 
যাহা হউক পরে (প্রতোকবার “এতে গন্ধপুষ্পে ও” বলিয়া) 
“গণেশায় নমঃ, ও গণনায়কায় নমঃ, (এইরূপে) গণনাথায়, 
গণক্রীড়ায়, একদস্তায়, লক্বোদরায়, গজাননায়, মহোদরায়, 
বিকটায়, ধৃত্রাভায় ও বিক্ষনাশন-দেবতায়” বলিয়া! সকলের পুজ। 
করিবে । এইবার '্রান্মী প্রভৃতি অষ্ট-শক্তি” ও ইন্দ্রাদি দশদিক- 
পালের? পূর্ব্ববৎ গঞ্ধপুন্পন্বহ পূজা! করিবে । দিকৃপালদিগের 
“অন্ত্রমমূহের+ও পূজা করিবে । অন্তর গণেশঘটেই যষ্টিমার্ক ণডরও 
আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে । এই সকল দেবতাসহ 
বিশ্নরাজের যথাশক্তি পৃজ! সম্পন্ন হইলে, অধিবাস-কাধ্য সম্পর 
করিবে ও পরে উপস্থিত সাধকদিগকে সাধ্যমত তৃপ্তিসহকারে 
ভোজন করাইবারও ধিধি আছে । 





৩৬ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয় । 


অগ্রিিলাত্ল £__তানত্রিক দশবিধ সংস্কার-বিধানান্থসাঁরে * 
'অধিবাসক্রিয়া' সম্পন্ন করিবে । (এ স্থলে অধিবাস-ক্রিয়ার 
সংক্ষেপে বিধিই বণিত হইতেছে ।) শিষ্যের এই অধিবাস- 
সংস্কারের জন্য গুরু স্বয়ং উত্তরমুখে বসিয়! শিষ্ককে পূর্ব্মুখে নিজের 
বামদিকে বসাইবে। প্রথমে একটু হরিদ্রা! (বাট। হলুদ) লইয়! 
গণেশঘটে স্পর্শ করাইয়া তাহাতে নিজ দিব্য-দৃষ্টি প্রয়োগপূর্ববক 
শিশ্তের কপালে ছু'য়াইতে ছু'য়াইতে বলিবেন--”“ও' হ্রী অনয়! 
হরিদ্রয়। অস্ত (স্ত্রীলোক হইলে “অস্তাঃ' বলিবে) শুভাধিবাঁস মস্ত |” 
এই ভাবে একটু চন্দন লইয় পূর্বববৎ গণেশঘটে স্পর্শ করাইয়। 
তাহাতে নিজ দিব্যদৃষ্টি স্থাপনপূর্বক শিষ্ের কপালে ছুঁয়াইতে 
ছুঁয়াইতে বলিবে-“ও হর অনেন গন্ধেন অন্য শুভাধিবাসনমস্ত 1” 
অনস্তর “মহী” আদি ৭ বরণভালার এক একটা বস্ত লইয়! 
পূর্ববৎ ঘটে স্পর্শ করাইয়া ও নিজ দৃঘ্টিস্থাপন দ্বারা শক্তিযুক্ত 
করিয়া তত্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে বা কেবল "গায়ক্রী” পাঠপূর্ববক 
১। “মহী”, অর্থাৎ গঙ্গাম্ত্তিকা “ও হী অনয়। মহা! অস্ত 
শুভাধিবাসনমস্ত্র ।” এই ভাবে ২। “চন্দন” লইয়া পৃর্ববৎ বিধিতে 
শক্তিযুক্ত করিবে ও গায়ত্রী” পাঠসহ শিষ্ের কপালে স্পর্শ 
করাইতে করাইতে বলিবে--ও" হ্রী অনেন গন্ধষেন অন্য 
শুভাধিবাসনমস্ত্র ৮। ৩। “শিলা” (লুড়ী) লইয়া “ও হ্রী” অনয়া 
শিলয়! অস্ত শুভাধিবাসনমস্তর ।৮ ৪। ধন্য” লইয়া! পূর্বববৎ বিধিতে 


* “মহানির্ববাণ' তন্ত্রের নবমোল্লাস দেখ | 
+ মহী-গন্ধ-শিলা-ধাম্-দুর্ববা-পুষ্প-ফলং-দধি।  ঘৃত-ন্বত্তিক-সিন্দুর-শহ্খ- 
কজ্জল-রোচন1ঃ। সিদ্ধার্থ, কাঞ্চনং-রৌপ্যং-তাম্র-চীমর-দর্পণম্‌। দীপং-প্রশস্তি- 
পাত্রঞ্চ বনদয়েচ্ছু কর্ন ॥” 


॥ গুরুপ্রদীপ । ৩% 





“ও হী অনেন ধান্যেন অন্য-*-**-*** ”। ৫ “দুর্ববা! লইয়। “ও হী 
অনয় দুর্ববয়।-**-***** "|৬। পুষ্প,” হ্রী অনেন পুষ্পেন:.*.*... শা. 


শ। “ফল: (কদলী বা হরিতকী আদি) লইয়া--“ও' হ্রী' অনেন 
ফলেন্‌.১.... *।৮। পদধি”_-“ও হী অনেন দরা..-... | ৯1 প্বত'-_ 
“ও হ্ী অনেন ঘ্বতেন******ত প। ১০। “ন্বস্তিক' (পিষ্টতগুল বা 
' পিটুলির দ্বারা গঠিত ভ্রিকোণাকার যন্ত্র স্বম্তিক)__“ও হী অনেন 
ত্বত্তিকেন--***৮। ১১ । সিন্ুর--“ও হী' অনেন সিন্দুরেন,****৮। 
১২। শঙ্খ--€' হী অনেন শঙ্খেন,......., গ ১৩। “কজ্জল'__”ও 
হী” অনেন কজ্জলেন*******৮৮। ১৪ । “রোচনা” (গোরোচনা 
অভাবে হরিজ্রা )--”ও হী অনয়া রোচনয়া-*.*** |] ১৫ | 
ণসদ্ধার্থ, (শ্বেতশর্ধপ)-_”ও' হী অনেন সিদ্ধার্থেন ****-*, ৮ ১৬। 
। কাঞ্চন" হী" অনেন কাঞ্চনেন,*....*., *। ১৭। “রৌপ্য'-- 
*ও$ হী” অনেন রৌপ্যেন-***** ৮ ১৮ | “তা _*ওঁ হী" অনেন 


২০। “দর্পন'-_-"ও হী” অনেন দর্পনেন.***৮-৮৮। ২১ । “দীপগ 
“ও” হী অনেন দীপেন.১*,০*০০, শ| ২২ । 'প্রশস্তিপাত্র' ( বরণডালা 
অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত দ্রব্যগুলি যে থাল। বা যে পাত্রে রক্ষিত থাকে) 
'_-*ও' হী” অনেন প্রশক্তিপাত্রেন.....১...৮। সকল ত্রৰ্যই পূর্বর- 
বর্ণিত বিধিমত ঘটে স্পর্শ করাইয়৷ শক্তিযুক্ত করণাস্তর গায়ভ্রী- 
পাঠসহ শিশ্তের কপালে বা! যথাস্থানে স্পর্শ বা! প্রদান করিবে। 


এতত্যতীত হরিদ্রারপ্িত কাচস্থতায় ৫টা বা প্টাূর্ব| 
বাধিয়! “মাঙ্গল্যস্ত্্” প্রস্তুত করিবে ও তাহাও পূর্ববর্ণিত বিধি 
' অনুসারে ঘটে স্পর্শ ও শক্তিযুক্ত করিয়৷ গায়ত্রী পাঠসহ-_-”ও' হী? 
অনেন মাঙ্গল্যস্থত্রেন.....১... ৮ বলিয়া শিষ্তের দক্ষিণ হস্তে 
(শিল্কার বাম হস্তে ) বাঁধিয়া দিবে। 


৩৮ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া 


ইহার পর '্রী' আদি থাকিলে পূর্ববৎ বিধিতে--”ও হী 
অনেন মাঙ্গল্যদ্রুব্যেন.....*..* »। বলিয়া কপালে স্পর্শ করাইবে । 
এই সকল দ্রব্যের অভাবে কেবল চন্দন, সিন্দুর ও দূর্বা 
বা কেবল জল চাউল দিয়াই সংক্ষিপ্ত ভাবে হইতে পাবিবে। 
স্বস্স্ঞ্রান্া ৪-দ্বারের দক্ষিণ পার্খে বা দক্ষিণ প্রাচীর- 
গাত্রে নাভির সমস্থত্রপাতে উর্ধে একটী সিন্দরের বিন্দু তাহার 
নিয়ে হরিদ্রা বা হলুদ বাট! দিয়া একটী অর্ধচক্জরের আকার 
বিশিষ্ট রেখ! অন্কন করিবে এবং উহার নিয়ে ৭টা বা ৫টী সিন্দ,- 
রের বিন্দু দিবে ও সেই বিন্দু হইতে এক একটী ঘ্বত ধার! নিয়ে 
ভিত্তিমূল পর্যন্ত নিক্ষেপ করিবে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকবার 
নিয়লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । 
“গু যদ্বর্চে হিরণ্যস্য যদ্‌ ব! বচ্ছচো গবামুণ্ড। 
সত্যস্য ত্রহ্মণে। বর্চ ছে মা সং স্থজামসি ॥” 
অনস্তর উক্ত ধারার নিয়ে ভিত্তিমূলে চেদিরাজ বস্থর আবাহন 
করিয়া গন্ধপুস্প-সহযোগে “ওঁ চেদ্রিরাজ বসবে নমঃ বলিয়া! পূজা 
করিবে ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে । য্থা-- 
“গু চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। 
ক্ষু-পিপাসানুদে দাস্ত চেদিরাজ নমোস্ততে ॥" 
€€ু চেদিরাজবসো! ক্ষমন্থ* বলিয়া বিসজ্জন করিবে । 
2-্ভাত্ো-৩্ন্্গ ৮ _অভিষেক-কর্টের অভ্যুদয়- 
কামনায় অন্নজল বস্ত্রাদি সমন্বিত ভোজ্য সম্মুখে রাখিয়া, শিষা 
বাম হম্ত চিৎ করিয়া তাহ। স্পর্শপূর্ববক দক্ষিণ হস্তে কুশাদির দ্বার! 
জলের ছিটা দিয়া নিয়লিখিতরূপে *ভাজ্য অর্চনা, করিবে। 
, ষথা”-“এতে গন্ধপুষ্পে ও এতেভ্যং সৌপকরণ আমার ভোলজ্ষযেতভ্যে! 
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নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে € বিষ্করে নমঃ, এতৎ 
সম্প্রদানেভ্যঃ ও ক্রান্মণাফিভো নম: । 
অতঃপর নিয়লিখিত মন্ত্রে ভোজ্য-উৎসর্গ করিবে :--০৩ 
তৎসৎ হাঁ অন্য অমুকে মাসি, অমুক বাশিস্ছে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে 
অমুক তিথো, অমুক গোত্রস্য শ্রী.অমুক (শিষ্যের গোত্র ও নাম 
' বলিয়া, স্ত্রী হইলে গোত্রায়াঃ বলিবে) শুভ শাক্ত (তথ পূর্ণাভিষেক) 
কম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্ধীমুখস্য পিতৃ % অমুক দেবশর্মনঃ 
(পিতার নাম বলিয়া) অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য 
অমুক দেবশম্মনঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক 
দেব শম্মনঃ, অমুক গোত্রস্য মাতামহস্য অমুক দেবশম্মনঃ১ অমুক 
গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশম্মনঃ, অমুক 
, গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্মনঃ অক্ষয় স্বর্গ 
তথা শ্রভগবতী প্রীতিকামঃ ইদং সপ্বত-সোপকরণ-অন্নজলবন্ত্রাদি- 
সহিতং ভোজ্যং শ্রবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনায়ে ব্রাহ্মনায়াহং 
দদানি। 
তাহার পর দক্ষিণাস্ত করিবে । যথা--”"ও তৎসৎ শ্রী” অদ্য 
অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক 
গোত্রস্য গ্রীঅমুক দেবশন্মনঃ শ্রভগবতী প্রীতিকমনায়া কৃতৈতৎ 
সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যদানকম্মনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদ্ং 
কাঞ্চনমূল[ং (হরীতকী ফলং, “বিন্বপত্রং বা “পুষ্প” যেমন হইবে, 
তাহা বলিয়া) শ্রবিষুত দবতং অহং সম্প্রদদে |” 
* পিভু ও মাতৃপক্ষে ধাহারা জীবিত আছেন তাহাদের নাম উল্লেখ করিবে 


1 না। হদি তাহাদের মধ্যে কেহ কৃত-শ্রাদ্ধপিগ্ড সন্ন্যাসী হইয়। থাকেন, তবে 
ভাহারও নাম উল্লেখ করিবে না । 


৪০ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়]। 





অচ্ছিন্রাবধারণ-_*"ঙ কতৈতং সোপকরণ আমান ভোজ্যদান 
কষ্মাচ্ছিদ্রমস্ত্র |” (গুরুদেব বলিবেন) “গু অস্ত ।৮. 
তু্গান্ব £_পরদিন প্রাতঃকালে বা সেই দিবসে হইলে 
অধিবাসাস্তে সর্বৌষধিজলে বা অমলকজলে “গু প্রলেতো হখিল 
সিদ্ধিদায়িন্ৈ” এই মন্ত্রে শিষ্যকে স্সান করাইবে। পরে অন্যান্য 
নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে । | 
জগদস্বার পূজা! £__- এই সময়ে, পরে বা সর্বাগ্রে স্থবিধামত 
মায়ের পূজা করিবে । 'পৃজাপ্রদীপে” পুজার বিধি ও রহস্য 
দেখিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে । প্রত্যেক সাধকেরই তাহা পুনঃ 
পুনঃ আলোচন। ও একাগ্রভাবে অভ্যাস করা বিধেয়। বাহ্‌পুজাই 
সাধকের অন্তর শক্তির পরিপু্টি আনয়ন করে। “ঘটস্থাপনা, 
পরে দেখ। 
দীক্ষাদাতা গুরু এই বার সাধনাভিলাধী শিষ্যের জন্মাবধি- 
কৃত সর্ববিধ পাপপুণ্রের ক্ষয়ের জন্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করাইবেন। 
ইহাই প্রকৃত গুরুর কন্ম। শিষ্যের বিত্ত ব! অর্থাপ্িগ্রাহী গুরুই 
অধিক, কিন্তু শিষ্যের তাপ বা পাপপুগ্ত কেহই লইতে চান ন!। 
ংসারে যাহারা পরমাত্মীয় বলিয়া স্পর্ধা! করে, তাহারাও পাপের 
ভাগী হইতে চায় না। সকলেই স্থখের ও সম্পদের ভাগী হইতে 
আশা করে। শ্রীমন্মহধি বাল্সীকির গগার্স্থয-জীবনের আখ্যায়িকা 
মধ্যে” সে কথার স্থম্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত আছে। কেবল যথার্থ 
গুরুই এই সময় তাহা গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে পাঁপমুক্ত করেন। 
সেই জন্ম জল্মান্তরের অশেষ পাপরাশির ক্ষয়ের জন্ত তিলকাঞ্চন 
উৎসর্গ করিবার কেমন অপূর্ব মন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত আছে। পূর্বববর্ণিত ( 
ভোজ্য-অর্চনা করিব স্তায়ই বলিতে হইবে যথা £--'এতে গন্ধ- 


শুকুপ্রদীপ | .. ৪১ 


পুম্পে গু কাঞ্চনসহিতায় তিলেভ্যো। নমঃ, এতদধিপতয়ে € বিষ্ণবে 
নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ গু ব্রাঙ্গণাদিভ্যোঃ নমঃ, 1 “৩ তৎসদস্ধ 
অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাঙ্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথো 
অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশশ্মা আজন্মকৃত জ্ঞাতাজাতাশেষ 
দুক্কৃতিপুঞ্জ ক্ষয়কামঃ ষথাসম্ভব গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় (ত্রহ্মজকৌল 
হইলে, পরব্রহ্ম গোজঃ শ্রীমৎ শ্বামী অমুকানন্দনাথ ব্রহ্ম 
কৌলায়” বলিবে) দাতুং কাঞ্চনসহিতা তিলানাহং সমুৎস্থজে ” 
বলিয়া উহা গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিবে । 

পুনরায় এইরূপ বাক্য রচন1 করিয়াই ভোজ্যাৎসর্গের' দক্ষিণা- 
স্তের ন্যায় তিল-কাঞ্চনের দক্ষিণাস্ত করিতে হইবে । তাহার পর 
গায়ত্রীমন্ত্র পের সংকল্প করিবে। তাহাও ঠিক পূর্বের ন্যায়, অর্থাৎ 
“৩ তত্সদ্‌ ইত্যাদি,....- আজন্মকৃত জ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষ দুক্ক তিক্ষয়- 
কামঃ (অষ্টোত্তর শতসংখ্য ক) গায়ত্রী-জপমহং করিষ্তে |” অনস্তর 
যথাবিধি গায়আী-জপ সমাপ্ত হইলে, উপস্থিত কৌলদিগের তৃথ্থির 
নিমিত্ত ভোজ্য-উৎসর্গ করিবে । এতদুদ্দেশেও পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গ- 
মস্ত্রাসারে সমস্তই বলিবে, কেবল “আজন্মকৃত হইতে :*********** 
ক্ষয়কাম:” এই অংশের পরিবর্তে “কৌলপরিতৃপ্তিকাম:” এই 
বাক্য বলিয়া সংকল্পপূর্বক উক্ত তিল কাঞ্চন উৎসর্গের ন্যায় 
কৌলদিগকে ভোজ্য উৎসর্গ করিবে ও পূর্বববৎ যথারীতি দক্ষিণাস্ত 
করিবে । এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, অথবা পুর্ববাহেই 
স্থবিধামত গুরুদেব অভিষেক-ঘট স্থাপনা করিবেন। 


*ত্জিল্ল স্পল্লিহ্মান্পারিগ-বিষয়ে শাস্তীয় প্রমাণ 
এই যে ঃ-- 
“নাতি হুম্বং নাতি দীর্ঘং ত্বর্ণ-রৌপ্য বিনিশ্িতং |” 
তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে £-- 
১ 


৪২ সাধারণ অভিষেক-ত্রিয়া । 


"্ষটুজিংশদঙ্গুলায়ামং যোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। 
চতুরাঙ্গুলাকং কণঞ্চ মুখস্তশ্ত বড়ঙ্কুলম্‌ । 
পঞ্চান্ুজিখিতং মূলং বিধানং ঘটনিশ্মিতো ॥ 
সৌবর্ণং রাজতং তাত্রং কাংস্জং মৃর্তিকোন্তবম্‌। 
পাযাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমত্রণম্‌ ॥ 
কারয়েন্দেবতাগ্রীত্যৈ বিতশাঠ্যং বিবজ্জয়েৎ ॥৮ 
ভাবার্থ ₹--অভিষেক-ঘট অধিক উচ্চ বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়! 
উচিত নহে । ইহা স্বর্ণ ও রৌপ্যাি নির্মিত হইবে । তস্রান্তরে 
উক্ত আছে যে, ইহার বিস্তার বা বেড় ৩৬ আহ্ুল ব। প্রায় 
দেড়হন্ত পরিমাণ হইবে, উচ্চে ষোল অঙ্গুলি, কণ্ঠের পরিমাণ 
চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশের পরিমাণ 
পাচ অঙ্গুলি হইবে। এই কলস অবস্থা ও ক্রিয়৷ অনুসারে স্বর্ণ, 
রৌপ্য, তাম্র, কার্সা, মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাচ দ্বার! নির্শিত হইতে 
পারে। ইহার কোনও স্থল ভগ্ন বা কোথাও ছিদ্র থাকিবে ন|। 
দেবতার প্রীতির জন্তই এই কলস ব! ঘট প্রস্বত করাইবে। তবে 
অবস্থা অনুসারে কোনরূপ ব্যয়শাঠ্য করিবে না। 
তশ্তর মধ এই সকল কলসের গুণা গুণ সন্বন্ধেও উল্লেখ আছে-_ 
*মৌবর্ণৎ ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্‌। 
তাং প্রীতিকরং জেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্ধনমূ। 
কাচং বশ্যকরং শ্রোক্তং পাধাণং শ্ুভকর্মণি | 
ৃগ্য়ং সর্বকা ধ্ু সুদৃশ্যং হপরিষ্কতম্‌ ॥” 
স্বর্ণ-কলস- ভোগ প্রদান করে; রঞ্জত-কলস- মোক্ষ প্রদান 
করে; তাআকলসে- চিত্তের প্রীতিবুদ্ধি হয়; কাংম্ত-নির্মিত- 
কলসে-_পুষ্ঠিবৃদ্ধি হয়, কাচ-নিশ্মিত-কলস-__বশীকরণ-কার্ো 
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এসি. আট 


প্রশস্ত; প্রস্তর-কলস-_ম্তভন-কাধ্যের উপযোগী, ম্ৃণক্-কলস-_ 
সকল কার্যেই প্রশম্ত হইতে পার়ে। পরস্ত যে কার্যের জন্ 
অথব! যে কোনও উপাদ্দানেই কলস প্রস্তত করিয়া লয়! হউক 
না, উহী। দৃশ্য ও স্থপরিষ্কত হওয়া আবশ্যক । গুরু-পরম্পরায় 
সাধারণ গৃহস্থ-সাধারণের জদ্ক তাভ্-কলসই ব্যবহৃত হৃঁইয়! 
আলিতেছে। এক্ষণে সিদ্ধ গুরুমণ্তলীর উপদেশক্রমে ভায়ের 
পরিবর্তে পিতলের কলস ও সর্বন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তবে 
তাহারও অভাব হইলে, মৃখ্ায়-কলসেরই ব্যবহার সকলকার্য্যেই 
হইয়া থাকে । 


এই অভিষেক-কলন, মঠস্থিত আসন-বেদিকার উপর 
স্থাপন করিবার বিধান আছে। অন্তর অভিষেকস্থলে চারি 
অঙ্গুলি উচ্চ, দীর্ঘ ও প্রস্থে দেড় হন্ত পরিমাণ বিশিষ্ট একটা স্বগুয়ী 
বেদী রচন। করিয়া তাহারই উপর একখানি প্রশম্ত তাশ্র-পাত্র 
স্থাপনপূর্বক সেই পাস্ত্রের উপর অভিষেক-ঘট বা কলন রঙ্গ 
করিতে হয়। অধিকাংশ আন্ন্দমঠে যস্ত্রান্কিত ভাম্রাদি-পাত্র ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । অন্যথ|! বেদীর উপর পীত, কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত 
ও শ্বামলাদি পঞ্চবর্ণের গুড বা! গুঁড়ির বারা স্থমনোহ্‌র “সর্ববতো- 
ভত্র- মণ্ডল? * ষথ্াবিধি রচন। ও অচ্চন করিয় পূর্ব্বোক্ত তাম্তর 
পান্রধহ সেই অভিষেক-কলস তাহার উপর স্থাপন করিবে । 
কলসের উপর গতর বীজ' পাঠ করিয়। নিয়মুখী ব্রিকোণাকার 
সিন্দুর-চিহ্ন অঙ্কন করিবে ও সেই চিন্ছের হধ্যে দক্ষিণকালিকার 
মুল কী লিখিয়! দিবে। 





* পুজা প্রদীপে'__২০২ পৃষ্ঠায় 'দর্ব্বতোতদ্রমগলের চিআ্রাদি দেখ। 


৪৪ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়! | 


প্রুদ্রযামল” তস্ত্রে লিখিত আছে £-- 
'"্যত্র যত্র মহাবিগ্য! ভবত্যেব উপাসিতা । 
তত্র তত্র ভ্রিকোণঞ্চ অধোমুধমুদীরিতম্‌ ॥ 
দেব-ত্রিকোণে কর্তব্যং উদ্ধাস্তং পরিকীর্তিতম্‌ 1” 


অর্থাৎ যে যে স্থানে দেবীর আরাধনা করিতে হইবে, 
সেই সেই স্থানেই অধোমুখে ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত করিবে, 
দেব বা পুংদেবতার অচ্চনাকালে উর্ধমুখী ত্রিকোণ-চিহন অঙ্কন 
করা বিধেয়। গপুজাগ্রদীপে-সগুণ-ত্রক্ষবস্ত কি” অংশে 
(১৫১ পৃষ্ঠ! হইতে) বিস্তৃত তাৎ্পধ্য দেখ । | 

দরধধি এবং অক্ষত দ্বার কলস-গাত্র চচ্চিত করিবে । অনস্তর 
অনুলোমভাবে ক্ষ-কারাদি'অ-কার পর্যন্ত একপঞ্চাশত মাতৃকা 
বর্ণ-মন্ত্র পাঠপূর্ববক মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া “কারপবারি* বা 
“তীর্থতোয়' অথবা যে কোনও নিশ্মল সলিলম্বারা' সেই ঘট পূর্ণ 
করিবে । 'কারণবারি বাঁ তীর্থতোয়াদি সম্বন্ধে সত্বরজাদি-গুণযুক্ত 
ভাব-ভেদে যে মঠের যেমন বিধান প্রচলিত আছে, অভিষে কদ1তা 
অভিজ্ঞগুরু, সেইরূপই করিবেন, তবে অভিবৃদ্ধ-ত্রক্মানন্দদে ব- 
প্রবন্তিত সিদ্ধ সাত্বিক ব' দিব্যভাবধুক্ত উচ্চাধিকারের মঠগুলির 
মধ্যে কুত্রাপি স্ুল কারণ-বারির বাবহার নাই । ষে কোনও 
নিম্মল জলেও কলস পূর্ণ করিয়া, একত্র ঘর্ষধিত রক্তচন্দন, 
স্বেতচন্দন, অগ্ুরু, কপূর» কেশর বা জাফরাণ ও গোরোচনা এই 
পঞ্চতত্ব ও বিশুদ্ধ গন্ধার্দি প্রক্ষেপ প্রদানে সুন্দর কারণ বা মন্ত্রপৃত 
সিহ্ধললিল প্রস্তত করিয়া লইবে। সুবিধা হইলে তন্ত্র-বিধি 
অনুসারে নিম্নলিখিত গন্ধ ষ্টকও সেই কলস-মধ্যে নিক্ষেপ করিকার 
নিয়ম আছে । 
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'সারদাতিলকে' লখিত আছে, াক্কাহ্কে সাধারণতঃ 
ত্রিবিধ। শক্তি বিষণ ও শিব-মন্ত্ররে অভিষেকানুসারে তাহা 
স্বতন্ত্ররূপেই প্রযুজ্য হইয়া থাকে । 

“গন্ধাষ্টকং ভ্রিবিধং শক্তি বিষণ শিবাত্মকং |” 
“চন্দনাগুরু কপূর চোর কুস্কম রোচনাঃ। 
জটামাংসী কপিযুত৷ শক্তেগন্ধাষ্টকং বিছু ॥৮ 

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্প র, রক্তচন্দন (কৃষ্ণশঠী), কুষ্কুম, 
গোরোচনা, জটামাংসী ও গেঁঠেলা বা লাক্ষা এই অষ্টবিধ দ্রব্য 
শক্তি-গন্ধাষ্টক বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

“চন্দনাগুর কর্পুর তমাল-জল কুস্ীমং । 
কুশীতং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্ট কং স্মৃতং ॥* 

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্প,রঃ তমাল, বালা, কু্কৃম, রক্তচন্দন, 
কুড় এই অষ্টবিধ দ্রবা শিব-গন্ধাষ্টক বলিয়া! উক্ত আছে । 

“চন্দনা গুরু হ্রীবের কুষ্ঠকুঙ্কুম সেব্যকাঃ। 
জটামাংসী স্থরমিতি বিষ্কোগন্ধাষ্টীকং স্মৃতং ॥” 
অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুস্কুম, শ্বেতবেণার মূল, 
জটামাংসী ও দেবদারু এই অই্টন্রব্য বিষুগন্ধাষ্্রক বলিয়! পরিচিত। 
গুরুদেব শিষ্তের আকাজ্ক1 ও অবস্থা বুঝিয়া দেয় মস্ত্রাুসারে 
এই সকল বিধির যথাসম্ভব অবলম্বন বরিবেন। 

অনন্তর এই কলসমধ্যে নবরত্ব ** (অভাবে পঞ্চরত্ব, তদভাবে 

অন্যান এক তোলা স্বর্ণ, তাহারও অভাব হইলে, কেবল আতপ- 


* নবরত্ব যথা £-_ মুক্তা, মাণিক্য ব। চুনী, নীলকাস্তমণি বা নীলা, গোমেদ, 
হীরক, প্রবাল, পন্মরাগ, মরকত বা! পান্ন। ও ইন্ত্রনীলমনি। 
পঞ্চত্ব যথা £-_মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রোপ্য। 


৪৬ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়। 


চাউল) নিক্ষেপ করিবে । এ” বীজ উচ্চারণ করিয়া! কলসমুখে 
আম, কাঠাল, অশ্ব, বট ও বকুল এই পঞ্চপল্পব প্রদ্দান কন্সিবে, 
(* পৃজাপ্রদীপের * ২*৩ পৃষ্ঠান্ব পল্পবাদি বিষয় দেখ)। 
এবং শ্রী হী" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! আতপতঙুল ও স-শিষ, 
নারিকেল ফল-সমন্থিত ত্বর্ণ, রজত, তাত্র নিশ্মিত অথবা মৃখ্ময় শরাব 
পল্লবোপরি রক্ষা করিবে । অপরাজিতালতা ও রক্তবস্ত্র চেলি 
বা লালকাপড় শাড়ী (অভাবে রক্তন্ত্র) দ্বারা কসল আচ্ছাদন 
ও কলসকঠ বন্ধন করিয়া দিবে । বিষুঃমস্ত্রে বা শিবমস্ত্রে অভিষেক 
করিতে হইলে, ক্ষৌমাদি শ্বেতবন্ত্রে অভিষেকঘট বন্ধন কর! 
বিধেয়। এবং ঘটে তদছরূপ পূর্বকথিত ভাবে লিন র-চিহ্থাদি 
ও দেবতার বীজ লিখিয়! দিবে । 

এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, "স্থাং স্থীং হীং শ্রীং স্থিরীভব” 
এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘট স্থিরীরৃত করিবে । ('পৃজাপ্রদীপেঃ ইহার 
বিশ্বৃত ক্রিয়-বিধান দেখ ।) 


নবপাত্র স্থাপন1--তন্ত্রে এই পাত্র-স্থাপনার বিশেষ বিধান 
আছে-_-১।“শক্ভিপান্র”--রজত নির্মিত, ২।গুরুপান্র'--স্বর্ণ-নিশ্মিত। 
৩। 'ভ্রীপাত্র'__মহাশঙ্খ ব। নরকপাল দ্বার নিশ্মিত, ৪। 'যোগিনী- 
পাত্র”, ৫। “বীরপাত্র', ৬। *পাস্পাত্র+, ৭ €ভোগপাত্র*, ৮। 'বলি- 
পাক” এবং ৯। 'আচমনীপাত্র* তাআ্নিশ্মিত করিতে হইবে। 
পাধাণ, কাষ্ঠ ও লৌহ-নিশ্দিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়! সামর্থ্যা- 
হুসারে অন্ত যে কোনও পাত্র দ্বারা এই অচ্চনা করা যাইতে 
পারে । অধুন। প্রায় সকল মঠেই গুরু-পরম্পরা প্রবর্তিত তাত্র- 
পাত্রেরই (অভাবে পিতলের পাত্রের) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া ষায়। 
স্থাতরাং নয়টা তাঅপাত্রেই পূর্বমিশ্রিত চন্দন ও গোরোচনাদি 


রুপ্রদীপ । ৪৭ 


ররর হসরমবস্বরররসইররারররপসপ-“স ররি 


গন্ধাত্ত্বগুলি জলসহ মিশ্রিত করিয়া! পূর্ণ করিয়া দিবে । এইরূপ 
বিধানে নয়টা পাত্র স্থাপিত হইলে, অভিষেক-ঘটের চারিধারে 
তাহা মগ্ডলাকারে সাজাইয়া দিবে। কোন কোনও মঠে ইহাতে 
“বিজয়া' দিবারও বিধি আছে। এই নব-পাত্রের প্রত্যেকটাতে 
একটী করিয়া রজত মুদ্্। ও যন্ত্রপুম্প রাখিয়া দ্িবে। অনস্তর 

. প্রত্যেক পাজ্জে গুরুগণের ও ভগবতীর তর্পণ করিবে । 
গুরু-চতুষ্টয়ের তর্পণ যথা! :-- 

& সশক্তিক-গুরু শ্রীমদ্অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যন্থা 
শ্রীপাছুকাং তর্পয়ামি নমং | এ সশক্তিক-পরমগ্রু শ্রীমদঅমুকা- 
নন্দনাথ অমুকী দেব্যন্থ। ভ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এ 
সশক্তিক-পরাপরগ্ররু শ্রীমদুঅমুকানন্দনাথ অমুকী দেবান্বা 
শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ | এ সশক্তিক-পরমেষ্টিষ্থরু শ্রীমদ্‌- 
অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যস্বা শ্ীপাছুকাং তর্পয়ামি নমঃ * 

ীভগবতীর তর্পণ যথ! £-_ 

“ক্র” শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা| শ্ীপাছুকাং তপয়ামি হ্বাহ।। ক্রী 
শ্রীমদদক্ষিণকালিকা-ষড়জ-দেবতা৷ শ্রপাছুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। 
ক্রী শ্রমদ্দক্ষিণকালিকাবরণ-দে বতা শ্রীপাছ্কাং তর্পয়ামি স্বাহা।” 

এতদ্ব্যতীত জ্বত্ত্র 'খধিতর্পণ',. “আবরণতর্পণ”, পপঞ্চদশ- 





* পূর্বেধাক্ত বিধানুসারে যাহারা একাস্ত গুরুর অভাবে, যে কোনও ধর্মমপরায়ণ 
ব্রাহ্মণের সহায়তায় স্বয়ং অভিষেকানুষ্ঠান করিবেন, তাহারা 'সচ্চিদানন্দাদি' 
যথানাম গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণ করিবেন । 'পুজাপ্রদীপে (৪৮ পৃষ্ঠ্যর) সিদ্ধোগ 
| গুলুদেবগণের ১৬শ সংখ্যক গুরু হইতে যথাক্রমে পরমণ্ডরুর, পরাপরগুরুর ও 
পরমেচিগুরুর নাম দেখ । 


৪৮ সাধারণ অভিষেক-ন্রিয়! ৷ 


দি পে | পে পর পর 


যোগিনীতর্পণ", এঅষ্টশক্তিতর্পণ', দাধারণ-দশদি কপা লতর্পণ', 
“ড় তর্পণ”, “অস্ত্রার্দিতর্পণ' ও “ভৈরবতর্পণ” করিবার বিধি 
আছে। (“পৃজাপ্রদীপে' দেখ)। 
অভিষেক-কলসে নিয়লিখিত মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে । 
মন্ত্র যথা :--ও গঙ্গাছ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। 
সর্বেবে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ জলদানদাঃ ॥ 
হৃদ| প্রত্রবণ। পুণ্যাঃ স্ব: পাতাল মহীগতাঃ। 
সর্বতীর্ঘাণি পুণ্যানি ঘটে কুর্ধবন্ত সন্নিধিং ॥” 
অনন্তর অভিষেক-কলসে--('পৃজাপ্রদীপে বর্ণিত বিধি অনুসারে) 
মন্ত্র ও দেবতার আবাহন_ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কুস্তে দেবমুদ্তি 
কল্পনা করিবে ও দেবতার ধ্যান ও যথাবিধি পুজা করিবে । 
* তৎপরে স্ততিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মুলমন্ত্র অষ্টেত্তর সহমত 
অথকা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে । 
পূর্ব প্রতিষ্ঠিত গণেশঘটে গৌধ্যাদি ফোড়শ-মাতৃকার পূজা 
করিতে হয় তাহ! পূর্ব বলয়াছি । এই ঘটে পঞ্চদেবতারও পূজা 
হয় এবং অভিষেকান্তে পঞ্চদেবতার বিসঙ্জনও এই ঘটেই সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । এই সকল অনুষ্ঠান সমাধা হইলে, অভিষেকা- 
ভিলাধী শিষ্য, গুরুর সন্ষিধানে উপস্থিত হইয়! প্রণামপূর্ববক 
নিক্নলিখিত ভাবে করযোড়ে ৭ গ্রার্থন। করিবে £-- 


* “ পৃজাপ্রদীপ + দেখ ' 

1 কোনও মঠে অভিষেক কাধ্য হইলে, যে কোনও সাধক তাহার হস্ত-ধারণ 
করিয়া! চক্রেশ্বরগুরু মহারাজের সম্ুখে আনায়ন করিয়! বলিবেন--“কৌলমগ্ুলি- 
পরিশোভিত মহাকৌল চক্রেশ্বরায় নম২* উভয়ে প্রণাম করিবেন । পরে সেই সাধক 7 
চত্রেস্বরকে সম্বোধন করিয়। বলিবেন--“নক্তমদ্য মহানিশায়াং অন্মাৎ স্রোহাম্পদ 


গুরুপ্রদীপ | ৪৯ 


শিষের প্রার্থনা ১-- 
“ত্রাহি নাথ কুলাচাঁর-নলিনীকুলবল্লভ। 
তৎ্পাদাস্তোরুহচ্ছায়াং দেহি মুদ্ধি] কপানিধে। 
আজ্ঞাং দেহি মৃহাভাগ শুভ (শাক্ত) পূর্ণাভিষেচনে । 
নির্ব্িষ্নং কর্মণঃ সিদ্ধিম্‌ উপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ ॥” 

” অর্থাৎ__নাথ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, আপনি 
কৌলিকরূপ পদ্মবনের প্রভাকরম্বরূপ। হে কপানিধে, এক্ষণে 
কৃপা করিয়া আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ-কমলের ছায়া 
প্রদান করুন| ম্হাঁভাগ, আমার শুভ “শাক্তঃ তথা 'পূর্ণাভিষেক'- 
বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি যেন আপনার 
প্রসাদে নির্বিিদ্বে সাধন কাধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি । 

গুরুর আশ্রয় ও আজ্ঞ[দান। গুরুদেব বলিবেন £__ 

“শিবশক্ত্যাজ্ঞয়। বস ! কুরু (শাক্ত) পূর্ণাভিষেচনমূ । 
মনোরথময়ী সিদ্ধি জায়তাং শিবশাসনাৎ ॥” 
অর্থাৎ-বৎস, তুমি শিবচ্ছক্তির আজ্ঞান্ুসারে শুভ "শাক্ত? তথা 
পূর্ণাভিষেকে' অভিষিক্ত হও । শ্রশ্রীভগব।ন মহেশ্বরের আজ্ঞান্ু- 
সারে তোমার মনস্কামন পূর্ণ হউক । 
শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ববোপদ্রুব- 





স্বধর্্পরায়ণ সাধনাভিলাধী শ্রীমান অমুক শশ্মা অতীব দীনভাবেন ভবদীয় চরণ- 
কমলসমীপে আশ্রয়-লাভার্থং উপস্থিতোহভূৎ। প্রভো, কৃপাদান-প্রদানেন 
অন্য মনোরথং পুর ভবাম্‌।” 

চক্রেশ্বর শ্রীগুরুদেৰ বলিবেন__“তথাস্ত” 

অনস্তর সেই ব্যক্তি করযোড়ে__"ত্রাহিনাথ ইতমদি” যুলে বৃণিত 
প্রার্থনাবাক্য বলিবে। 

৭ 


৫০ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়৷ | 


৯ ০ _ সস পা পপ পর এ 


শস্তি, আয়ু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্যাদি শিবত্বলাভের নিমিত্ত 
সংকল্প করিবে । শিষ্ত উত্তরমুখে দক্ষিণ জানত পাতিয়া বপিয়! 
কোশায় জল, তিল, হরীতকী, কুশ, দুর্বব, তুলসী ও বিল্বপত্র 
আদি লইয়া, বাম হস্ত-তলের মধ্যে তাহ। রাখিয়া দর্গিণ হস্তে 
আচ্ছাদন-পূর্বক নিম্নলিখিত সংকল্প-মন্ত্র পাঠ করিবে । 
অভিতিন্িক্ষ-ভ কভু যথা £ 

“ও তত্সদছ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্তে ভাস্কবে অমুকে 
পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রঅমুক দেবশম্মা (স্বপত্বী সহিত) 
বা অমুকী দেবী (স্বপতি সহিতা) সর্ববোপদ্রবশাস্তি-সর্বরোগ- 
নিবারণ-ধনকীন্ত্যা যুবুদ্ধি-সর্বলৌ ভাগ্াপ্রাপ্রি, অসৌ-ভগ্য প্রশমন- 
সর্বপাতকাপনয়ন-সর্বাশাপুরণ-মস্ত্রদোষনিবারণ-সর্বার্থসাধন-সর্বব- 
তীর্থকলাব্যাপ্তি-শক্রক ত--অভিচারগ্রশমন-সর্ব-গ্রহদোৌষনিবারণ-- 
ভূতরোগাদিশমন-ডাকিন্যাদিভয়বিধ্বংস্ন--বিষাদিকৃত দোযখগুন-- 
সত্রীকুতাদিদোষশান্তিনিদান ( কুলদীক্ষাশ্রবণ ) (পাছুকামন্ত্র গ্রহণ,) 
(দশার্ণমন্ত্র্রবণ,) (দণ্ডকমগ্ডলুধারণ,) ব্রঙ্গ মন্ত্র গ্রহণদ্বারা (সর্ববমন্ত্রো- 
পদেশকত্বরূপ সদ্‌গুরুত্ব,) সর্ববমন্ত্র-জপাধিকারিত্ব-সর্ববা পচ্ছান্তি- সর্বব- 
বিজয়-পরমৈশ্বধ্য-পরদৈ ব-মন্ত্র-সিদ্ধাদি--ধন্মার্থকামমোক্ষ-াশবত্ব-- 
সিদ্ধৈ গুপ্তাবধৃত (অথবা “প্রকটাবধৃত”) ভাবেন কৌলধশ্মাশ্রয়ার্থং 
গুরুদ্বার| (কৌলদ্বার ) মতকর্তব্য শুভ-( শাক্ত বা) পুর্ণাভিষেকা- 
নিভৃত (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাদেবতী-মন্ত্রদ্ধারা ) অথবা অমুক 
দেবত। অমুক মন্ত্রদ্ধারা (“গু রাজরাজেশ্বরী শক্তি” ইত্যাদি 
তন্ত্রাদ্যুক্ত-মন্ত্র্বার, অথবা “ও তারিণী কালিকা চণ্ডা মহাচগ্ডা 
মুুৎস্থুক1” ইত্যাদি নিগমলতাছ্যুক্ত-মন্ত্রদ্ধার1, কিম্বা! “ওঁ গুকুস্তাভি- 
যিঞ্স্ত ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বরা” ইত্যাদি মহানির্বাণ-তস্ত্রোক্ত-মন্ত্রার1) 
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শ্রীমৎ দক্ষিণকালিক1 অথবা অমুক দেবতাচ্চিত ঘটস্থ (কুলদ্রব্যেণ) 
মন্ত্পুত-সিদ্ধসলিলেন ( শান্ত বা) পূর্ণাভিষেক কম্মীহং করিস্কে | 
ইহার পর ঈশ।নকোগে সেই কোশার ব1 স্কল্পপাত্রের সামান্য 
জল ফেলিয়া তোশাটী ব1 সেই পাত্রটী অন্য কোন পাত্রের উপর 
উপুড় করিয়া রাখিৰে ও তাহার 'উপর কয়েকটা আতপ চাউল 
*দিয়। হাতযোড় করিয়া বলিবে--'ও সঞ্কলিতেহন্মিন কম্মাণি 
সিদ্ধিরস্ত । গুরুদেব বলিবেন-_-ও অস্ত | 
শিষ্য--'ও অয়মারন্ত শ্ুভায় ভবতু”। গুরু _গ্ ভবতু*। 
অনন্তর কৃতসঙ্কল্প সাধক নিয়লিখিত মন্ত্রে গুরুর অচ্চনা করিয়া, 
২2৪ নবশ্নল্ী করিবে 1 গুরু, উত্তর মুখে বমিলে, শিষ্য 
পূর্ববমুখ হইয়া করষোড়ে বলিবে__ 


শিষ্য াঝবে ২. “ও সাধুভবানান্তাহগ 

গুরু বলিবেন -** শন সাধ্বহমাসে |” 

শিষ্া বলিবে “০4৪ অচ্চয়িষ্যামো ভবস্তং ।” 
গরু বলিবেন ০১. শু অচ্চয় ।” 


পরে শিখা, গন্ধপুষ্প, বস, ঘজ্ঞোপবীত ও অলঙ্কারাদি যথাশক্তি 
অচ্চনীষ্ধ উপকরণসমূহ গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া__-গুরুর 
*দক্ষিণজালুর উপর আতপ চাউল রাখিবে ও বাম হস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তে 
তাহা ধারণপূর্বক বলিবে “ও তত্সদছ্য অমুকে মাসি অমুক 
রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথো অমুক গ্রোত্রঃ শ্রীঅমুক 
দেবশশ্ম। (স্ত্রী হইলে “অমুক দেবী' বলিবে) মৎসঙ্কল্লিতার্থসিদ্ধয়ে। 
অমুক মন্ত্র শ্রমদ্দক্ষিণকালিক-মন্ত্র বা যে মন্ত্রের দীক্ষা হইবে, 
1 তাহা বলিবে) দ্বারা (অমুক দেবতার্চিত বা যে দেবতা হইবে 
তাহা বলিবে) ঘটস্থ3লপ্রব্যণ (মন্ত্রপৃত-সিদ্ধনলিলেন) শুভ 


৫২ সাধারণ অভিভিবক-ক্রিয়া 


(শান্ত অথবা) পূর্ণাভিষেকার্থং পরব্রহ্ম গোত্রং সশক্তিক শ্রীঅমুক।- 
'নন্দনাথ ভবন্তং গুরুত্বেন' অহং বুণে |” 

গুরুদেব বলিবেন-“ও বুতোহস্মথি ॥” 

শিষ্য বলিবে "ও য্থাবিহিত গুরুকম্ম কুরু 1৮ 

গুরু বলিবেন “ও যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।” 

অনভ্তর গুরুদেব দেয় মন্ত্রের সংস্কার * করিয়া! দিবেন। 
(কাল্যাদি সিদ্ধ-মন্ত্রের সংস্কার করিতে হয় না।) 

এইবার গুরুদেব শিষোর নেত্রন্বয় €বৌষট” মন্ত্রে রক্র-বন্ধদ্বার! 

আবদ্ধ করিয়া দিবেন ও পুপ্পন্থাব। শিষ্যেব অঞ্জলি পূর্ণ করিয়। 
দেবতার প্রীত্যর্থে নিজ-মূল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই 
কলসমধ্যে পুষ্পাগ্জলি প্রদান করাইবেন । 

অতঃপর শিষোব হৃদয়ে ত্রিশূল (অভাবে অন্য কোন শঙ্্)' 
স্পর্শ করাইয়। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিবেন £-- 

*“ কিং বস! তে হৃদিন্যন্তং কথ্য তামনুভূয়তে ?” 





"বৎস! তোমার হৃদয়ের উপর ইহা কি অনুভব করিতেছে?” 
শিবু (অনুভব করিয়) বলিবে__ 
« শানিতং শন্ত্রমে তদ্ধি হৃদি ন্তস্তং মম প্রভে1।” ও 
হে প্রভো! ইহা একটা শানিত শস্ত্র আমার হৃদয়ের উপর 
রক্ষিত হইয়াছে ।” 
গুরুদেব বলিবেন__ 
“অনেন তীক্ষশন্ত্রেণ ভেত্ন্যামি হৃদয়ং তব ।” 
"ইহাদ্বারা আঙ্গ তোমার হাদয় বিদ্ধ করিব ।” 


* 'পুরশ্চরণ প্রদদীপে'-_এমস্ত্রের সংক্ষীর' দেখ । 
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নস এ. 


্রহ্মজ্ঞ কৌলগুরুর এইরূপ আদেশ শুনিয়া দৃঢ়সন্কল্প শিষ্য 
অসঙ্কোচে বলিবে-_ 
« এতন্নিবেদিতৎ পূর্ববং হ্বদয়ং তে কপানিধে। 
যথেষ্টং ক্রিয়তাং ব্রহ্ষন্‌ কৌলসংসচ্ছিরোমণে ॥৮ 
“প্রভে, এ হৃদয় আপনারই, হে কপানিধে! ইহার আপনি 
যথাইচ্ছ! করিতে পাবেন ।” 
গুরুদেব তখন সঙ্মেহে বলিবেন-__ 
“ নাহং ভেতস্তামি হৃৎপিগুং শস্ত্েণ নিশিতেন তু । 
ভিত্ব৷ দেবেন তে বৎস বীজং পরমছুল্ল ভম্‌। 
বপামি হৃদয়ে শ্ামান্‌ গুহাতি গুহামেব চ ॥ 
প্রযত্বশ্চ প্রকর্তব্য স্তদ্বীজস্তান্করায়ণে । 
অপ্রমত্তেন কর্তব্য। নোপেক্ষা চ কদাচন ॥” 


“বৎস, তবে এ লৌহ্‌-শস্ত্রে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব না, 
তোমার হৃদপিণ্ড দৈবশস্ত্রেই বিদ্ধ করিয়া আজ যে পরম গুহাবীজ 
তাহাতে প্রদান করিব, দেখিও বৎস, সাধামত তাহার উপ্চের 
প্রয়াস পাইবে, কোন মতে তাহার অপব্যবহার করিবে না। 
কেমন সম্মত আছ ত ?” 
শিষ্য বলিবে-__ 

“ আদেশে মে শিরোধাধ্যঃ কপাং কুরু কপানিধে 1। 
ভবৎপাদাম্থজচ্ছায়া মাশ্রিতোহহং নিরাশ্রয়ঃ। 
রক্ষ মাং কৃপয়া ব্রন্মন্‌ শিষ্যস্তেহহং প্রসাধিমাম্‌ ॥” 

“আপনার অনুমতি আমার শিরোধার্ধা, কপানিধে আমি 

আপনার একান্ত আশ্রিত শিষ্য, আমায় রক্ষা করুন।” 


৫৪ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া । 


গুরুদেব বলিবেন--- 
“ যং বিশ্বাসমুপাশ্রিত্য আয়াতোহত্র হিতেচ্ছয় । 
রক্ষ তং সর্ববথা বল ! শরেয়ে। নৃনমবাপ্াপি ॥ 
মৃহামায়াভিধা য| তু যা জগজ্জননী পরা। 
টকবল্যদায়িনী সাক্ষাৎ সগুণ! ত্রিগ্ুণাতীতা | 
যৎ্পদাস্তোরুহচ্ছায়। মৃ্ধিগন্ত মিহাগতঃ | 
পদপন্বজমাহাত্ম্যং যস্ত! দেবৈঃ ম্থছুল ভম্‌। 
তত্তত্বং পরমং গুহাং রত্বন্ত পরমাদভূতম্‌। 
কোষাগারে স্থৃগুপ্তে তু রক্ষিতং শঙ্করাশ্রিতে । 
সাধানং মস্ত্রযোগস্ত তস্ত্রমার্গস্তদৃচ্যতে ॥ 
রজঃ সত্বং তমশ্চৈতত্রিশূলং ত্রিগুণাত্মিকম্‌। 
তশ্তৈব শিবকোষস্ত কুপ্সিকা কথিতা বুধৈঃ ॥ 
ই'তঃ পূর্ববং হি তশ্থৈব স্থুলতত্বং স্থরক্ষিতম্‌। 
হৃংপিণ্ডোপরি তে বৎস! জ্ঞাতুং ভাবং মনোগতম্‌ ॥ 
স্থক্মৃতত্বস্ত তশ্যৈ বাধুনা ন্তাস্ত(মি তে হৃদি ॥ 
তেনৈব তন্মহাকোষং হৃৎপন্স্থং স্থগোপিতম্‌ । 
উন্মুক্তঞ্* নিবদ্ধঞ্চ করিষ্যমি নিজেচ্ছয়! ॥ 
সংস্মর্তব্যং সদা বস! জন্ম চেদং নবং শুভমূ। 
বিশ্মপ্তব্যৎ নৈতদক্কং জীবননাটকস্য তে ॥ 
অযথাব্যবহারশ্চ ন কর্তব্য: কর্দাচন। 
এতস্য গুপ্ুরত্বস্য হুল ভন্য জগত্রয়ে ॥ 
অধথাব্যবহারঞ্জেৎ কুর্ধ্যাঃ প্রমাদমাশ্রিতঃ | 
ছিন্ং ভিন্নং ভবেৎ সর্বং সাধনং শিবকোপতঃ ॥ ” 
"দেখে। বাব!, আজ যে বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এখানে উপস্থিত 
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শি 


হইয়াছ, যে জগজ্জননী মহামায়ার চরণ-ছায়া-মাহাত্মা লাভেচ্ছায় 
এতদূর অগ্রসর হইয়াছ; সেই রত্ব-শ্রেষ্ট অমূল্য-নিধি শঙ্করাশ্রিত 
যে গুপ্ত-ভাগ্তারে আবদ্ধ আছে, তাহাই মন্ত্রধঘোগ-সাধন বা এই 
প্রাবেশিক “তন্ত্রমার্গ” । স্মরণ রেখো, সত্ব রজঃ ও তমঃ সেই 
ত্রিগ্ুণাশ্রিত এই অলৌকিক ত্রিশূলই সেই শিবভাগ্ারের দ্বার 
উন্মুক্ত করিবার “কুপ্তি' বা চাবিস্বব্ূপ। তোমার হৃদ্‌পিণ্ডেব 
সম্মুখে তাহাই স্ুলভাবে ইতংপূর্বে রক্ষিত হইয়াছিল, তৎপরিবর্তে 
তাহারই যে হ্ুক্মতত্ব এক্ষণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই তোমাব 
হৃদ্মধ্যস্থিত সেই মহাভাগার ইচ্ছামত উন্মুক্ত ও আবদ্ধ করিতে 
পারিবে । স্থুতরাং ইহাকে কখনও বিস্বত হইও না, তোমার 
জীবন-নাটকেব এই অপূর্বব সময় সর্বদ] স্মরণ রাখিবে। যদি কখন 
ইঞার অপব্যবহার কর, তাহা ইইলে নিশ্চয় জানিও, শিব- 
কোপানলে তোমার সাধন-রাজা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
যাইবে, ইহ। শৃলপাণি ভগবান্‌ শঙ্করের মহাপ্রলয়ের সিদ্ধমন্ত্। 
খুব সাবধানে এই গ্রপ্তরত্বের ব্যবহার করিও, কখনও অবহেল। 
করি৪ না ।” 

“আর এই দেখ* বলিয়া, শিষ্যের হস্তে গুরুদেব একটা নরকপাল 
প্রদান করিবেন। (অভাবে নরকপালের বা শুঞ্ধ “মড়ার মাথা'র 
চিন্তা করিতে বলিবেন |) মানবদেহের শীর্ষস্থানের গঠন ও তাহার 
পরিণতি সম্যক্রূপে তখনই বা সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া 
দিবেন এবং এই সাধনমার্গের উপদেশ প্রাণপণে সম্পূর্ণ গোপন 
রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ শিষ্যকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইবেন। 
স্থবিধা হইলে সেই কপালস্থিত বিজয়া শিষ্যকে স্পর্শ করাইয়া! 
এই দেহান্তরস্থিত জীবের মুক্তি কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ও 
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বিস্ভৃতভাবে বুঝাইয়া দ্রিবেন। পরে ভৈরবগণের শক্তি ও 
সাধনাপথে তাহাদের উপদ্রব ও মহানুভূতির কথা যথাসম্ভব বলিয়া, 
সিদ্ধ পাদুকামন্ত্র উচ্চারণদ্ধার! তাহাকে পুনরায় তিনবার প্রতিক্রতি । 
«করাইয়! লইবেন । 
অনস্তর গুরুদেব আরও বলিবেন-_ 
“ পাপপূর্ণে মহাঘোরে সংসারেহন্মিন তমোময়ে । 
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নো জীবাত্ম। তে নিরস্তরম্‌। 
দুঃখমন্বভবদ্‌ঘো রং সান্তং তদ্‌ বিদ্ধি সাম্প্রতম্‌ ॥ 
প্রাক্তনী জীবলীলাচ সান্তা! তেহত্র বিচিন্ত্য তামূ। 
নবে দেহে নবান্‌ প্রাণান্‌ সঞ্চাররতুমাগতঃ ॥ 
উন্মোচ্য নেত্রাবরণং দর্শয়ামি তবানঘ !। 
জীবাত্মমনং নবীনন্ত নবে চাস্মিন কলেবরে ॥ 
পূর্ণাভিষেকেনানেন নবোপনয়নং তব । 
সম্পা্য দীয়তে বৎস! নবাদৃষ্টিঃ শুভ প্রদা ॥ 
যথ। মার্গং সাধনস্য দ্রষ্ট ২ শক্ষ্যাস সাম্প্রতম্‌॥ 
চন্দনাক্তানি পুষ্পানি বিন্বপত্র'নি চানঘ ! | 
দেবীপ্রীত্যর্থমেতানি প্রদীয়স্তাং যথাবিধি ॥” 

« এতদিন তোমার জীবাত্সা! সংসারের যে অজ্ঞান-অন্ধকারময় . 
কলুষিত প্রদেশে অবস্থান করিয়া ছিল, আজ তাহার অবসান 
হইল, এইরূপ চিন্তাকর, আজ তোমার সেই পুর্ব জীবন-লীলা 
সমাপ্চ হইতেছে । যেন তুমি নৃতন দেহে নৃতন জীবন লাভের 
জন্যই এই মুহূর্তে উপস্থিত হইয়াছ। পূর্ণাভিষেকঘ।রা আজ সেই 
নৃতন জীবাত্মার দর্শনলাভ করিবার জন্য তোমার নয়নের এই 1 
আবরণ উন্মোচন করিয়া, আজ তোমার প্রকৃত “উপনয়ন" সংস্কার 
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করিয়। দিতেছি । সাধনপথ দেখিবার জন্ভ আজ হইতে নৃতন 
দৃষ্টি পাইবে ।” “এই লও” বলিয়। গুরুদেব পুনরায় কতকগুলি 





ফুল-বিন্বপত্র সচন্দন কারয়া শিষ্যের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহা 
দেবতার গ্রীতার্থেই নিজে মৃল-মন্ত্র উচ্চারণসহ শিষ্যের দ্বার! 
সেই ঘটের উপর পুষস্পাঞ্লি প্রদান ক্রাইবেন। তাহারপর 
£শষ্যের সেই নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়। দর্ত(সনে তাহাকে বমিতে 
বলিবেন। 


এইবার গুরুদেব ভূতশুদ্ধি করিয়া শিষ্যের দেহে দেয়মন্ত্রে 
ম্যান করিবেন। অনন্তর শিষ্য পুষ্পচন্দন বা অবস্থান্সারে 
বন্্ালঞ্কার-নহঘোগে “কুমারীপুজা” * (কুমারী উপস্থিত ন। 
থাকিলে সেই অভিষেকঘটেই কুমারাপৃজা হইতে পারিবে ) ও 


* কুমারী পূজা কুমারী অর্থে অবিবাহিতা কন্তা । বয়;ক্রম অনুসারে 
কুমারীর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে । যথা-__একবধা__সন্ধ্য।, দ্বিবর্ধা_-সরম্বতী, 
তিন বদরের কন্তা-ত্বিধামুত্তি, চারি বৎনরের__কালিক।, পাঁচ বৎসরের-_ 
হৃতদ্রা, ৬ বর্ষের-উমী, ৭ বর্ষের_ মালিনী, ৮ বর্ষের কুক্িকাঁ, ৯ বৎসরের-_ 
কালনন্দ্ভ|, ১* বৎসবের-_-অপরাজিত।, ১১ বৎসরের__রুদ্রাণী, ১২ বৎসরের-__ 
তৈরবী, ১৩ বতসরের-__মহালঙ্সী, চতুর্দশ বর্ষের পীঠনায়িক, ১৫ বৎসরের__ 
'কেত্রজঞা। ১৬ বতসরের-_-অন্বিকা। কুমারী ১৬ ঝোঁল বৎসর বয়স্ক পর্যযস্ত হইতে 
পারিবে, কিন্তু যাহাদের খতু আরম্ভ হইয়াছে, সেরূপ কম্তাঁকে কুমারী পূজায় গ্রহণ 
করা হইবে না । পুজার সমজ্প বয়ংক্রম অনুসারে কুমারীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। 
বথা,__“সন্ধ্যাকুমারী” “সরম্বতীকুমারী' ইত্যাদি । 

কুমারী পৃজাকালে, পূজক পূর্ব বা উত্তর মুখে বসিয়! কুমারীকে সম্মুখে 
'আসনপরি বসাইবে। আচমন আদি সাধারণ ক্রিয়া করিয়া নিম্নলিখিত রূপে 
সঙ্কল্প করিবে। 

৮ 
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উপস্থিত কৌল বাঁ সাধকগণকে যথাসম্ভব অর্চনা ও প্রণাম করিৰে । 
অতঃপর গুরুদেব কৌলগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন 7 
*অন্ুগ্রন্ৃস্ত কৌল। মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ ৷ 
(শান্ত বা) পর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবদ্ধিরঙ্থমন্যতাম্‌ ॥” 
অর্থাৎ হে কুলত্রত কৌলগণ, আমার শিষ্যের প্রতি তোমর৷! 
অন্থগ্রহ প্রকাশ কর, ইহার (শাক্ত অথবা) পূর্ণাভিষেকসংস্কার- ' 
বিষয়ে তোমর। অচুমতি প্রদান কর। 
গুরুদেব এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কৌলগণ সমাদরে বলিবেন-__ 
*মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ । 
শিষ্যে৷ ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ব পরায়ণঃ ॥৮ 


2 শক াশাশাঁ শি সপ স্পিন শি পাটি 


« গু ততসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রসা 
শ্রীঅমুক দেবশশ্ণঃ সঙ্কল্পিত দীক্ষাভিষেক কন্ণঃ (ব। পূজাদ্ি কম্মণঃ) পরিপূর্ণ " 
ফলপ্রাপ্তিকামঃ কুমারীপুজা কন্মহং করিষ্যামি |” 

পূজা “এ প্রতজ্জলং ওঁ অমুক কুমাধ্যৈ নমঃ, হী” এতৎ পাগ্ং গু অমুক 
কুমা্ধ্যৈ নম$,শ্রী' ইদমর্ধ্যং ও অমুক কুমার্ধ্যে নম$, হ, এস গন্ধঃ গু অমুক কুমায্যৈ 
নমঃ) এ এতৎপুষ্পং গ অমুক কুমাধৈয নমঃ, হেসীঃ এবঃ ধূপঃ ৩ অনুক কুমার্ষ্যৈ 
নমঃ, হেস]ঃ এষ দীপঃ ও অনুক কুমাধ্যৈ নমঃ। এতে গন্ধ পুপ্পে এ হীত্রী 
ক্রী' হেসী কুলকুমারিকৈ হাদয়ায় নম১ হৈ বৈ হৈ শ্রী হী এ স্বাহা শিরসে 
স্বাহাঁ নমঃ) এ তরী শিখায়ৈ বট নম+ঃ, এ বাগীশ্বরি কবচায় হা' নমঃ। এ 
কুলেশ্বরি নেত্রত্রয্ায় বৌধটু নমঃ) হ্রী” অস্ত্রায় ফু নমঃ, এ সিদ্ধজয়ায় পূর্বববক্তা য় 
নম$, এ" জয়ায় উত্তরবক্তাঁয় নমঃ, এ তরী শ্রী কুক্জিকে পশ্চমবক্তাঁয় নমঃ” 
এ কালিকে দক্ষবক্তীয় নমঃ 1” 

অনস্তর কুমারীকে বন্ত্রীদি পরাইয়। ভোজন করাইবে ও তিনবার প্রদক্ষিণ 
করিয়া দক্ষিনান্ত করিবে । যথা--"ও' এত্মৈ রজতায় নমঃ, এতদধিপতয়ে * 


শ্রীবিফবে নমঃ” «সু তৎসৎ অগ্য অমুকে মাঁনি, অমুকে পক্ষে অমুক তিখো 
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অর্থাৎ মহামায়ার প্রসাদে ও পরমাত্মার প্রভাবে, আপনার 
শিষ্য পূর্ণাভিষেকদ্বারা পরতত্ব-পরায়ণ ও পূর্ণত্ব লাভ করুন। 
(যদি এমন হয় যে, অভিষেক কালে কোন কৌলসাধক উপস্থিত 
না থাকেন, তাহ1 হইলে অভিষেক-সাক্ষীস্বূপ কোন যন্ত্র-পুণ্পে 
মন্ত্রকৌল কল্পন। করিয়া অথবা ঘটাশ্রিত। কুলেশ্বরী ম্হামায়াকেই 
*সম্বোধন করিয়া, তাহাতে কৌলার্চনা! করিবে 1) 

ঘটে শক্তিসঞ্চার __ এই সমস্ত কাধ্য থাবিধি সম্পন্ন হইলে, 
গুরুদেব পূর্বার্চিত সেই ব্রহ্ষকলসে, শিষ্যের দ্বার। মহাশক্তির 
সংক্ষিপ্রভাবে পুজা! করাইয়া স্বয়ং বা উপস্থিত কৌলগণ সহযোগে 
সেই ব্রহ্মকলসে স্বীক্ম অথব। সেই সমবেত সাধনশক্তি স্ারিত 
করিবেন। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, “সাধনপ্রদীপে, 
' আষ্টাভিষেকবর্ণনায় অভিষেক-ঘটে শক্তিসঞ্চার-সম্বদ্ধে সংক্ষেপে 
এই কথাই উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ স্বম্ং গুরুদেবের অথব। সেই 
উপস্থিত লাধকগণেরও কিছু কিছু শক্তির সহায়তায় অভিষেক- 
কলসস্থিত সলিল, শক্তিশালী করিবার এই উপযুক্ত সময়। এই 
ক্রিঘ/-উপলক্ষে গুরুদেব স্বয়ং বা সমাগত সাঁধকগণ লমভি- 
ব্যাহারে কলসের লমীপে বা চতুর্দিকে স্থবিধামত স্থানে 
উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃত ভূতশুদ্ধির দ্বার চিত্ত স্থির করিয়া স্ব স্ব 
হস্তদ্বয়ের করতলপুষ্ঠ উর্ধদিকে করিয়া উপযুঠপরি তির্যগ্ভাবে 





অমুক গোজন্ত এরঅমুক দেবশন্মণঃ সঙ্কলিত দীক্ষাভিষেক (পুজাদি) কন্মণঃ 
পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্তিকামনয়। কূতৈতৎ অমুক কুমারী পূজনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণমিদং 
? কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ুং শ্রীবিধ্ুদৈবতং অমুক গোত্রায়ৈ শ্রীমতী অমুক দেব্যে 
অমুক কুমার্য্যে তুভ্যং দদানি |” 
অচ্ছিজ্রাবধারণ-__“ও' কৃতৈতং কুমারীপুজা ক্মাচ্ছিত্্ মস্ত ।” 


৬ সাধারণ অঁভিষেক-ক্রিয়। 


সেই কলসগাত্রে অঙ্থুলাগ্র স্পর্শ করাইয়া রাখিবেন ও মহাশক্তি 
জগদস্বার চিন্তা করিয়া! শিগ্ঠের মঙ্গলার্থে স্বস্ব সাধনশক্তির কিঞ্চিৎ 
অংশ প্রদান করিতেছি, এইরূপ ভাবনা করিয়া শ্রীগুরুপাছৃক। 
চিন্তাপূর্বক ঘটাশ্রিত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিবে। 
অন্যুন দ্বাদশ পল বা পাচমিনিট কাল এইভাবে বসিয়া দৈবীশক্তি 
(ইংরাজি ভাষায় 'উইল-পাঁওয়ার”) সঞ্চারিত করিবাঁব পর, কলস 
ছাড়িয়া দিবেন । প্রতি মঠেই গুরুপরম্পরাগত এইরূপ গুপ্বিধি 
বা ক্রিয়ানুষ্ঠান চলিয়া আমিতেছে। ইহা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার, 
তাহ! বর্তমান পাশ্চাত্া-পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যক্তিগণও সামান্য চিন্তা 
করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বাস্তবিক প্রথম হইতে 
এই কলস-সংস্কারের ব্যাপারে হতগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়, 
এবং পরে আরও যাহ কিছু কর্তব্য বলিয়। অনুষ্ঠিত হইবে, সেই" 
সমস্তই গভীর বিজ্ঞান-সম্মত। তড়িৎ-শক্তি-সঞ্চারক বিবিধ 
ধাতু, রত্ব, ওষধি ও সিদ্ধমন্ত্রসহযোগে কলসস্থিত অভিষেক-বারির 
মধ্যে পার্থিব ও অপার্থিব তড়িৎ, বিপুল জৈব ও দৈবশক্তির যে 
ভাবে আবির্ভাব হয়, তাহা শিষ্যের পাপমলিন চিত্ত ও দেহশুদ্ধি- 
কল্পে ঘে অমোঘ উপায়, একথা প্রাচ্য বা প্র তীচ্য-বিজ্ঞান-দৃষ্টিতেও 
এক্ষণে আর অভিনব নহে। শানে আছে, অভিষেককালে 
অভিষেকদাতা। গুরুর দেহে সশক্তিক-বিশ্বগুরু ব। শিবশক্তির 
আবির্ভাব হইয়া! থাকে, সাধনপর-গুরুগণ তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়? 
থাকেন । নিস্তব্ধ বৃহ ঘটিকা-যন্ত্রের দোলক ( ঘাঁড়র পেওুলম্‌) 
সামান্য মাত্রও বাহ্‌ আন্দোলন না পাইলে, যেমন তাহা পূর্ণশক্তি 
বা দম থাকিতেও স্বয়ং চলিতে পারে না, সাধনাকাজ্ষী শিষ্যও 
সেইরূপ পূর্বজন্মাঞ্জিত কর্ম, সাধন! ও যথেষ্ট ভগবদ্রুপাঁ সত্তেও 
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পিপি 
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গুরুর আশীর্বাদ ও ততৎকর্তৃক অভিষেকরূপ সাধন-শক্তি-প্রয়োগ * 
বা দৈবী আন্দোলন ব্যতীত কিছুতেই সাধনমার্গে প্রথমে পদা পণ 
করিতে পারিবে না। সেই কারণেই সাধকমগ্ুলীর মধ্যে 
অভিষেক-প্রথার এত আদর । এই কার্যে গুরুর স্বীয় সাধনাঞ্জিত 
শক্তির কিয়ৎ পরিমাণ অপচয় বা ক্ষয় অবশ্ঠই হইয়! থাকে, কিন্তু 
ভগবান যেমন ভক্তের অধীন, প্রকৃত জ্ঞানবান গুরুও তেমনি 
একনিষ্ অনুগত শিষ্যের একান্ত ইচ্ছার এক প্রকার অধীন না 
হইয়। থাকিতে পারেন না, কারণ পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তখন 
অর্থাৎ দীক্ষ| বা অভিষেক-প্রদানকালে মন্ত্র॥ীতার শরীরে গুরুত্ব 
ব! ভগবচ্ছক্তি সংক্রমিত হয়, এবং সেই শক্তি তাহার মাধ্যবিকা 
বা অভিষেকবারির মধ্যদিয়া শিষ্য-শরীরে পরিচালিত হ্ইয়। 
থাকে। ইহাই অভিষেক-সংস্বারের নিগুঢ রহস্ত। তাই 
বামকেশ্বর ও নিরুত্তর তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন ;-- 
“অভিষেকং বিনাদেবি কুলকম্ম করোতি যঃ। 
তশ্তপুজাদিকং কম্ম অভিচারায় কল্প্যতে ॥” 

অর্থাৎ অভিষিক্ত না হইয়া! যে ব্যক্তি কুলকর্ম, উপাসনা ও 
সাধন ভজনাদি করেন, তাহার জপ পুজা সমস্ত ক্রিয়াই অভিচার 
স্বরূপ হয়। ইহার উদ্দেশ্ঠ পূর্ব্বোক্ত ঘড়ির দোলকে বাহাশক্তির 
একটা ধীর আন্দোলনের ন্ায়, সাধনাকাজ্ষীর চিত্ত ও শরীরে 
প্রভৃত জ্ঞানও সাধনানুকুল সামর্থ্য সত্বেও অভিষেকদাতা গুরুপ্রদত্ত 


* পুরশ্চরণ প্রদীপের" প্রথম উল্লাস মধ্যে-“কগুলিনী শক্তির জ্ঞানলাভা- 
নুবূপ অনুষ্ঠান বিশেষকেই “পুরশ্চরণ” বলে" এই অংশের মধ্যে দেখিতে পাইবে 
যে, মন্ত্রচৈতম্যশক্তি প্রদানে যিনি অভিজ্ঞ তিনিই প্রকৃত গুরু । ইত্যাদি “বেদ- 
দীক্ষার' বিষয় বলা হইয়াছে। 
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একটা অপ্রত্যক্ষ দৈবী-স্পন্দন ব্যতীত তাহার সাধনক্রিয়ার গতি 
আরব্ধ হইতেই পারে না। হয় ত কোনও ক্ষণজন্মা শিষ্য তাহার 
পূর্ব জন্মাঙ্জিত উতৎকট সাধনবলে অনতিকালমধ্যে পৃজ্যপাদ 
পরম্হংসের ন্তায় এমন সমাধিলাভ করিতে পারেন, যাহা.?তাহার 
অভিষেকদাতা! গুরু তখন কল্পনা করিতেও পারেন নাই, কিন্তু সেই 
জন্মার্জিত বিপুল সাধন-সাম্র্থ্য গুরুদত্ত এইরূপ লৌকিক অভিষেক 
ব৷ মন্ত্রচৈতন্ত প্রদ কোন অপ্রত্যক্ষ শক্তি-প্রয়োগ ব্যতীত আদৌ 
বিকশিত হইবার উপায় নাই। ইহ শঙ্করাদেশ । সেই কারণ 
শাস্ত্রে অভিষেক-ত্রিয়ার এতই আদর ও অনুষ্ঠান, এবং সাধন- 
মার্গে ইহার এতই অবশ্ঠ-প্রয়োজন । 

যাহা হউক গুরু ও সাধকমগ্ডলী কর্তৃক অভিষেক-কলসে 
শক্তি সঞ্চারিত হইলে, গুরু স্বয়ং সেই কলসোপরি প“ক্লী, হী, 
শ্রী,” এই মন্ত্র জপ করিয়! নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। 

“উত্ভিষ্ট ব্রহ্মধকলস দেবতাত্মক দিদ্ধিদ। 
ত্বত্বোয় পল্বৈঃ সিক্তঃ শিষ্কো ব্রহ্মরতোইস্তব মে ॥৮ 

অর্থাৎ হে ব্রহ্ষকলস, তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা-স্বরূপ, 
তুমি উ্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল-পল্লব দ্বারা 
সিক্ত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হউক । এই বলিয়া গুরু সমাগত 
কৌলসহযোগে সেই কলস সঞ্চালিত করিয়া উত্তোলন করিবেন 
ও তন্মুখস্থ “কল্পবৃক্ষ সদৃশ পল্পবগুলি” শিষ্যের মন্তকে রাখিয়! 
মনে মনে মাতৃকা-মন্ত্র স্মরণ করিবেন, পরে মুলমন্ত্রে অভিমস্ত্রিত 
করিয়া উত্তরাভিমুখ শিষ্যকে পশ্চাছুক্ত মন্ত্রদ্ধারা অভিষিক্ত 
করিবেন। এইস্থলে বলিয়া রাখ। আবশ্তক, “অভিষেকানুষ্ঠান,- 
কল্পে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বল। হইল, তাহা শাক্ত ও পূর্ণ উভয়বিধ 
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অভিষেক-কর্মেই প্রযুজ্য, কেবল সঙ্বল্লাদ্বির উল্লেখ সময়ে, 
যথাসম্ভব বাক্যের পরিবর্তন করিয়। লইলেই হইবে; কিন্তু 
অভিষেক-মন্ত্র উভয়েরই স্বতন্ত্র অভিষেকদাতার অবগতির 
জন্য নিয়ে স্বতশ্থভাবেই তাহা লিপিবদ্ধ হইল। 

শুভশাক্তাভিষেক-মন্ত্রের খধ্যাদ্দি কীর্তন যথা :-_-“এষাং- 
শুভশাক্তাভিষেকন্ত দক্ষিণামৃত্ি ঝষিঃ অনুষ্টপছন্দঃ শক্তিদে বত 
সর্বকল্পসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ।” 


মি. সপ 





শাক্তাভিষেক মন্ত্র :-- 


“ও রাজরাজেশ্বরী (শক্তি) দেবী ভৈরবী কালভৈরবী । 
শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী | 
ত্রিপুটা ত্রিপুরাদেবী তথা ত্রিপুরস্থন্দরী । 
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ভ্রিপুরমালিক]। 
ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তত্রৈব ত্রিপুরাতনী। 
এতাস্তবমভিবিঞ্ন্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১॥ 
"ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী | 
তার! চ জয়ছুর্গা চ শূলিনী তুবনেশ্বরী | 
ত্বরিতাখ্যা মহাদেবী তথৈব চ ত্রিখগ্ডিক1। 
নিত্য চ নিত্যরূপ1 চ বজ্প্রস্তারিণী তথা । 
এতাস্ত্বমভিষিঞ্কস্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ২॥ 


“অশ্বারূঢা মহেশানী তথা মহিষমর্দিনী। 
দুর্গা চ বনছুর্গা চ শ্রীঘুর্গা ভগমালিনী | 

তথ। ভগন্দরী দেবী. ভগক্রিন্না তথাপরা। ৷ 
সর্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা দক্ষিণকালিক! ৷ 


৬৪ 


সাধারণ অভিষেক -ক্রিয়! 


এপি পপ 


“সর্বসিদ্ধিকরী দেবী সব্বগন্ধরবমেবিত। ৷ 
উগ্রতার। মহাদেবী তথ। নীলসরস্থতী ॥ 
এতা স্তামভিষিঞ্চন্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৩ ॥ 


“ক্ষেমস্করী মহাকালী চানিরুদ্বা সরস্বতী | 
মাতঙ্গিনী চান্রপূর্ণ রাজ-রাজেশ্বরী তথা । 
এতান্্ামভিষিঞ্ন্ত মন্ত্রপুতেন বারিপা ॥ ৪ ॥ 


“উ গ্রচণ্ডা প্রচণ্ড। চ চগ্ডোগ্রা চগনায়ি কা 
চণ্ডা চগ্ডবতী চৈব চগ্ডরূপাতিচগ্ডিক1। 
এতাস্তামভিষিঞ্ন্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৫ | 


“উগ্রদৎষ্রা মহাদংই্টা শুভদংষ্রা কপালিনী । 
ভীমনেত্র। বিশালাক্ষী মঙ্গল বিজয়া জয়! | 
এতাস্ামভিষিকন্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৬ ॥ 


“মঙ্গল নন্দিনী ভদ্র। কীতিল্লক্ীর্যশব্িনী । 
পুষ্টিশ্মেধা শিবা সাধবী যশ: শোভা। জয় ধৃতিঃ। 
শ্রীনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিম্তানন্দপূজিত। | 
এতাস্ামভিষিঞ্চন্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৭ ॥ 


“বিজয়া নন্দিনী ভদ্রা স্থৃতিঃ শাস্তধতিঃ ক্ষমা । 
সিদ্ধি্তষ্টী রম। পুষ্টি: শ্রীবুদ্ধিশ্চ রতিস্তথ! । 
দীপ্চিঃ কান্তি্শোলম্্ীরীশ্বরী বুদ্ধিরেব চ। 
শাক্রী মায়া বতী ত্রাক্দী জয়ন্তী চাপরাজিতা । 
অজিতা মানবী শ্বেত। দিতিশ্চাদিতিরেব চ। 
মায়া চৈব ম্হামায়। মোহিনী ক্ষোভিনী তথা । 


গুকুপ্রদদীপ । ৬৫ 


ইসস 


কমলা বিমল গৌরী লাবণ্যা্বৃধিস্থন্দরী । 
ছুর্গা ক্রিয়া চাকুদ্ধতী ঘণ্টাকর্ণী কপালিনী । 
রৌত্রী কালী চ মাম্ুরী ত্রিনেজ্রা চাপরাজিতা | 
ন্ুূপ1 বহুব্ূপা চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা। 
চচ্চিক। চাপরা জ্যেষ্টা তথৈব স্থরপূজিতা । 
বৈবস্বতী চ কৌমারী তারা মাহেশ্বরী পরা । 
বৈষ্ণবী চ মহালক্্ীঃ কান্তিকী কৌশিকী তথা । 
শিবদূতী চ চামুণ্ড। মুণ্ডমালাবিভূষিতা।। 
এতাস্ত্া মভিষিঞ্চস্ত মন্ত্পুতেন বারিণা ॥ ৮॥ 
ইন্দ্রোবন্িধমশ্চৈব ননৈখতো বরুণত্তথ! । 
পবনোধনদেশানে ব্রহ্ধানস্তোৌ দিগীশ্বরঃ | 
এতাস্তামভিষিঞ্চস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৯ ॥ 


সম্বৎসরশ্চায়নৌ চ মাসাঃ পক্ষৌ দিনানি চ। 
[িতথয়শ্চাভিষিঝ্স্ত মস্ত্রপুতেন বারণা ॥ ১০ ॥ 








রবিঃ সোম: কুজ্গঃ সৌম্য গুরু শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ | 
স্লাহুঃ কেতুশ্চ সততমাভষিঞ্চস্ত তে গ্রহাঃ ॥ ১১ ॥ 
নক্ষত্র করণং যোগে অম্বতং সিহ্ধরেব চ। 

দগ্ধং পাপং তথা ভদ্রা যোগোবারাঃ ক্ষণান্তথ। । 
বারবেল৷ কালবেল! দণ্ড] রাশ্থ্যাদয়স্তথা । 
অভিষিক্স্ত সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১২ ॥ 
অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোহন্সতুসংজ্ঞকঃ | 
কপালী ভীষণশ্চৈব .সংহারোহষ্টৌ চ ভৈরবাঃ। 
অভিযিক্কন্ত সতত: মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৩ | 


২৬৬ 


সাধারণ অভিষেক -ত্রিয়া । 


ডাকিনীপুত্রিকাশ্চৈব রাকিনীপুত্রিকা ন্তথা । 
লাকিনীপুত্রিকাশ্চান্তে কাকিনীপুত্রিকাঃ পরে ॥ 
শাকিনীপুত্রিক। ভূয় হাকিনীপুত্রিকান্তথা 1 
ততশ্চ যক্ষিনীপুভ্রা দেবী পুভ্রান্ততঃ পর । 
মাতৃণাঞ্চ তথ!.পুক্রী উদ্ধমুখ্যাঃ স্থতাশ্ যে। 
অধোমুখ্যাঃ স্থতাঃ যে চ উন্সুখ্যাশ্চ স্তা: পরে 
এতাম্তামভিযিকস্ত মন্ত্রপৃতেন বারিণ ॥ ১৪ ) 


ব্রহ্ধা-বিষুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ | 
এতে ত্বামভিষঞ্স্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ১৫ ॥ 


পুরুষঃ প্রকতিশ্চৈৰ বিকারাশ্চৈব ষোড়শ । 
আত্মাস্তরাত্মাপরমজ্ঞানাত্মন: গ্রকীতিতাঃ ৷ 
আত্মনশ্চ গুণ। যেতু স্থুলাঃ স্ম্মাস্তথ। পরে । 
এতে ত্বামভিষিকন্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৬ ॥ 


বেদাদিবীজং হ'বীজং স্্ীবীজং মীনকেতনং । 
শক্তিবীজং রমাবীজং মায়াবীজং সধাকরং ।' 
চিন্তারত্বং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ শাঙ্করম্‌। 
মার্তগুভৈরবং দৌর্গং বীজং শ্পুরুষোত্ত মং । 
গাণপত্যঞ্চ বারাহৎ কালীবীজং ভয়াপহম্‌। 
এতে ত্বাভিষিঞস্ত মস্ত্রপুতেন:বারিণা ॥ ১৭ ॥ 


গঙ্গা গোদাবরী রেব। যমুন! চ সরস্বতী । 
আত্রেয়ী ভারতী চৈব সরযুর্গগুকী তথা। 
করত্তোশ্1 চন্দ্রভাগ। শ্বেতগঙ্জ। চ কৌশিকী । 


গুকপ্রপীপ । .. ৬৭ 


০০//রিিহপাাস। 


চে 


ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা । 
এতাস্থামভিযিঞ্্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৮ । 





ভৈধবে। ভীমব্ধপশ্চ শোণ-ঘর্থর এব চ। 
সিন্ধুভোয়হদাঃ পাক্ধ তথ। পাতালসস্ভবাঃ 
থানি কানি.চ তীর্থানি পুণ্যান্যায়ভনানি চ। 
তানি ত্বামভিধিঞ্ন্ধ মন্তরপূতেন বারিণা ॥ ১৯ ॥ 


ছন্ুধীপাদয়ে। দ্বীপাঃ সাগর1-লবণাদয়: | 
'অনজ্ঞপ্ভান্তথা নাগাঃ সর্পা যে ভক্ষকাদখ়ঃ 1 
এন্ডে আমভিযিঞ্ত অস্্পুতেন থারিণা ২৯ ॥ 


পাতশ্চ বল্পন্ডা যকেধ্বধ কন্ড অভ: পরহ | * 


রা টকাবজ্ক ফইকার ভি ভ্থিধস্ক লর্বদ1 ॥ ২১1 
্ন্যান্থ প্রেতকুল্মগা-রাক্ষসা দান্ননাশ্চ যে? 
পিশাচ] গুহ্থক] ভূতা অভিষেক্ধেন ভআড়িতাঃ ॥ ২২1 


'অলব্মীঃ ক্ালকনী চ পাপানি সুমহান্তি চ। 
ননশ্যক্ক চাভিষেকেন তারাবীজেন ভাড়িতাঃ ॥ ২৩ ॥ 


রোগ।2 শে।ক্ষাশ্চ ারজ্র্যং দৌর্বল্যং চিত বভ্রমং | 
নশ্যন্ধ চাভিষ্বেকেন ঘাখ্ীজেনৈব ভাতা: ॥ ২৪ %॥ 


লোকাভুরাগন্তাগশ্চ ত্দৌরভাগ্যমপিছুর্যশঃ | 
অশান্ত চাভিঘেকেন মন্সথেন চ ভাড়িতাঃ ॥ ২৫ এ 


বিশ্চ বহ্িজায়৷ চ বষট হ্কুচ্চমতঃপরং । (ইডি পাঠাস্তরং ) ১৪ 


৬৮ সাধারণ অভিষেককক্রিয়! 


তেজোহাসো বলহাসো বুদ্ধিহ্বাসম্তথৈব চ। 
নস্তান্ত চাভিষেকেন শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ ॥॥ ২৬ ।। 


বিষাপসৃত্যুরোগশ্চ ডাকিম্াদি ভয়ং তথা । 
ঘোরাভিচারাঃ ক্র রাশ্চগ্রহা নাগান্তথা পরে । 
নশ্টন্ক চাভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ২৭ ॥ 


নশ্বাস্ত চাপদঃ সর্বাঃ সম্পদ: সন্ত স্ুস্থিরাঃ। 
অভিষেকেন শাক্তেন পূর্ণাঃসম্তভ মনোরথাঃ ॥ ২৮ ॥ 
এই অষ্টাবিংশতি মন্ত্রের এক একটী পাট করিতে করিতে 

কলসস্থিত পঞ্চ-পল্পবন্থারা তাম্রকুণ্ডে 1 কোন 1বস্তত-মুখ পাস্ছে 
নিহিত সেই ব্রন্ধার্চিত মন্ত্রপূত ত্রহ্ষশক্কিযুত সলিলদ্বারা গুরু 
শিষ্যুকে সম্পূর্ণ ভাবে সিঞ্চন করিয়া দিবেন । এই “শাক্তাভিষেক , 
ক্রিয়া দ্রিবাভাগেই সম্পন্ন করা বিধেয়। গুরুদেব যদি শিষ্কে 
উপযুক্ত বিবেচন] করেন, তবে এই দ্িবসেই নিশা-সময়ে সেই 
মন্ত্পৃত অবশিষ্ট তোয়দ্বার৷ শিস্তের 'পূর্ণাভিষেকও করাইয়া 
দিতে পারেন। অথবা দিবসে বা রাত্রিতে এক.সঙ্গেই উভয় অভিষেক 
করিয়া দ্রিতে পারেন। য্্ভপি শিষ্য পূর্বে শাক্তাভিযিক্ত হ্ইয়া 
থাকেন, তাহা। হইলে পূর্ণাভিষেক কালেও নূতন করিয়। এইরূপ * 
অনুষ্ঠান করিয়া “পূর্ণাভিষে ক-মন্ত্রঘারা', তাহা! সম্পন্ন করাইয়া 
দিবেন। বৃদ্ধবরন্মানন্দদেবাশ্রিত সিদ্ধ-মঠসকলে এইরূপ বিধানই 
চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে । 


গুভ পূর্ণাভিষেক-মস্ত্রের খত্যাদিকীর্তন যথা £-_ 


খ) 
এফাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব খধিরমুষ্ট,পছন্দঃ 
আস্ভাদেবত৷ প্রণবোবীজং শ্ুপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। 


গুরুপ্রদীপ। ৬৯ 


৬৯ -্জ 


শুভপুর্ণাভিষেক মন্ত্র :-_ 
ও গুরবন্তাভিিকস্ত ব্রন্মাবিষুতমহেশ্ব রাঃ । 
ছুর্গালস্ম্রীভবান্ন্বামভিষিঞস্ত মাতরঃ ॥ ১ ॥ 


ষোড়শী তারিণী নিত্য! স্বাহ। মহিষমর্দিনী | 
এতাস্ামভিষিঞ্চস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ২ ॥ 





জার 


জয়ছুরগগা। বিশালাক্ষী ব্রাহ্ধণী চ সরস্বতী । 
এতাত্বামভিধিধ্স্ত বগল1 বরদা শিবা ॥ ৩ ॥ 
নারসিংহী চ বারাহী ঠবষ্কবী বনমালিনী। 
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌন্রী ত্বাভিষিঞ্চন্ত শক্তয়ঃ ॥ ৪ ॥ 


ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্রিঃ পুট্টিরম! ক্ষমা 
অখ।০কান্তিপ্দয়া শাক্তিরভিযিঞ্চন্ধ তে সদ ॥ ৫ ॥ 


মহাকালী মহালক্ষ্রীশ্মহানীলসরস্বতী ৷ 
উগ্র»গু1 গ্রচগ্ডাত্বাম অভিষিঞ্চন্ত সর্বদ1 ॥ ৬ ॥ 


মৎ্স/: কুম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো! বামনন্তথ] । 
গামে। ভাগবরামন্ত্বামভিষিঞ্চন্ত বারিণ। ॥ ৭ ॥ 


অনসিতাঙ্গে। কুরুশ্চগ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্কর । 
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিযিঞস্ত বারিণ1 ॥ ৮ ॥ 


কালী কপালিনী কুল কুরুকুল্প। বিরোধিনী । 
বিপ্রচিত্। মহোগ্রা ত্বামভিবিধজ্ত সর্বদা ॥ ৭ ॥ 


ইন্জরোহগ্সিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা । 
ধনদশ্চ তথেশানঃ সিঞ্চন্ত ত্বাং দিগীশ্বরঃ ৪ ১০ ॥ 


সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া 


রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ রুধে! জীবঃ সিতঃ শনিঃ | 
রাছুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিক্কন্ত তে গ্রহ! ॥ ১১ ।॥ 


নক্ষত্র: করণ ফোগো। বারাঃ পক্ষৌ দিনানি.চ। 
ঝতুম্মাসোহায়নাস্বামভিষিঞ্চন্ত সর্ববদ। ॥ ১২ ॥ 


লৰণেক্ষুহ্নরাসপ্পির্দধিছুপ্ধজলাস্তকাঃ | 
সমুদ্রাস্তাভিষিঞ্চন্ধ মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৩ ॥ 


গঙ্গ। স্্যন্থতা রেব! চন্রভাগ। সরম্বতী । 
সরযুর্গগুকী কুস্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ॥ 
এতাম্বামতিিঞ্চন্ত মন্তপূতেন .বারিণা ॥'১৪ ॥ 
অনস্তা্যা মহানাগা: স্থপণাগ্ঠাঃ পতভ্রিণঃ | 
তরবঃ কল্পবৃক্ষান্ঃ সিঞ্চন্ত ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৫ ॥ 
পাতালভৃতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকার্রিণঃ | 
পূর্ণাভিষেক সন্থষ্টাস্তাভিষিঞ্চন্ত পাথসা ॥ ১৬ ॥ 


দৌর্তাগাং ছুধশো!। রোগ] দৌ্মনন্যৎ তথা শুচঃ। 
বিনশ্যন্বভিষেকেন পরম ব্রক্মতেজসা ॥ ১৭ ॥ 


অলম্ষ্পীঃ কালকণী চ ডাকিন্টে। যোগিনীগণাঃ | 
বিনশ্যস্বভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৮॥ 


ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারকাঃ । 
বিদ্রতান্তে-বিনশ্টান্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৯ ॥ 


অভিচারকতা দোষ। বৈরিমস্ত্রোততবাশ্চ যে। 


মনোবাকায়জ। দোবা: বিনশ্বস্্রভিষেচনাৎ || ২০ ॥ 


ও গুরুপ্রধীপ | ৭১ 


শাএারারাইরিারটারিসউ্ _ -স ০ রন 


নশ্তস্ত বিপদঃ*সর্ববাঃ সম্পদ; সন্ত স্থিরাঃ 
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথাঃ ॥ ২১ ॥ 


এই একবিংশতি মন্্র্বারা গুরু পূর্ব্বোক্তবূপে ব্রহ্মকলসস্থিত 
£সিদ্-সলিল'-সহযোগে কল্পবৃক্ষসদূশ পঞ্চপল্লবদ্ধার! শিল্তের মন্তকে 
পূণাভিষিঞ্চম করিবেন। 
কলিতে দিবারাত্রি নির্বিশেষে অভিষেক বিধি £__পুর্বের উক্ত 
হইয়াছে, এই অভিষেকক্রিয়া নিশাসময়েই সম্পন্ন করিবার বিধি 
শান্ত্রোকত, কিন্তু কোন কোন কুলাবধৃত আবশ্তক বিবেচনায়, 
শাক্তীভিষেকের ন্যায় বা দিবাভাগে শাক্তীভিষেকের সঙ্গেই 
পূর্ণীভিষেক-ক্রিয়াও সম্পন্ন করাইয়া দেন। শ্রীসদাশিব 
বলিয়াছেন :-- 
"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্‌ যুগত্রয়ে | 
গুপ্তভাবেন কুর্ববস্তে। নরামোক্ষং যযুঃপুরা ॥ 
প্রবলে কলিকালেতু প্রকাশে কুলবগিনঃ । 
নক্তং ব1 দিবসে বুর্ধ্যাৎ সপ্রকাশা ভিষেচনম্‌ ।।” 
অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে এই 'পূর্ণাভিষেক-সংস্কার: 
অত্যান্ত গু ছিল। তৎকালে অতি গ্প্তভাবেই ইহার অনুষ্ঠান 
করিয়। মানবগণ মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতেন। অতঃপর 
ষখন কলির পূর্ণ-প্রভাব প্রকাশ হইবে, তখন কুলাবধৃত মহাত্মগনণ 
মুক্তাবধৃতরূপে রাত্রি বা দিবসে যে কোনও সময়ে প্রকাশ্ঠভাবেই, 
অভিষেকক্রিয়! সম্পন্ন করিবেন। তবে মুক্তাবধূত ব্যতীত কোনও 
গুপ্তাবধৃতের ছার! এরূপ অনুষ্ঠান শান্ত্রসম্মত নহে। কেক্ত্রিক ব! 
অন্তান্ত বিশিষ্ট মঠেই এরূপ অনুষ্ঠান প্রায় পরিলক্ষিত হইয়। 
থাকে। 


1 


৭২ সাধারণ অভিষেক-ীক্ষয়। 


যাহ! হউক এই উভয় অভিষেকের কোনটা সম্পন্ন হহলে, 
শিশ্ত সেই তাঅকুগ্ডনিহিত সিদ্ধ-সলিলে আচমন করিয়। শুদ্ধ ব1 
কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্বক গুরুসন্পিধানে উপবেশন_ করিবে । 
তৎপরে গুরু স্বীয়-দেবতা ও শিক্প-সংক্রাস্তদেবতা উভয়ের এক্যা 
জ্ঞান করিয়! গন্ধাদিদ্বারা শিষ্য-দেবতার মস্তকে_ পূজা করিবেন। 
অনন্তর “ও সহম্রারে হ' ফট্‌” এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়।, 
শিস্তশরীরে নিয়নবর্ণনা অনুসারে ফলান্তাস করিবেন। 

কলান্তাস :-_-তিনটী কুশপন্রদ্ধার! (পদতল হইতে জানু পধ্যন্তু) 
“গু নিবৃত্ত নম:১৮ (নাভি হইতে কণ্ঠ পরাস্ত) ”“ও বিদ্যায়ৈ নমঃ” 
(ক হইতে ললাট পধ্যস্ত) “& শান্ত্যৈ নমঃ,” (ললাট হইতে 
্র্গরন্ধ, পথ্যন্ত) “গত শাস্তযাতীতায়ৈ নমঃ,” এই প্রকার ন্তাস করিয়া 
পুনরায় (ত্রদ্ষরদ্ধ, হইতে ললাট পধ্যন্ত) “ও শাস্ত্যাতীতায়ৈ নমঃ,” 
(ললাট হইতে ক পর্যন্ত) “ওঁ শান্ত্যে নমঃ,” কে হইতে নাভি 
পর্য্যন্ত) “ও বিদ্যায়ৈ নম:,** (নাভি হইতে জানু পর্যন্ত) “ও 
প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ* এবং (জানত হইতে পদতল পর্যস্ত) "ও নিবৃতৈ 
নম:” এইরূপ ন্যাস করিবেন। অনস্তর শিষ্কের মন্তকে হস্ত 
দিয়! দেয় মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া; "অমুক মন্ত্র * 
তেহহং দদামি” এই বলিয়া শিষ্যের হস্তে জল প্রদান করিবেন। 
"্দদত্ব” বলিয়া সেই জল শিষ্য ভক্তিসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক 
নিজ মস্তকে ধারণ করিবে । 


মন্ত্রণান :-_-এইবার গুরু পূর্ববমুখ হইয়া পশ্চিমাভিমুখ শিষ্ের দক্ষিণ 
কর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রী ও শৃত্র হইলে বামকর্ণে 


* জ্বমৃক মন্ত্রং স্থলে ৯ অযূক যন্ত্র” স্থলে -প্রীমত দক্ষিপকালিকা+ মন্ত্র, অধব! শিষ্যকে বে সন্ত 
'রু প্রদা করিবেন, তাহাই উল্লেখ করিবেন । 


গুরুপ্রদীপ । প৩ 


৯০ পপ সি 





তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার খধ্যাদ্দি-সংযুক্ত মন্ত্র বলিয়া 
দিবেন। মস্ত্রগ্রহণ করিয়! শ্রীগুরুর চরণপ্রাস্তে পতিত হইয়! 


শিষ্য বলিবে,_ রঃ 
"গু তৎ প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহশ্সি সর্ববতঃ, মায়া 
মৃত্যুম্হাপাশাদ্ধিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ।” 


গুরুদেব নিয়প্রদত্ব মন্ত্র পাঠ-সহযোগে (শিষ্যের বাহছুমূল ধরিয়া) 
শিষাকে উত্তোলন করিবেন :-- 


"গু উত্ভিষ্ঠ বস মুক্তো২সি সম্যগাচারবান্‌ ভব । কীর্তি- 
্রীকাস্তিপুত্রাযুর্বলারোগ্যং সদাস্ততে |” (শিষ্য 'ব্রন্ষচারী" ব্রত 
পালনরত হইলে, এই মন্তাস্তর্গত "পুত্র" শব্ধ উল্লেখ করিতে নাই।) 

এই সময় সাধকমপগ্ডলীর অন্ুুমত্যন্গসারে বা গুরু নিজেই 
শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে, 'আনন্দনাথ' যুক্ত কোন নাম 
তাহাকে প্রদান করিতেও পারেন।। অনস্তর শিষ্য গুরুদত্ত সেই 
'বীজমন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে ও ঘটের নিয়স্থিত যন্ত্রে 
সেই দেবতার পুজ1 করিবে । গুরু এবং উপস্থিত সাধক বা 
কৌলগণও স্ব স্ব শক্তি-সংরক্ষণার্থে অষ্টাধিকসহম্্ বা ন্যনকল্লে 
অষ্টাধিক-শতবার ইষ্ট-বীজমন্ত্র জপ করিবেন। 
দক্ষিণানস্ত :__অনস্তর শিষ্য যথারীতি নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণাস্ত 
করিবে £-- 

"তু তৎমদ্‌ অগ্য (ইত্যাদি)-কুতৈতচ্ছুভ (শাক্ত ব পূর্ণা- 
ভিষেক) কণ্দণ: সাঙ্গতার্থং গো-ভূ-হিরণ্যাদি অথব! যৎকিঞিৎ 


তৎকাঞ্চনমূল্যং দক্ষিণা পরব্রহ্ম-গোতআ্ায় শ্রীমৎ শ্বামী অমুকানন্দ- 
৬ রি হত 


৭ সাধারণ অভিষেক-তি্ী। | 





নাথায় কৌলায় গুরবে তুৃভ্যমহং সম্প্রদদে |” 
তাহার পর শিষ্য উপস্থিত কৌলদিগকে প্রণাষ ও যথাশক্তি 
আষ্টন! করিয়া জগদস্বার চরণামৃত পান করিবে অধিকারী 
হইলে ইতঃমধ্যে বা গুরুর আদেশক্রমে পরে অভিষেকাঙ্গীভূত 
গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রে স্বয়ং হোমকাধ্য * সম্পন্ন করিবে । নতুব। গুরু 
বা কোন অধিকারী সাধকের দ্বার হোমকার্ধ্য যথাবিধি .সম্পন্ 
করাইতে হয়। 
অভিষিক ন| হইয়া লোভবশে অন্যকে অভিষেক করিতে 
মন্ত্রদাতা কান গুরু স্বয়ং অভিষিক্ত এবং অভিষেকাদি ক্রিয়ায় 
সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইয়া, কেবল লোতপ্রযুক্ত ইহা সম্পাদন 
করাইলে, জগদস্বার অভিসম্পাতে তাহাকে নরকগামী হইতে 
হইবে । তাই “কামাক্ষা-তন্ত্রে' সদাশিব স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,-_ 
"অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা লোভাম্মন্ত্রদানং করোতি চ। 
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে ॥” ইত্যাদি 
স্থতরাং লোভপ্রযুক্ত ব কেবল বৃথা আত্মপ্রাধান্ত-রক্ষাকল্লে 
কেহ যেন এই দৈবী অনুষ্ঠানে অজ্ঞানতাবশত: কখনও হস্তক্ষেপ 
ন। করেন। 
 *শাক্তাভিষেক” অথবা “পূর্ণাভিষেক'-অস্তে শিষ্যকে যে যে মন্ত্র 
প্রদান করিতে হইবে, তাহা গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে। 
এন্থলে সে মন্ত্র উল্লেখ করিলাম না। জ্ঞানবান গুরু ইচ্ছা 
করিলে, এমস্ত্রকোষ' হইতেও তাহ! উদ্ধার করিয়া, অথব! যে 
কোন অভিজ্ঞের নিকট জানিয়া লইতেও পারিবেন। 


সা ররর 


* পৃজাপ্রদীপে__'হোমবিধি' দেখ । 
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“পূর্ণাভিষেক' সাধনার অস্তিম ক্রিয়া! নহে, পূর্বে একথা বলা, 
হইয়াছে। প্রথমে 'শাক্তাভিষেক' পরে 'পূর্ণাভিষেক' সাধনমার্গের 
ষেন প্রবেশঘ্ধার। স্থতরাং অভিষিক্ত হইলেই যে, সঙ্গে সঙ্গে 
বড় একজন সাধক ব| একেবারে সিদ্ধপুরুষ হইয়৷ যাইলেন, 
একথা কেহই কখন মনে করিবেন না। তবে গুরুরুপায় তদীয় 
নাধনশক্তির কণামাত্র অংশ যেন মূলধন রূপে প্রাপ্ত হইয়া, এখন 
হইতে তাহার উপদিষ্ট ক্রিয়ার রীতিমত সাধনব্যাপারে শিষাকে 
ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 
অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পূর্ণাভিষেকান্তেই 
সহন! গর্বের অভিভূত হইয়। যান, তখন তাহারা আল্প কাহাকেই 
একেবারে গ্রানছ করেন না । তাহাদের সাধনা যত হউক আর 
না হউক, লোক-সমাজে “আমি একজন অভিষিক্ত সাধক" বলিয়! 
গুরুদত্ত “গুপ্ত নামে পরিচয় দিতেই ৰা সাধনার বাহ অনুষ্ঠান বহুল 
রং ঢং ও হাবভাবময় বাক্যালোচনায় অধিক আনন্দ ও সম্মান 
অনুভব করেন। এতঘ্যতীত অনেকে আবার এই সময় হইতে 
শিষ্য-করণ ও দীক্ষা-প্রদান-দ্বার। স্বয়ংই যেন অদ্বিতীয় সিদ্ধগুরু 
সাজিয়া বসেন। যদিও দীক্ষাপ্রদানে গুরুমণ্ডলীর কোনও নিষেধ 
বাণী নাই, বরং তীহার1 পূর্ণাভিযেকান্তে ব্রান্মণ-শিষ্যকে মন্ত্র 
প্রদানের অধিকার বা আদেশই প্রদ্দান করিয়! থাকেন, কারণ 
গুরুবংশের সাধকদ্রিগকে সেরুপ আদেশ প্রদত্ত না হইলে, ক্রমে 
ভন্তত ও উদার লাধনক্রম যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে, পক্ষান্তরে 
সাধনাভিলাধী শিব্যবংশ৪ আর বুৰি রক্ষা হয় না। কিন্ত সাধন! 
»ও অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় তাহাতেও যেন বিষময় ফল 
দেখিতে পায়! যাইতেছে । তাহাদের শিষ্যমগ্ডলী সাধনার 











নু সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া । 





(আ৯, এত 


উচ্চতর আদর না পাইয়। ক্রমে তাহার বাহ্ানুষ্ঠানেই অধিকতর 
রত হইয়া পড়িতেছে, ফলে প্ররূত সাধন-রহন্ত ও সাধনার ক্রম 
তাহারা আদী বুঝিতে পারিতেছে না । এইক্পে কেবল- 
মাত্র “পূর্ণাভিষিস্ত*শিষ্তপরম্পরায় তাহাই এক্ষণে সাধনার 
সর্বোচ্চ বা শেষ (1711751) অন্ষ্ঠান বলিয়। তাহারা মনে মনে 
স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ স্থির করিবার আরও এক 
বিশেধ কারণ আছে । «পূর্ণাভিষেক? যেমন সাধন্ামার্গের প্রথম 
অভিষেক, «পূর্ণদীক্ষাভিষেক' ও “মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক* তেমনই 
সাধনার প্রায় শেষ ও সর্ববোচ্চাভিষেক। “সাধনপ্রদীপে” সে 
কথা বিস্তৃতভাবেই বলা হইয়াছে । সাধারণ অনভিজ্ঞ বা কেবল- 
মাত্র পূর্ণাভিষিক্ত-গুরুপরম্পরায় শিক্যকরণফলে, শিশ্যগণের 
'পূর্ণীভিষেক' ও 'পূর্ণদীক্ষাভিষেকের' মধ্যে যে কতদূর পার্থক্য 
বিদ্কমান রহিয়াছে, তাহার জ্ঞান আদে উন্মেষিত ন! হওয়ায়, 
এইবপ ভ্রান্ত ধারণ তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে । সেই কারণ 
অনেক সময়ে দেখা! যায়,_-বনু পুথীপড়! তান্ত্রিক-সাধক এই বিষয় 
লইয়া কত বৃথ! তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসেন! তাহাদের সেই 
বদ্ধমূল ভ্রান্ত-ধারণা অপনোদন করা এক্ষণে নিতাস্তই দুরূহ 
বলিয়া মনে হয়। বিশেষ সেই তর্কপর সাধক আবার যদ্দি 
স্কৃত ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত হয়েন, তাহা হইলে ত আর কথাই 
নাই। তিনি তাহার অধীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, তাহার সাধনরহ্ত- 
বোধহীন আভিধানিক ভাবার্থজ্ঞান ও দর্শনাদি কতিপয় 
বিচার-শাস্ত্রের প্রকৃত 'দর্শনক্রিয়া* বিহীন লৌকিক অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে ষে কয়থানি অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক তন্ত্র ব সাধন-শান্ত, 
নিজে নিজেই পড়িবার অবসর পান; তাহাতেই সর্মঘজরূপে তিনি 
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লোকসমাজে নিজের পরিচয় দিতে তিলমান্তও ইতম্ততঃ করেন 

না। পরিতাপের বিষয়--অধুনা অধিকাংশ স্থতস্ত্র খণ্ডত, লুপ্ত 

ও গুপ্ত হইলেও, তাহার যে কয়খানির অসম্পূর্ণ অংশমাত্র 

সাধারণে দেখিতে পান, “গুরুর কৃপায় তাহারও যথার্থ সাধন-তত্ব 

নির্ণিত বা উপদিষ্ট না হইলে, তাহ? যে কোন পঙ্ডিতেরও থে 

” কখনও অধিগমা হইতে পারে না”, শিবোক্ত এই সরল কথাটী 
এক্ষণে অনেকেই স্মরণ রাখিতে সমর্থ নহেন বা ইচ্ছা করেন ন।। 

ক্রিয়াজ্ঞানহীন তস্ত্রোপদেষ্ট। ও তাহার উপদেশ-ফল +-_ 

£ত্ক্্$। বলিতে তস্ত্রানভিজ্ঞ সাধারণ . ব্যক্তিগণ এক্ষণে যেমন 

শ্শ্রকালীপুজ। ও তদানুষঙ্গিক বাহ্‌-পঞ্চমকারাদির কেবল 

উপভোগমাত্মরইী বুঝিয়া থাকেন, অধিকাংশ ক্রিয়াবান বক! 

. পূর্ণাভিষিক্ত আধুনিক তান্ত্রিক যে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক 
' বুঝেন, সে কথা আর নিসংশয়ে বলিতে পার যায় না। ছুই 
একজন প্রকৃতই অসাধারণ পণ্ডিত, অথচ-সাধক-চুড়ামণি বলিমাও 

লোক সমাজে তাহার পরিচিত, কোন কোনও তস্ত্রের অনুবাদক 

বাব্যাধ্যাকর্তী বলিয়াও তাহারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন? 

তাহাদের এবং তাহাদের শিষ্বৃন্দের জ্ঞান ও 'অবস্থা এবং 

তাহাদের ভ্বার। সম্পাদিত তন্ত্র-ব্যাখ্য। দেখিয়া, তাহাদের পাপ্ডিত্য, 

সাধন-শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, একপক্ষে 

যেমন বিমোহিত হইতে হয়, পক্ষান্তরে তাহাদের উচ্চতর ও 

উদার সাধন-জ্ঞানহীনত1 এবং তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতা-্পুষ্ট 

ভাব দেখিয়া আবার তেমনই মন্মাহত ন! হইয়। থাকিতে পার! 

যায় না । মনে হয় এ জন্মে এমন শক্তি ও সামধ্যের কি শোচনীয়, 

অপব্যবহারই হইল! তাহাদের সেই তত্্রবব্যাখ্যাপাঠে ইহাও 
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স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা প্রকৃত সাধনার পথ ধরিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু পুর্বব-সংস্কারের বশবর্তী হইয়! এবং উচ্চতম 
ক্রিয়াবান বা প্রকৃত ব্রদ্ধজ্ঞ কৌল-গ্ররুর অভাবেই সন্দেহান্দোলিত 
ভাবে এই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বা করিতেছেন। 
তাহার! যতই নিজেকে ন্বয়ং-সিদ্ধ বলিয়া ভাবুন না, অথবা 
অনুগত মুগ্ধ শিষ্যগণ কর্তৃক লোকসমাজে উচ্চ বিজ্ঞাপিত হউন 
না, কিন্বা তাহার! প্রহ্রব্যাপী সদ্যুক্তি ও বিবিধ দার্শনিক 
বিচারসহ বক্তৃতা দ্বার! ক্রিয়-জ্ঞান-হীন সাধারণ শ্রোতার 
হৃদয় মোহিত করুন না, কিন্তু যদি তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া 
জগদস্বার চরণ-সাক্ষ্য করিয়! বল! যায় যে, স্বীয় বক্ষস্থলে হস্তাপপণ 
করিয়। সরলভাবে একবার বলুন দেখি,_কেবল লৌকিক 
প্রশংনা, শুক শাস্্জ্ঞান,। বাহা-পঞ্চ-তত্বান্বাদ ও তজ্জনিত 
ক্ষণভঙ্কুর আত্মতুষ্টি ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদানন্দের কি কোনও 
আম্বাদ পাইয়াছেন? অথবা আপনাদের মুখ ফুটিয়। দে কথ! 
বলিবার আবশ্টক নাই, আপনাদের আত্মপ্রাধান্য খর্ব করিয়াও 
কাজ নাই,যাহাতে আপনাদের জীবিকারূপ গুরুগিরি ব্যবসায় নষ্ট 
হইতে পারে, এমন কোনও কম্ম করিবারই প্রয়োজন নাই, পরস্ত 
কেবল নিজেদের সর্ববিধ পরিণাম চিন্তা করিয়া! দেখুন দেখি, 
আর কত জন্ম এইভাবেই বুথ! কাটাইতে হইবে? আপনি 
স্থপপ্ডিত, তক্তিবান এবং সাধনপথের একজন যথার্থ পরিচিত 
পথিক বলিয়াই আপনাকে বলিতেছি যে, যে বিষয় নিজেই 
এখনও ঠিক নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সন্দেহ-দোলায় ছুলিতে- 
ছেন, সে বিষয় কেবল আত্মমর্ধযাদা-রক্ষাকল্পে অন্য ব্যক্তিকে 
অভ্রাস্ত বলিয়! উপদেশ দেওয়াকি সঙ্গত? আপনি বিজ্ঞ “দাশনিক'ঃ 
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দর্শনের শুফ-ভাবাত্মক উপদ্রেশ দিন--উত্তম কথা, তাহা। অধুনা 
কালপ্র ভাবে কেবল 'বিচার-শাস্ত্র' বলিয়াই পরিচিত, সেই কারণ 
তাহার প্রকৃত “দর্শনচেষ্ট।” কাহারই নাই, ফলে কেবল তাহার 
পঠন-পাঠনই হৃইয়। থাকে, যাহা হউক তাহাতে সাধারণ শিব্যের 
উপস্থিত জ্ঞানপিপাসা ব। তত্ব-জ্ঞানবিকাশপক্ষে যথেষ্ট সহায়ত! 
' করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে সে কিছুতেই 
প্রকৃত তত্ব্শী হইতে পাবে না। আপনি ভক্তিমান বাগ্মী, 
সাধারণ্যে সকল সাধনার মুববস্ত সেই ভক্তিরই উপদেশ দিন, 
তাহাতেও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, জীব ভগব দ্বিশ্বাসী 
হইবে; 1কস্তু আপনার এই পরিণত বয়সে আপনাকে সান্ছনগ্রে 
অনুরোধ করি, কাহাকেও আর 'ভ্রান্ত-ক্রিয়োপদেশ' দ্িবেন'না। 
শাণিত শস্ত্রের উপর দিয়া বিচরণ করা, অথব। অগ্রিমধ্যে ক্রীড়া 
করা, নিতান্ত সহজ-কম্ম নয়! এ কথা প্রত্/)ক্ষ ভাবে জানিয়াও 
কেবল তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধি-কল্পে অন্তের আর সর্বনাশ করিবেন না ! 
তবে ধাহার1 মূর্খ, কদাচারী ও ঘোর আত্তমপ্রবঞ্চক, স্বার্থ ই 
যাহাদের জীবনের সর্বস্বধন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র! জগদস্ব। 
তাহাদের যে জ্ঞান দিয়াছেন, বা জন্মার্জিত কম্মকলে যেমন 
ভাবসঙ্গ তাহার! প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই.তাঁহার। সন্তই্ই থাকুক; 
তাহাদের উচ্চতর সাধনমার্গের কোনও গৃঢ় কথ! এক্ষণে বলিয়। 
বিশেষ লাভালাভ নাই, কারণ বর্তমান জগৎ ত তাহাদের প্রতাবে 
অনুপ্রাণিত নহে ! 


যাহাহউক কথা হইতেছিল--“তাস্ত্রিক-সাধনার" অর্থ কেবল 
কালীপৃজ1 নহে, বা “বাহ্‌-পঞ্চতন্বাহুষ্ঠান'ও নহে । “আমি পণ্ডিত 
'বা পণ্ডিতের চূড়ামণি, আমি বিদ্ভা ও তর্কগান্ত্রে রত্ব-'বা.-তাঙার 
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বির 


অলঙ্কারশ্বরূপ ; অথবা আমি বিদ্যার ভূষণ, সাগর, অর্ণব বা 
অনন্তবারিধিসদৃশ যাহা হয় কিছু"; এইরূপ আমি যতই “কিছু' 
'হই না, আমার বিদ্যা সীম। ছাড়িয়া ক্রমে অসীম ও অসংখ্য উপাধি- 
তরঙ্গে আন্দোলিত হউক না, জানি তাহাতে আমি কেবলমাত্র 
ভাষাজ্ঞানযুক্ত নানা-শান্ত্রবিদ্‌ একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
বলিয়াই পরিচিত হইব, কিন্তু সাধনরাজ্যে হয় ত লৌকিকভাবে 4 
একজন মূর্থ বর্ণজ্ঞান-বিহীন সাধকের চরণরেণু হইবারও যোগ্য 
হইব না,” আমাদের সৌভাগ্যবশত: সে দিনেও বিশ্ববরেণা 
সাধকচূড়াম্ণি পরমহংস শ্রীমৎ রামকষ দেব' তাহার সমুজ্জবল 
ষ্টাস্ত দেখাইয়া! গিয়াছেন, তাহার কুপায় এ কথা আজ কাল 
'আবালবৃদ্ধ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন,--সে 
দিন বড় বড় বৈদাস্তিক, ব্রহ্ষজ্ঞানী ও বিজ্ঞানবিদ্‌ জ্ঞানের, 
অগাধ অন্থধি লইয়া! গোম্পদসদূশ তাহার সেই ছোট ছোট 
কথা-সলিলমধ্যে ডুবিয়! গিয়াছিলেন; সে কি আমাদের এই 
বিশাল শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে, ন] শ্রাগুরুদত্ত কোনও গৃঢ় ক্রিয়ার 
যথার্থ সাধনার বলে? তাই বলি, বাহাজগৎ ছাড়িয়! স্থিরচিত্তে 
একবার নিঙ্জ অন্তরে ভাবিয়া দেখ দেখি,-_-দেখিতে পাইবে, 
তোমার ভ্রান্ত-জ্ঞানের অসীম সাগর শুকাইয়! যাইবে, তোমার 
তর্কের বোঝা খসিয়া পড়িবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তখন বুঝিতে 
পারিবে, “তঙ্' বা সাধনশান্্ব প্রকৃতই আমার এই সাধনাহীন 
শুষ্ক জ্ঞানের অতীত ! 


“আমি হয় ত ক্রিয়াবান সাধনতর্ত্-জ্ঞানপুষ্ট বা যথার্থ ব্রহ্মজ 
গুষ্ক পাইলাম না, ধাহাকে পাইলাম--কোনওরপে তাহার নিকট 
সাধনার বাহা-অনুষ্টানপূর্ণ তাহার কেবল অভিনয়ফপ অভিষেক মাত্র 
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ডা, 
গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম, আর ঘরে বসিয়া স্বয়ং-সিদ্ধ-পুরুষ 
হইয়া তন্ত্ররাশি পড়িয়া একট! বিকট সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম; 
সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় বিলাসী মধু-পানরত সাধক-নামধারী সঙ্গী ও 
শিষযও জুটিয়া গেল,--আমার পাগ্ডিত্য দেখিয়া, আমার ভক্তি- 
গদ্গদ একটা অপূর্ব নাটকীয় ভাব দেখিয়া অথবা আমার বিচিত্র 
বাক্যাড়ম্বর ও কনিঃস্থত স্থমধুর সঙ্গীত-তান শুনিয়।, তাহার! 
আমাতে মহাপুরুষের লক্ষণসকল অনুভব করিল। আমি তথা- 
কথিত “কুলতত্বপূর্”ণ কলস হইতে অভিনব ভঙ্গিতে তখন পান- 
পাত্র পূর্ণ করিয়া চক্রমধ্যে তাহ! বিতরণ করিতে লাগিলাম-_ 
আমি জানিতাম ঘে, স্থল “আছ্যতত্বের কি অপ্রতিহত মহিমা । 
তথাপি আমি ক্রমে সেই সঙ্গ ও প্রলোভনবশে তাহাতে যথেষ্টরূপ 
অভ্যস্ত হইলেও, আমি “বীর হইয়াও অতি গোপনেই চক্রানুষ্ঠান 
করিয়া থাকি ও তাহাতে তন্ময় হইমা যাই! “শাপ-বিমোচনের' 
কথ! যে আদে৷ জানিতাম না, তাহাও নহে, তবে তাহার সেই 
মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়াই সাধনার সমস্ত অনুষ্ঠান কোনওবূপে 
এখন রক্ষা! করি_-ফলে পাত্রের মাত্রা একটু বাড়িলেই আমার 
বেশ “নেশা? হয়, তখন জগদম্বার অলৌকিক 'কিপা-শক্তি সহজেই 
হ্বাস,-প্রাপ্ত হইয়া কেবল স্থুল “তত্বশক্তিই” প্রকট! হইয়া পড়ে! 
চক্ষু সামান্য লোহিতাভ হইলেই 'পাত্রাস্তর গ্রহণ করা কঠিন 
শান্ত্র-নি বদ্ধ” তাহাও জানি, কিন্তু দগ্ধ সংসার মোহ ও অদম্য 
প্রলৌভনের হস্ত হইতে যে আর পরিভ্রাণ নাই ! জানি--“বাহা- 
কুলতত্বপঞ্চক” আচারহীন ব্যক্তিগণের উদ্ধারের জন্যই তন্্র-নি্দিষ্ট, 
অথবা সমূচ্চ ক্রিয়াবান সাধকের আত্মপরীক্ষার * অস্তিম 


* পুজা প্রদীপে'--বীরভাবাস্তর্গত “বামাচার' সাধন। দেখ। 
১১ | 
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উপায়-শ্বরূপ; জানি-_-পাক। বা শক্ত গুরু ব্যতীত এই উপায়ে 
চক্রানুষ্ঠান ৪ পৃজার্চনা অতি দুরূহ ব্যাপার; সত্যের অন্ররোধে 
মন্ত্রের টিপ্লনীতে তাহা! আমিও স্পষ্ট করিয়া! বলিয়া থাকি, কিন্থু 
কশ্মানুষ্ঠানে তাহা আমি আদৌ পালন করিতে পারি নাই, কারণ 
আমি যে এক্ষণে এই "মধুচক্রের” চক্রেশ্বর-গুরু ! হায় হায়! 
আমার উদ্ধারকর্তার কোন সন্ধান নাই, আমিই আবার 
কত হতভাগা লোকের উদ্ধাব-কারধ্যে যেন বদ্ধপরিকর 1” 

কি কুসংস্কার জানি না, এইরূপ বুঝিয়৷ স্থঝিয়া কতলোকেই 
থে পাপের অতলজলে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই ! 
কি জানি কি মোহবশে অন্ধ হইয়! এই 'পূর্ণাভিষেক-বাপারেই, 
যেন সংসার-বাসনাবর্জিত অষ্টপাশমুক্ত ব্রদ্ধজ্ঞবোধে সরল 
লাধন-শিশুগুলির মুখে (বিষের) “পাত্র” ধরিয়া দেয়, ক্রমে তাহাদের 
সাধনার সারধন সেই 'পাত্রটীই, বোধ হয় ভবসাগরের শেষ 
ভেলারূপে পরিণত হয় । মুখে বলেন, আমি-_কীর, কিন্ত কেবল 
নিন্দা ও লজ্জার ভয়ে ঘবেব কোণে পাত্রটা” অতি সাবধানে 
গোপনে রাখিযা দেন__আশঙ্কা, পাছে কোন “অনধিকারী? বা 
তীত্র কটাক্ষকারী তাহ! দেখিতে পায়। এতই সাহস, তথাপি 
কালামুখে “কীবাচারী” বলিতে লজ্জা হয় না হায়হায়। কি 
শোচনীয় অধঃপতন ! আধাকুলাঙ্গার আমাদের এখন যেমনই 
সমাজ, তেমনই কি সাধন| 1 ধিক 11 

বথার্থ “বীরাচারী” হইতে হইলে_ শ্রীমৎ_ স্বামী আগমবাগীশ 
মহাশয়ের কথা ম্মরণ কর, প্রকৃত বীরের ন্যায় প্ররূতিকে করায়ন্ত 
কর, কামক্রোধাদি রিপুদলকে পদদলিত কর, ঘোর অমানিশায় 
তাহার ম্তায অন্তরে পূর্ণচন্দের আবির্ভাব কর, নতুবা এ দুপ্ছিনে 
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শুধু মধুপানরত বীর সাজিও না! ; তাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন-__“ন 
বীরো মগ্ধপানতঃ” ! অর্থাৎ কেবল মগ্ধপান করিলেই বীরাচারী 
হয় না! 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, “তন্ত্রশাস্ত্া__গুরুমুখাগত কুলবধুসম গ্রপ্তধন, 
ইহ| শাস্তবীবিছ্।, সাধনশক্তিহীন সাধারণের ইহা অধিগম্য নহে। 
শ্রীসসাশিব পুনঃ পুনঃ নানাস্থানে তাহার এইবপই উপদেশ 
দিয়াছেন । স্থতরাং সাধনার উন্নত ক্রম-বিধান কেবল সিদ্ধ- 
গুরুপরম্পরা-নিপ্দিষ্ট মৌখিক গুপ্ত উপদেশ ব্যতীত কোনও 
সাধনশাস্ত্বে বা তন্ত্রের মধ্যেও স্পষ্ট লিপিবদ্ধ নাই । সেই কারণ 
বলিতেছিলাম, কেবল পঞ্চমকার-যোগে কালীপুজাই তান্ত্রিক- 
সাধনার সর্বস্বধন নহে । শ্রীসদাশিব আরও সুস্পষ্টভাবে তন্ত্ান্তরে 
তাহাই বলিরাছেন”_“আদৌকালী ততস্তারাঃ সুন্দরী তদনস্তরম.।” 
অর্থাৎ ন্ত্রমার্গের প্রথমেই সাধারণভাবে কালীসাধনা হইলেও, 
সাধকের অবস্থান্গমারে অন্থান্ত বহু সাধন| তাহাকে করিতে 
হয়। “সাধনপ্রদীপে” (বা তন্ত্ররহস্যের প্রথম খণ্ডে) সে সকলেরও 
কিছু কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে এবং পরবর্তী অংশে তাহার 
বিস্তত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই পূর্ণাভিষেক ব্যাপারে 
“সাধনপ্রদীপোক্ত”- 'শ্রশ্রীদক্ষিণকালিকার ধ্যান-রহস্য, এবং 
'“পৃজা প্রদীপের” (দ্বিতীন্ন ভাগে) চতুর্থ উল্লাসে-_-'শক্তিতত্ব_ 
ধ্যান-রহস্য” ভান করিয়া পাঠ করিবে ও তাহা বেশ উপলব্ধি 
করিয়াই তাহার ষথাবিধি “মন্ত্রজপদ্বারা অদম্য সাধন! করিতে হইবে । 
বিলাসিতা, আলস্য, আর কেবল মুখে সাধনার “পাকামো” এই 
তিনটা পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধ-গুরুর উপদেশমত রীতিমত 
সাধনভজনত্বারা কালীসাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে । গ্রাম্াভাষায় 
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এক প্রচলিত প্রবাদ আছে-_“আঠে কাঠে দড় ত, ঘোড়ার উপর 
চড়”। সাধনাঁ-ব্যাপার বাস্তবিক বালকের খেলার সামগ্রী নহে, 
ব। কেবল 'বুক্নিবাজী”ও নহে । বিধিমত প্রকারে গুরপদিষ্ট ও 
শান্ত্নিদ্দিষ্ট কায্য করিতে হইবে । শ্রীশ্রী কালীপূজা-পদ্ধতিতে 
পূজার সকল অন্ুষ্ঠানই লিপিবদ্ধ আছে, তাহ। দেখিয়াই সাধারণতঃ 
পূজা-কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে সত্য, কিন্তু মনে রেখে! বাবা 
“শক্তকথ। কেহই ব্যক্ত করেন ন।7;" সে স্থানে সকলেই, যেন 
ক্রবোধ শিশুটার মত নির্বাক নিস্পন্দ 1 সে স্থলে কেবল তন্ত্রের 
“অভগ্ন বচনটা? উদ্ধৃত করিয়। দিয়াই অনেকে নিশ্চিন্ত 1 “পূজা- 
প্রদীপে” দর্শনমূলক উদ্াৰ উপাসন। ও যোগতন্ত্রবিজ্ঞানপূর্ণ 
“পূজাবিধান” ভাল করিয়া দেখিলে অনেকট। বুঝিতে পারিবে । 
'পূর্ণাভিষিক্ত” হইয়াছ, গুরুব রূপার হয় ত “পাত্রাধিকারও, 
পাইবাছ, আনুষ্ঠানিক বাহা-পুূজার আডম্বরে “রহসা-পূজার' সেই 
“মকার, গুলির গুপ্ত উপদেশ, মধুমন্ত গুরুর নিকট ভাল করিয়াই 
আয়ত্ত করিয়াছ, আজকাল অনেক মুদ্রিত তন্ত্রের টীকায় সে সব 
কথা, বেশ গুহাইয়। হৃদয়গ্রাহী করিয়! বল! আছে, হয় ত তাহাও 
দেখিয়াছ বেশ কথ। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই ; অধিকার- 
ভেদে তাহাও শান্্রনিদি্ই ও অবশ্য প্রতিপাল্য, কিন্তু মাতৃকান্াস, 
€ “ভূতশ্তদ্ধি' প্রভৃতি পূজার এই সামান্ত ক্রিয়ার সময়েও মাত্র 
সেই মস্্কয়টার উচ্চারণ নাতীত আর কোনও বিষয়ে লক্ষ্য 
করিয়াছছ কি? অথবা! গুরুমুখে কোনও উপদেশ পাইয়াছ কি? বড়ই 
সমন্তাব কথা । কন্মানভিজ্ঞ গুরু নিশ্চয়ই তখন গম্ভীরভাবে 
বলিবেন,__“বাব1, উহ। কঠিন ব্যাপার, উহা! এখন বুঝিতে পারিবে 
না, সুতরাং উহ্াব অন্কল্প এই “মন্বকয়টীই” উচ্চারণ বা জপ কর, 
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তাহা হইলেই তোমার “সাস্ক্িক'-ভৃতশুদ্ধির ফল হইবে ।” কেন 
বাব।! তুমি তউপধুক্ত গুরু সাজিয়াছ, তুমিত অল্নানবদনে শিষ্যকে 
পাত্র” ধরিতে দিয়াহ্‌, চক্রের ০২ ণাাৎ ধরণ ধারণ? বেশ 
করির। শিখাইয়। দিয়াছ ! নিক্লঅধিকারী পানাসক্ত শিষ্যের পক্ষে 
মে সব ভালই করিয়াছ, উপযুক্ত বা ঠিক যেন পাকা গুরুর মতই 
কাধ্য করিয়াছ, তবে পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে কেবল কলসি 
(ক।চপাত্র) ব। এ বোতলান্তর্গত “তরলতত্বটা, না দেখাইয়া আসল 
কুলতব কুগুলিনী জাগরণ, ও “ভৃতশ্তদ্ধি আদি কঠিনতর 
ক্রিয়ার দ্বারা শিষ্যের “উপ-নয়নে” তাহা দেখাইয়। দাও না! 
তাহা! হইলে নিজের অকুল-পাথারের ন্যায় শিক্যেরও পরকালটী 
একেবারে “ঝরুঝরে” হইবে না; তাহ! হইলে হয় ত বেচার। 
৮.কানদিন পরকালের পথে প্রত কুলের আভাস পাইয়া এ জীবন 
সার্থক জ্ঞান করিতে পারিবে এবং যথাক্রমে পরবর্তী “দীক্ষাভিষেক' 
গুলিতে সদ্গুরুর কপায় নিজেই সাধনার বহু জটিলপথ অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইবে । 

যাহাহউক পূর্ণাভিষিক্ত সাধক, তোমায় আবার বলি, 
সর্বদাই স্মরণ রাখিও-_কেবল পূর্ণাভিষিক্ত হইলেই মানুষ সিদ্ধ 
হয় না; তাহাতে গুরু-কুপাষ় সাধনামার্গে তাহার গুরুতর কাধ্য 
করিবার প্রথম অধিকার বা স্ত্রপাত হয় মাত্র । প্রাণপণ 
পরিশ্রম করিয়। অদম্য সাধনা রত হও, তবেই একদিন সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবে । “সাধনপ্রদীপোক্ত”ঁ ও 'পুজাপ্রদীপোক্ 
“ধ্যান-রহশ্ত”, মন্ত্ররহম্ত” ও 'পৃজা-রহন্ত” এবং গুরুর নিকট 
'জপ-রহস্যও” * এই সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আর 


* “পুরশ্চরণ গ্রদীপে'_মস্ত্রজপাত্মক 'পুরশ্চরণবিধি” দেখ । 
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পূজ1-অগ্চনার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার সহায়ক আসল কাষ্য-_মনের 
একাগ্রতাপ্রদ “যম”, “নিয়ম”, “আসন”, প্রাণায়ামাদি যোগারঙ্গ' ও 
“ভূতশুদ্বিটা' গুরুর নিকট ভাল করিয়! বুঝিয়া লও) নতুব! 
কিছুই হইবে ন! ধন, কিছুই হইবে না! সাধন, ভজন, জপ, 
তপওঙ সমন্তই তোমার ব্যর্থ হইবে। সাধনার গৃঢ় রহস্যকথা 
বস্ততই অতি কঠিন, তস্ত্রে বা সাধনশাস্তথ্বে কোনও স্থলেই সে. 
কথা স্পষ্ট বা বিস্তৃত করিয়া বলা নাই; তাহা শিবের আজ্ঞায় 
চিরকালই কেবল সদ্‌-গুরুমুখাগত হইয়া! রহিয়াছে । কঠিন 
“ভূতশুদ্ধির, গৃঢ-রহস্তের ন্যায় উচ্চ-অভিষেক*গুলিও তন্ত্রের পৃষ্ঠায় 
কদাচ নামমাত্রেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরমপূজ্যপাদ 
অতিবৃদ্ধ আদি ব্রহ্মানন্দদেবের শিশ্ত-পরম্পরায় অতি গুগ্তভাবেই 
ত্তাহার বা তন্ত্রের আদিস্থান এই বাঙ্গালার “সিদ্বমঠসমূহে', যাহা 
এখনও অতি গুপ্ততাবে রক্ষিত আছে, তাহা এবং উক্ত ভূতশুদ্ধি 
আদি সাধনার ক্রমোন্নত গভীর বিষয়গুলির যথাসম্ভব আভাষ 
পরবর্তী স্তবকে যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে । পূজা প্রদীপেও'__ 
সাধনার অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়াছে । পাঠক, তাহা মনোযোগ 
দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোচন! করিবে । ও সদাশিব গুঁ। 


তৃতীয় উল্লাস । 


ক্রমদীক্ষাভিষেক | 
“রসৈম্মই্রৈ্যথ| বিদ্ধময়ঃ সৌবর্ণতাং ব্রজেৎ। 
ক্রমদীক্ষা প্রভাবেণ তথাত্মা শিবতাং ভবেৎ |” 
পূর্ণাভিষেক'-সাধনার পর, “ক্রমদীক্ষাভিষেক'। গ্রহণ করা 
উচ্চাভিলাষী সাধকের একাস্ত কর্তব্য । পূর্বে বলা হইয়াছে,__ 
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ততস্তারা স্থন্দরী তদনস্তরম্‌ * অর্থাৎ আগ্রে 
কালী, পরে তারা, তাহার পর সুন্দরী ব ত্রিপুরাহ্ুন্দরীর 
সাধনা ব্যতীত কোনও সাধকই ব্রহ্গজ্ঞান লাভের পথে সহজে 
অগ্রসর হইতে পারেন ন1। 


“ক্রমদীক্ষেতি +বিখ্যাত সর্বদ| সিদ্ধিকামতঃ 1” এই ক্রম- 
'দাক্ষাভিষেক সর্বকামনা ব৷ মন্ত্রধোগের সমগ্র সাধনার সারধন ; 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে ইহা! সাধকের মধ্যস্তর বা দ্বিতীয়- 
ক্রমমাত্র ॥ এই কারণেই ইহ। “ক্রমদীক্ষাভিষেক' বলিয়। জগতে 
প্রসিদ্ধ । শ্রাসদাশিব তাই বলিয়াছেন £__ 


“কলোপাপ সমাচারে সিদ্দিরন্যাৎ কদাচন । 

সিদ্দিরশ্তাৎ সিদ্দিশ্যাৎ কলৌনান্ত বিধানতঃ ॥ 

ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কলৌনন্তাৎ কদাচন। 

ইতিজ্জাত্বা। মহাদেবি ক্রমদীক্ষাং সমাচরেৎ ॥” 

অর্থাৎ কলিকালে ক্রমদীক্ষ। ব্যতীত কিছুতেই ভগবৎ ভাব- 

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। পৃর্ণাভিষেকে প্রদত্ব- 
মন্ত্রের যথোক্ত জপ ও পুরশ্চরণাদি সম্পূর্ণ হইলে, সাধক ক্রমদীক্ষা- 
ভিষেক গ্রহণ করিবার উপযোগী হন । যদি ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর 
রুপায় কাহারও ক্রমদীক্ষাঁ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার 
সিদ্ধিলাভ হইবে । বাস্তবিক ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কলিষুগে 
উচ্চসাধনানুকূল জপ-পূজাদি মন্ত্রযোগের কোনও ক্রিয়া-কম্মই 
অথব। কোনও মন্ত্রই সিদ্ধ হইবে নাঁ। স্থতরাং গুরুর নিকট 
অতি যত্বসহকারে ক্রমদীক্ষাভিষেক গ্রহণ করা মুক্তিকামার্থী 
প্রত্যেক সাধকেরই কর্তব্য । তাই “তন্ত্র বলিয়াছেন 


৮ ক্রমদীক্ষাভিষেক । 


“যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি ক্রমদ্ীক্ষাচ জায়তে । 
তদাসিদ্ির্ভবেত্তস্য নাত্রকাধ্যা বিচারণা ॥ 
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথংসিন্ধি: কলৌভবেৎ । 
সরববশ্রমেষু তৃতেষু সর্ব্বদেবেষু সবত্রতে । 
ক্রমংবিনা মহেশানি সর্বং তেষাং বৃথা ভবেৎ। 
তস্মাথ সর্বপ্রযত্বেন গুরুণ দীক্ষিতোভবে ॥” 
এই অভিষেকপ্রসঙ্গে গুরু যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহার 
সাধনার সমষ “ব্রা্গণ জাতীয়, সাধকের নানা বাধা-বিদ্ব সহা 
করিতে হয়। কারণ মহধি বশিষ্টদেব এই সাধনাকালে সহজে 
সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া, তাহার অভীষ্ট তারাঁ-মন্ত্রের 'প্রৃতি 
অভিসম্পাৎ প্রদান করেন, তাহাতে দেবী দ্ধ হইয়া মহর্ষিকেও 
পুনরভিসম্পাৎ করেন । তদবধি দেবী ব্রান্মণ-সাধকদিগকে সামান্য 
উদ্বেগ প্রদান না করিয়া কিছুতেই “মন্ত্রসিদ্ধি” দেন না। 
“তারার্ণবে” সেই কথাই লিখিত আছে £__ 
“ৰশিষ্টারাধিতাবিদ্যা নতু শীত্রফলা যতঃ । 
অতন্তেনাপি মুনিনা শাপোদতঃ স্বদারুণঃ | 
ততঃ প্রভৃতি বিছ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্তচিৎ ॥” 
তবে দেবীর শাপোদ্ধাররুত সিদ্ধমন্ত্র সাধকের শীদ্র সিদ্ধিপ্রদ হইয়া 
থাকে। 
শাপোদ্ধারমাহ | 
“চন্দ্রবীজং ত্রপাস্তস্থ বীজোপরি নিয়োজিতং । 
ততোপ্রভৃতি বিছ্যেয়ং মধুরিব যশবস্থিনী 
ফলিনী সর্ধবিদ্যানাং জয়িনী জয়কাজ্ষীনাং। 
বিষক্ষম্করীবিদ্যা অমৃতত্ব-প্রদায়িনী ॥৮ 
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সস 


রর 
অতএব দেবীর শাপোদ্ধারকৃত মন্ত্ই গুরুর রুপায় গ্রহণ করিয়া 
তাহ! জপ করিলে, সাধক সর্বকাধ্যে জয়যুক্ত হইবেন। পপৃজা- 
প্রদ্দীপে*__পৃজা-বিধি, মন্ত্র ও জপাদিরহস্য দেখিয়া বুঝিয়া লও । 
'রুদ্রযামলে” উক্ত আছে £_ শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মহাবিদ্যা 
তারাদেবীর দৈববাণী শ্রবণ করিয়! প্রথমে মহাচীনে “আদি- 
$তারাপীঠে গমন করেন, পরে তথা হইতে পুনরায় তাহারই 
আদেশে “বীরভূমীতে”__তারাপুরে আসিয়! উক্ত সিদ্ধ-মন্ত্র সাধনায় 
্রহ্ষজ্নরূপ [িদ্ধিলাভ করেন। সেই “তারাপুর” সন্বন্ধে-_ 
“যোগিনীতন্ত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়__ 
“ঈশানে বক্রনাথন্থ বৈদ্যনাথস্য পর্বতঃ | 
তারাপুর মিদং খ্যাতং নগরং ভূবিছুল ভম ॥ 
তত্র যত্ন গন্তব্য যত্র তার! শিলাময়ী ॥” 
এই “তারাপুরে” বশিষ্ঠদেবের প্রতিষ্ঠিত তারামৃত্তির জীর্ণাংশ এখনও 
বিছ্যমান আছে । তৎকর্তৃক স্থাপিত পঞ্চমুণ্ডাসন এখনও সর্বজনের 
অতীব আদরের ও পৃজার বস্ত। কোন কোন মহাপুরুষের 
প্রমুখাৎ জানিতে পারা যায় যে, তিনি এক প্রাচীন শালুমলী বৃক্ষের 
মূলে প্রথমে নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনারস্ত করেন, পরে 
সেই স্থানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
ভগবান শ্রীম্খং আদি-শঙ্করাচাধ্যদেব তুঙ্গভব্দা-নদীর তটে 
এক মন্দির নিম্মাণ করিয়া তাহাতে “নীলসরত্বতী” (তারাদেবী-মৃত্তি) 
প্রতিষ্টাপুর্বক পুজা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে, নিরাকার 
্রন্ষধারণ! করাকেই অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন, তাহা নহে। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত চারি-আয্মায় চারিটী মঠেই এক একটা দেবীরও প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন (সে কথা 'জ্ঞানপ্রদীপের' ২য় ভাগে “মঠায়ায়- 
৯২ 





৯৩ ক্রমদীক্ষাঁভষেক । 


রহস্য'-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ) এবং তীয় শিষ্যবর্গকে সাকার- 
পূজারও উপদেশ প্রদান করিয়। গিয়াছেন | যথা-“নাপ্রামান্যং 
সাকার-প্রতিপাদক-শ্রুতিনাং 1” অর্থাৎ সাকার প্রাতিপাদ্ক- 
শ্রতিসকল অপ্রামান্ত নহে। তিনি এইবপ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্া- 
কল্পেই পরমপুজ্যপাদ আদি-ত্রন্জানন্দদেবের আদর্শে নিজ প্রিয়- 
শিষ্তগণকে বলিয়াছিলেন :-- 

“ঘৃত্ত্যামূর্তং উভয়াত্মকং ব্রহ্ম ! ॥” 
অর্থাৎ “মৃত্তি ও অমৃত্তিরূপে ত্রচ্ম উভয্নাত্মক, এইকুপ এঁক্যবাদীকেই 
প্রকৃত অদ্বৈতবাদী কহে । অতএব সগুণ-ব্রহ্স্বর্ূপ পঞ্চদেবতার 
প্রতি দ্বেঘরহিত হ্ইয়াই ব্রহ্ধার্চনা কর; যথেচ্ছাচার-বিধির নিষেধ 
কর।” শিপ্তদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই তিনি উক্ত তুঙ্গভত্রা- 
তীর্ঘে অন্তিম ““তারামৃত্তি” প্রতিষ্ঠা করিয়! স্বয়ং 'তাহার পূজা পূর্বক 
ক্ষম। প্রার্থনা করিয়! গিয়াছেন। “শঙ্করবিলাসে” শ্রীমৎ্ড শঙ্করাচা্য- 
দেবের নিম্নলিখিত সেই প্রার্থন। বাক্য-উদ্ধাত আছে ₹__ 

“সাকারশ্রতিমুল্লজ্ঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ ৷ 

যদঘং মে কৃতং দেবি, তদ্দোষং ক্ষম্তমহসি ॥ 

ত্বমেব জগতাংধাত্রী সারদে স্ব স্বরূপিনী | 

তব প্রাসাদাদ্দেবেশি মুকো! বাচালতাং ব্রজেৎ ॥ 

বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্ড বিপধ্যয়ং । 

দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতাচ্চনং ॥ 

স্বমতং স্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি ছুক্কতং 

তৎক্ষমন্থ মহামায়ে পরমাত্মন্বরূপিনি ॥ 

কৃতাঘং পরিহারায় তবার্চা স্থাপিতাময়! । 

অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাহ.ত সংপ্রব ॥” 
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"অর্থাৎ হে দেবি, সাকার-প্রতিপাদক-শ্রুতিকে নিন্দা করিয়া 
নিরাকার-প্রতিপাদক শবার্থ প্রতিপন্ন করাতে যে পাতক করিয়াছি, 
তাহা ক্ষমা কর। তুমি জগন্মাতা, তোমার প্রসাদে মৃক-ব্যক্তিও 
বাকৃপটুতা লাভ করে। বিরুদ্ব-ধশ্টীদিগের সহিত বিচারজন্ত 
বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি এবং দেবতাদিগের মন্ত্র জপ, যজ্ঞ 
ও অচ্চনাদি যাহা খণ্ডন করিয়াছি, স্বীয় মত-স্থাপনার জন্য যে যে 
দুষ্ধারধ্য করিয়াছি, হে সারদে, সেই সমুদয় অপরাধ আমার ক্ষম৷ 
কর। আমার কৃত পাতকের পরিহারার্থ তোমার জাগ্রত প্রতিমা 
মৎকর্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে । হে মাতঃ, এই প্রতিমায় আপনি 
কল্পকাল পধ্যস্ত অবস্থিতি করুন । 

্রহ্ধজ্ঞান-লাভের পক্ষে ক্রমসাধনানি্দিষ্ট এই “তারা-সাধনা” 
সকলেরই অতীব শ্রদ্ধাসহকারে করা অবশ্য কর্তব্য। সাকার বা 
সগ্তণময়ী এই ব্রহ্ষশক্তিমুপ্তির উপাসনাপথেই সাধক নিগুণ ব্রন্মো- 
পাসনায় পৌছিতে পারেন। 'পৃজাপ্রদীপে”-শক্তিতত্ব-অংশও 
এই সঙ্গে ভাল করিয়া! বুঝিতে ঘত্ব করা আবশ্তক | 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মসাধনার মূলেই প্রথম “কালী-সাধনা”, 
পরে “তারা-সাধনা” করিতে হয়, এই ক্রমদীক্ষা-কালেই সাধক সেই 
মধ্যপীঠ “নীলসরম্বতীর' সাধনা করিয়া! থাকেন। ব্রাক্মণেতর সকল 
জাতিই এই সময় ব্রহ্মদাধনা ও প্রণব উচ্চারণের অধিকারী হন। 
স্ত্রী ও শূদ্রগণও এই সময় হইতে পরক্রহ্ম গোত্রতুক্ত হহয়! 
সদ্‌গুরুর কৃপায় গুপ্ত-উপবীত ধারণ করিয়া থাঁকেন। কিন্তু চক্রমধ্য 
ব্যতীত, সামাজিক-ভাবে প্রায়. কাহাকেও তাহা ধারণ করিতে 
দেখা যাক্ না। তবে কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে, চড়ক-সন্গ্যাসীদিগের 
স্তায় মালাকারে তাহা গলায় ধারণ করিয়! থাকেন। কিন্তু বর্তমান 
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সময়ে ক্রমদীক্ষিতের সংখ্যা এত বিরল যে, নাই বলিলেই হয়; 
সেই কারণ সচরাচর সেরূপ দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। 
চড়ক-উতৎসবকে উচ্চ কৌল-সাধকগণ 'তারা-উতৎসব" বা 
“নীলের উৎসব” বলিয়াই বর্ণনা করেন । বাস্তবিক শ্রীজগদম্বা এই 
তারা-মুদ্তিতেই হৃষ্টিতত্ব নিরোধ করিয়! প্রলয়ের বা মুক্তি দিবার. 
জন্ যেন দণ্ডায়মান হইয়! আছেন । সাধক, সাধনপথে অধিকতর 
অগ্রসর হইলে, ক্রমে তাহ! সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । 


এই অভিষেক গ্রহণকালে শাক্তীভিষেক বা পূর্ণীভিষেকের 
্যায় কোন বিস্তু ত অনুষ্ঠানের বিধান নাই। ব্রন্মজ্ঞানাভিলাষী 
সাত্বিক-সাধক, প্রথমে জগদম্ব! দশমহাবিদ্যার আছ্যাশক্তি বা “্দক্ষিণ- 
কালিকার? যথারীতি পৃজা ও জপাদি সম্পন্ন করিয়া, পৃজ্যপাদ, 
শ্রীমদগুরুর সন্ধানে ক্রমদীক্ষাভিষেকের প্রার্থনা করিবেন । 
শ্রীমদ গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা ও পূর্ণাভিষেক অধিকারের সাধনা- 
কাধ্য এবং যথাশাস্ত্র পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণাদি * ক্রিয়াকতদুর কি ভাবে 
সম্পন্ধ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পূর্ণাভিষেকের 
'অন্ুরূপভাবেই জগদশ্বার ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান করিবার উদ্দেশে 
ঘটস্থাপনাদির ব্যবস্থা করিবেন । পরে শিষ্য নিম্নলিখিতরূপে ' 
ক্রমদীক্ষার “সংকল্প ও গুরুবরণ” করিবেন । 

ক্রমদীক্ষারসংকল্প-মন্ত্র যথা __ 

“ওঁ তৎসদছ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্ছে ভাস্করে অমুকে পক্ষে 
অমুকতিখৌ পরত্রহ্ষ-গোত্রঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথঃ (ম্বপত্বী-সহিত) 
সর্বসিদ্ধি: তথা ব্রহ্ষক্রিয়া-শক্তিসিদ্ধ্যর্থং শ্রীমদ্‌ গুরুদধার। মৎ্কর্তব্য ' 


* পুরেশ্চরপপ্রদীপে'_ _'পুরশ্চয়ণ বিধান” দেখ । 
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শ্ীকৌলধন্ম্ণস্তর্গত ক্রমদীক্ষাভিষেকাঙ্গীভূত শ্রীমতারিণী-মস্ত্রারা 
শ্রীমত্তারা-দেবতার্চিত ঘটস্থ মন্ত্রপুত-ক্রিয়াশক্তিসমন্থিতসিদ্ধ- 
সলিলেন ক্রমদীক্ষাভিষেক কন্মণহং করিষ্ে 1” 

এইবার সাধক করযোডে গুরুর অচ্চনা ও যথাবিধি গগুরুবরণ 
করিবেন । * 

শিষ্য বলিবে-_“ও সাধুভবানান্তাং” । গুরু বলিবেন_ও 
সাধবহ্মাসে” । শিষ্-ও অচ্চয়িষ্যামোভবস্তং” । গুরু 
অগ্চয়” । পরে শিষ্য গন্ধপুষ্পাদি অচ্চনয় উপকরণ ( যেব্ধপ 
পূর্ণাভিষেক-কালে বল! হইয়াছে) শ্রীগুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়।! 
তাহার দক্ষিণজান্ত ধারণপৃর্বক বলিবে-_%গ তৎসদছ্য অমুকে মাসি 
অমুকে রাশিস্থে ভাব্বরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথোৌ পরব্রহ্ষ-গোত্রঃ 
শ্রীঅমুকানন্দনাথঃ ম্ৎসঙ্কল্লিতার্থসিদ্ধয়ে শ্রীমত্বারিণী-মন্ত্রঘার' 
শ্রীমত্তারা-দেবতাচ্চিতঘটস্থসিদ্ধসলিলেন শুভ ক্রমদীক্ষাভিযেকার্থং 
পরব্রহ্ম-গোত্রং ( সশক্তিকং ) শ্রীমতম্বামী অমুকানন্দনাথং ভবস্তং 





গুরুত্বেন অহং বুণে।” 

গুরুদেব বলিবেন-_-*গ বৃতোহম্মি” । শিষ্য বলিবে-_- 
“গু যথাবিহিত গুরুকম্মকুরু” |. গুরু-_-গ€ যথাজ্ঞানতঃ 
করবানি।” 


অনন্তর গুরুদেব স্বয়ং বা শিষাদ্বারা পর্বস্থাপিত ঘটে 
ক্রিয়াশক্তি-শ্রীশ্রীমত্তারাদেবীর যথাশক্তি উপচারে পৃজাপদ্ধতি- 
অন্ুদারে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রর্দান করিবেন । দেবীর স্তব 


* পূর্ণীভিষেকদাতা গুরুর নিকটেই ক্রমদীক্ষভিষেক গ্রহণ করিলে, এক্সপভাবে 
স্বতন্ত্র গুরুবরণের প্রয়োজন হইবে না । সে অবস্থায় যখাশক্তি তাহার চরণে পূজ! 
করিলেই হইবে । 
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ও কবচ পাঠ করিবেন; এবং সমাগত উচ্চাধিকারী কৌলগণ- 
সহযোগে গুরুদেব পূর্ণাভিষেক-অনুষ্ঠটানের অন্ুরপভাবেই 
শ্রীত্রীমত্বারিণী-মন্ত্র চিন্তা করিতে করিতে সেই ঘটে শক্তিসঞ্চার 
করিবেন; এবং কলসোপরি গুরুদেব ১০৮ বার তারিণী-মন্ 
জপ করিয়া ব্রহ্দকলস উত্থাপনের নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
কলস উঠাইবেন। 


“ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ধকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ | 
তত্োয় পল্লবৈসিক্তঃ শিষ্যোত্র্ধরতোহস্তমে ॥৮ 


অনস্তর সেই কলসস্থিত সিদ্ধ-ক্রিয়া-বারি তাত্রকুণ্ডে বা 
অন্য কোন গভীর প্রশস্ত-মুখ-পাত্রে নিহিত করিয়া ঘটস্থিত 
পঞ্চপল্লবের ছ্বার। (১*৮ বার) “হী স্্ী হ তারিণীং সিঞ্চামি” 
এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট শিষ্যকে তারিণীময় 
চিস্তাকরিয়া ক্রমদীক্ষাভিসিঞ্চন প্রদান করিবেন । গ্ররুদেব 
বাম-হস্তস্থিত স্কটিক বা মহাশঙ্খ-মালায় মন্ত্রের সংখ্যা রাখিবেন। 
এই সময় ইচ্ছা! করিলে ও সুবিধা হইলে গুরুদেব পূর্ণাভিষেকের 
মন্ত্রও উচ্চারণপূর্বক অভিষিঞ্চন করিতেও পারেন। তাহারপর 
প্তরুপরম্পবায়-প্রচলিত তাবিণী-মন্ত্রে যথাবিধি দীক্ষাপ্র্দান 
করিবেন। যথারীতি অভিষেক ও দীক্ষাস্তে সাধক শ্রগ্তরুপাদুকা 
পূজা করিয়া অবস্থান্ুসারে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন এবং 
কৌলতৃপ্তি-কামনায় যথাপাধ্য উপচারে উপস্থিত কৌলসাধক- 
দিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিবেন। ইতঃমধ্যে 
সাধক দীক্ষাগ্রহণান্তর তারিণীমন্ত্রেে যথাবিধি আহুতি প্রদান 
করিয়! হোমকাধ্য সমাধা করিয়া লইবে। 
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পারসন 


অস্পৌভ্জ্ঞাগ ৪ 

এই সাধনার সময় হইতে সাধকের অশৌচকাল লাঘব 
কাঁরতে হয়। অর্থাৎ ইহাই সাধকের “শোক-বিজয়, অথবা 
পার্থিব আনন্দ-বিজয়-সাধনা”। বাস্তবিক মনুষ্য যতদিন কোনও 
আত্মীয়-বিয়োগে শোকে মুহামান থাকে, অথবা পুত্রাদির জনন- 
জন্ত উতফুল্ল-হৃদয় থাকে, অর্থাৎ যতদিন জ্ঞাতি-আত্মীয়ের জনন 
ব। মরণ-জদ্ক চিত্ত আনন্দে কিংবা শোকে প্রতিনিয়ত স্পন্দিত 
হইতে থাকে, হৃদয়ের সেই স্পন্দন-হেতু ততদ্দিনই তাহার প্রকৃত 
অশৌচকাল বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। সেকালে বান্ধণগণ উর্ধকাল- 
সংখ্যা দশদিনের মধ্যেই জ্ঞাতির বিয়োগ বা সংযোগ-জনিত শোক 
ও আনন্দবেগ বিদুরিত করিতে পারিতেন, এইহেতু দশদিনই 
তাহাদের অশোৌচকাল নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় ও অন্ঠান্ত বর্ণ 
যথাক্রমে দীর্ঘতরকাল, শূত্র ক্রমে একমাস, এতত্ব্যতীত সকলেই 
বর্ষ বা কালাশৌচ ভোগ করিতেন । সে নিয়ম এখনও এদেশে 
প্রচলিত আছে। 

এই প্রনঙ্গে শৌচাশৌচ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথ! 
বলি। অশৌচকালে সন্ধ্যাপৃজাদির বিধি নাই, আবার অশৌচ- 
অবস্থ। না হইলেও-_প্রতি সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্থ্া ও 
স্বাদশীতে “সায়ংসন্ধ্যানান্তি' বলিয়া পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহারও তাৎ্পর্যয বা কারণ এ হৃদয়ের স্পন্দন বা চাঞ্চল্য- 
মাত্র। পৃজা ব৷ "সন্ধার প্রতিপাদ্য বিষয় অভীষ্টদেবতা ব! 
ভগবানের সম্যক্‌ প্রকারে যান (সম্+ধ্য+ অঙ্- সন্ধ্যা] | 
পাণিনীয় মতে 'ধ্যে” অর্থে ধ্যান।) বা উপাসন! কর।। পুজ্যপাদ 
ধাবিগণ সতত প্রকৃত কশ্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, সাধনার নামে 





৯৬ ক্রমদীক্ষাভিষেক। 


০০০ 





এপস 


কেবল কতকগুল! বাহ্যানুষ্ঠানসহ উপাসনার অভিনয় বা ঢং 
করিতে বলেন নাই । “সন্ধ্যা” বা ধ্যনমূলক-উপাসনাকাধ্য সাধকের 
হৃদয় বা মনের সহিতই প্রগাঢ় সম্বন্ধযুক্ত । মন যদি কোনও 
কারণে স্পন্দিত বা চঞ্চল হয়, তবে মনের ধ্যেয়-বস্ততে লক্ষ্য 
স্থির হইবে কেমন করিয়া! ? মন যখন কোন কারণবশতঃ ব। 
স্বভাবতঃ স্পন্দনতা-হেতু ধ্যান করিতে অসমর্থ, তখন আর 
সন্ধ্যা-পূজার ভান করিয়! লাভ কি? স্থতরাং তখন তোমার 
পৃজা-সন্ধ্যা নান্তি। মনের এরূপ স্পন্দন-সময়ই মানবের 
অশৌচকাল বলিয়া কথিত। সে হিসাবে জীব নান। কন্ম- 
সম্পর্কে ভগবানে প্রায় মন ঠিক রাখিতে পারে না বলিয়। সততই 
তাহারা অশুচি হইয়া রহিয়াছে । আর্ধা-আচার বা বিধি-নিয়মের 
মধ্যে এমন কোনও কম্ম নাই, যাহ। ভগবৎ্-ম্মরণ ন। করিয়া হইতে 
পারে। আহার, নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, কথন, 
এমনকি চিন্তনাদদি সকল কর্মেই শ্ভগবানকে স্মরণ করিতে হয়, 
অর্থাৎ সকলকে সর্বদ1 শুচি হইয়া প্রত্যেক কম্ম করিতে হয়। 
ত্বাই শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন £-- 


*অপবিভ্রঃ পবিস্রোব! সর্ববাবস্থাং গতোহপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্াভ্যন্তরং শুচিঃ ॥” 


অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি অপবিত্র বা পাবভ্র অথবা যে কোনও 
অবস্থা প্রাপ্ত হউক না, কমলনয়ন শ্রাভগবানকে বা নিজ 
ইষ্টদেবতভাকে একবারমাত্র অন্তরের সহিত স্মরণ করিলে, তাহার 


দেহের বাহ ও অন্তর সর্বত্রই পবিত্র হইয়। যায়। সই কারণ 
আধ্যের সকল কম্ধের পূর্বেই এই মমস্ত্রা' একবার উচ্চারণ 
করিবার বিধি আছে । ইহাতেই বুঝ! যায়, জীব শুচি না হইয়া 
কোন শুভ কণ্মই করিবার অধিকারী নহে। 





৯ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের অশৌচ-কাল দশদিন, কিন্তু 
উন্নত সাধনপরায়ণ বা বেদজ্ঞ-ত্রাঙ্ষণের অশৌচ-কাল একদিনমাত্র 
শান্ত্রনিদিই্, আবার সিদ্ধ সাধক বা সন্াসিগণের অশোৌচ-ব্যবস্থা 
আদৌ নাই, অথব1 শ্রবণ-মৃহ্র্তমাত্রই তাহাদের অশৌচকাল, 
কারণ তাহারা জগদস্বার কৃপায় প্রকৃতির নশ্বর সংসারলীলা অর্থাৎ 

(শষ, স্থতি ও প্রলয়-রহস্ত তখন ষথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
।জ্টাহাদের কাহারও জন্ম ব৷ মরণ-জন্য চিত্তের আর চাঞ্চল্য হয় ন।। 
ঞরমদীক্ষা(ডষেকাত্তে উপযুক্ত সাধক সেই সাধনারই ক্রমশঃ 
অনুশীলন ও পুষ্টিবিধানের জন্য এই সময় হইতে শোচান্তে বস্ত্- 
পরিবর্তনাদি সাধারণ ব৷ সামা শুচি-অশুচির ভাবও চিত্ত হইতে 
পরিত্যাগ কগিতে অভ্যাস কগেন। অর্থাৎ “সাধনপ্রদীপোক্ত” 
নবধা আচারের অন্তত দক্ষণাচার, যাহা পূর্ববসা ধিত পৃর্ণাভিষেক 
বা দাক্ষিণকািকা-সাধনার সময় পধ্যস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে ক্রমদীক্ষিত” সাধক পসদ্ধান্তাচার” ও “বামাচারের* অন্তর্গত 
ক্রম-সাধনার মধ্যস্তরে পূর্ববাভ্যস্থ সংস্কারসমূহ এই নব-বিধানের 
সহিত ক্রমে বিচারদ্বার। তাহাদের শোৌচাশৌচপুষ্ট হৃদয় দৃঢ়তর 
করিতে থাকেন। গুরুদেবের আদেশক্রমে, সাধক এখন হইতে 
“অধিক উপবাপ' ও “অভুক্ত অবস্থায় বাহ-তপঃ-পৃজা বা জপাদি* 
করিবার প্রথা পরিত্যাগ করেন। অথব ক্রমদীক্ষাস্তেই অস্তরে 
নির্বিকার হইবার জন্য জগদথ্ার প্রসাদ গ্রহণপূর্ববক তাম্বুল-চর্ববণ 
কারতে করিতেই নিজের জপাদি সাধন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আরম্ত 

করেন। 
পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, ক্রমদীক্ষিত-সাধক, 1বশেষ ব্রাহ্মণ 


সাধকমান্রের অতি অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই সাধনাটী 
১৩ 


৯৮ ক্রমদীক্ষাভিষেক | 


সা 








লস রইল 


যত সত্বর সম্ভব সম্পন্ন কর! বিধেয়, সাধ্যমতে সাধনায় কোন, 
প্রকারে আলম্য, অবহেল! ব1 কালবিলম্ম করিবে না, তাহাতে 
সিহ্ছির পক্ষে বিষম বিস্ব হইতে পারে । আচার*নাশের সাধনায় 
অলক্ষে অনাচার ও ব্যাভিচার অভ্যাস হইয়া যাইতেও পারে । 
তাই গুরুমণ্ডলী একবাক্যে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া থাকেন ।, 
পূর্ণাভিষিক্ত সাধক যে যন্ত্রমন্ত্রাধনায় ইতঃপূর্ববে ইচ্ছাশক্তির 
(ড111-৮05:) উন্মেষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ক্রমদীক্ষিত সাধক, 
সেই ইচ্ছাশক্তি-বলেই আজ অনন্ত ব্রহ্ম-সাধনার পথে ক্রিয়াশক্তির 
উদ্বোধন করিবার জন্য এই ক্রম-সাধনা-নিদিষ্ট জপ-পুজাদি 
একান্ত মনে সম্পন্ন করিবে । সসাধনপ্রদীপে” ও "পৃজাপ্রদীপে” 
আত্তাশক্তি-রহস্তে শ্রাশ্রঞদক্ষিণকালিকার ধ্যান-মস্ত্রের যেরূপ 
আধ্যাত্মিক-তত্বের গভীর সাধনার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে-_ 
সাধক, সেই ভাবে ক্রম বা সাক্ষাৎ ক্রিয়া-শক্তিস্বর্ূপ তারাদেবীর' 
ধ্যান-মন্তর ও তাহার *আধ্যাত্মিক-রৃহস্ত'বিষয়ে এইবার চিন্তা 
করিবে। 
ক্রম ম্না ভিকল্লা-স্ণক্তি__ভ্ডান্লাস্ললভ্ত্ঞ ৪-_ 
ইতঃপৃর্ধ্বে উক্ত হইয়াছে, ক্রম বা ক্রিয়া-শক্তিই স্বয়ং 

তারাদেবী। “তারার্ণবাদি' তস্ত্রের মধ্যে সেই তারাদেবীর 
নিয্ালখিতরূপধ্যান করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। 

“প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরা মুণ্ডমাল বিভূষিতাং। 

খর্ববাং লক্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্্রম্মাবৃতাংকটো ॥ 

নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং । 

চতুতূজ1ং লোলজিহ্বাং মহা ভীমাং বরপ্রদাং ॥ 

খড়গকতৃসমাধুক্তলবোোতরতূজছয়াং। 








৪) গ্ররুপ্রদীপ ৯৯ 


কপালোৎপলসংঘুক্তসব্যপাণিষুগান্বিতাং। 
পিঙ্গোগ্রেকজটাং ধ্যায়েম্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং | 
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং ॥ 
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংপ্রাং করালিনীং । 
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারভূষিতাং॥ 
বিশ্বব্যাপকতোয়াস্তঃ শ্বেতপল্মোপরিস্থিতাং ॥ 
দেবীর এই ধ্যান-মস্ত্রের রহশ্য-বিষয়ে সাধক এইবার চিন্তা 
করিবে ও কালী-তারা অভেদ-জ্ঞানে পৃজাচ্চনা করিতে ভূলিবে 
ন।। শ্রীসদাশিব সেই কারণ 'মুণগ্মাল।” তস্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন,__ 
“যথাকালী তথাতার1 এক দৈব হি ভিন্তা । 
ক ১ কু ক 
কালীতারাসমাবিগ্যাচারে স্বতিবিবরণে ॥ 
যন্ত্রে মন্ত্রে ফলং তুল্য ন বিশেষঃ কথঞ্চন । 
ইত্যেবং ভেদবুদ্ধাতু কথিতং চরিতং পরিয়ে ॥ 
অভেদবুদ্ধযা1 দেবেশি সর্বাস্তল্যা ন সংশয়ঃ | 
শ্রীমদ্দেকজটাদেবী উগ্রতার সরস্বতী ॥ 
ব্যালানাং দমনে কৃষ্ণরক্ষণে যমুনাজলে । 
পপাত তারিণীবিগ্যা নীলবর্ণাসরম্বতী ॥ 
দেবৈশ্চৈৰ হি দেবেন্দ্রৈ্যোগীব্দ্রেঃ সাধকোত্তমৈঃ | 
নাধকৈর্দনিভিঃ সর্বৈরর্গন্ধবৈঃ কিন্নরৈ: খগৈঃ ॥ 
বিদ্যাধরৈন -্কৈশ্চ নান। খষিগণৈরপি ॥ 
আরাধিতা মহাকালী মহানীলসরম্বতী ॥ 
বদস্তি সাধকাঃ সর্ব্বে কালীং কালবিনাশিনীম্‌। 
নীলাং সরন্বতীং বিষ্ঠামুগ্রতারাং মানোহরাম্‌। 


তর ক্রমদীক্ষাঁভিষেক । 


কালীকায়াশ্চ তারায়। মাহাত্মাং দেবদুল-ম্‌। 
কঃশক্লোতি মহীমধ্যে তসা মাহাত্স্যকোবিদ2॥৮ উত্যাদি)। 
স্বতরাং তারাদেবীর মন্ত্র ও অচ্চনাবিধি সামান্য ভিন্ন- 
প্রকারের হইলেও, পূর্ব-সাধিত ইচ্ছাশক্তিরই ক্রম অন্রুসাবে 
ক্রিয়াশক্তি-তাঁরা বা নীলসরম্বতীর সাধনা কবিতে হইবে ।। 
সাক্ষাৎ ভাবে ক্রিয়া-সাধনার অনুভূতি এই সময় হইতেই সাধকেব 
উপলব্ধ হইতে থাকে । 
ক্রিয়াশক্তি-রূপিণী এই ছ্িতীয়া মহাবিছ্যাদেবীর অনেক 
নাম; ইহাকে কেহ-__*নীলসরম্বতী* বলেন, কেহ-_একজটা' বাঁ 
“তারাদেবী” কেহ-_“কামতারা”, কেহ-ণতারিণী', আবার কেহ 
বা-_“উগ্রতারা” ইত্যাদি নামে অভিভিত ও অর্চন! করিষা থাকে৷ 
"তথা লীলয়! বাক্প্রাদা চেতি তেন নীলসরম্বতী” 
ইনি সাধককে বিশিষ্ট-বাক্‌-শক্তি প্রদান করেন, এই হেতু 
ইনি বাগবাদিনী “নীলসরস্বতী” বলিয়া! উক্তা হন। আবাব :-_ 
"তারকত্বাৎ সদাতার! হুখমোক্ষপ্রদায়িনী” 
ভব-যস্ত্রনা। হইতে ত্রাণ করিয়া পবম স্ুথ ও মোক্ষ প্রদান 
করেন বলিয়! “তারা” ও “তারিণী” আদি নামে অভিহিতা হট 
থাকেন ; এবং 
“উগ্রাপত্তািণীষম্মাছুগ্রতার। প্রকীন্তিতা। 1” 
অর্থাৎ সাধকের উগ্র-আপদ্সমৃহ নাশ করেন বলিয়া, 
*উগ্রতারা” নামে ইনি প্রকীন্তিতা হইয়া থাকেন। যাহাহউক 
তারাদেবী কালিকাদেবীরই বিভিন্ন বূপমাত্র, কিন্তু ইহার 
মন্ত্র যে স্বতন্ত্রবিধ, তাহ পূর্বেই বল! হইয়াছে । সেই সিদ্ধমন্তর 
সমঞ্টি--রশ্মি-পঞ্চকসংযুক্র' | তন্ত্রে “রশ্মি” অর্থে-'বর্ণ বুঝিতে 
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শ্পাি ও পিশিিশ্ীপ্পাশপািস্পাশিস্পিপী শি শী 
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হইবে । স্ৃতরাৎ সেই মন্ত্র, পাঁচটা বর্ণের সমষ্টিজাত। তাহা 
পঞ্চ-ভূত-নিদ্ধির-পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি সহসা অপূর্ব 
কবিত্বশক্তি "ও বেদাদি গভীর ব্রঙ্গ-বিজ্ঞানময়_ শাস্ত্র সকলের 
অভ্রান্ত জ্ঞান-প্রদায়ক। সাধকগণ সাধনাব অনেক বহস্য বা গুপ- 
বিষষ এই সময়েই অন্তভন কথিয়া প্রকৃত জ্ঞানমার্গেব পথ আবিষ্কার 
করিতে সমর্থ হয়েন। তাবাদেবীব ধ্যান-মন্ত্রে-_৭প্রত্যালীঢপদাং 
ঘোরাং” ইত্যাদি, যাহ ইতঃপূর্ধেবে উদ্ধত হইরাছে, তাহার স্কুল 
অর্থ এইন্ধপ £-দ্েবী প্রত্যালীঢপদা, অর্থাৎ শবরূগী শিবের 
বক্ষোপবি দেবীব বাষপদ অগ্রবত্তী হইয়। বিনাস্ত রহিয়াছে, 
ইনি ঘোরবর্ণা, ইহার গলায় মুণ্ডমালা বিভূষিত রহিয়াছে, ইনি 
খর্বারূৃতি এবং লব্বোদর-বিশিষ্ট। ইহার কটিদেশ ব্যাপ্রচর্শে 
আবুত। ইনি নবযৌবন-সম্পন্না এবং ই'হাব মন্তক পঞ্চমুদ্রায় * 
অলঙ্কত রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্বেত অস্থিব পট্টিকাবিশিষ্ট পঞ্চ- 
নবকপালদ্বারা শোভিত বভিরাছে । ইনি চতুহুর্জা ও ললজিহ্বা- 
বিশিষ্টা, ভীঘণবূপিণী কিন্ত বরপ্রদ1! ইহার দক্ষিণকরদ্ধয়ে খড়গ 
ও কর্তধী, কাটারি ব। কাতান, এবং বামকরঘয়ে নর-কপল 
ও প্রফুল্ল নীলকমল ধৃত রহিয়াছে, ইহার শিরোদেশে 
উগ্রপিক্থলবর্ণের একটা জটা শোভা পাইতেছে। তাহারই উপর 
“অক্ষোভ্য-খধি” স্ী-নাগ ব। নাগিনীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন । 


* শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্যদেব-_“তন্ত্রচডামণিতে” বলিয়।ছেন--“পঞ্চমুদ্র' অর্থাৎ 
শ্বেতাস্থি-নির্ম্িত পদ্টিকা-চতুষ্টর়সহ পাঁচটা নরকপাল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে__ 
তুঙ্গভদ্রাতীর্থে আদি শঙ্করাচাধ্যদেব নীলসরত্মতী-তারাদেবীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়৷ 
স্বয়ং পূজ। করিয়াছিলেন এক “তন্ত্চুড়ীমণিশ, প্রগঞ্চসার' ও অন্তান্ত সংগ্রহতস্ব 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 
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নবোদিত শুর্্যমগুলের ন্যায় দেবীর নয়নত্রয় অতি উজ্জ্লভাবে 
শোভিতা। দেবী প্রজ্জলিত-চিতাগ্নিমধ্যে ভীষণ দস্তপডক্তি 
বাহির করিয়া যেন করালমুত্তিতে অবস্থিতা, কিন্ত তিনি আপনার 
আবেশে আপনি সহাস্যবদন।। স্ত্রীজনস্থলভ বিবিধ রত্বালঙ্কারে . 
দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শোভিত রহিয়াছে । বিশ্বব্রন্মাগুব্যাপক 
অনস্ত-অন্থুরাশির মধ্যে এক বিরাট শ্বেতপন্মোপরি দেবী এই 
ধ্যানবর্ণিত-মৃ্তিতে বিরাজমান! রহিয়াছেন। তারাদেবীর এই 
ভাব-বোধক ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-মন্্র অন্যান্য তন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

সাধক মাত্রেই পৃূজাকালে তারাদেবীর এইরূপভাবেই ধ্যান 
করিয়া থাকেন । কিন্তু এই অপূর্ব মুদ্তি ধ্যান করিবার পূর্বে 
সাধককে অত্ত্রোস্ত আরও কয়েকটা বিষয়ে সামান্ত মনোযোগ দিয়া 
ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে । ইতঃপৃর্কবে বল হইয়াছে, কালী- 
তারা অভেদ-মুর্তি; যিনি কালী, তিনিই তারা । যদ্দি তাহাই হয়, 
তবে আবার বিবিধরূপ ধ্যান-মন্ত্রের আবশ্যক কি ? “তম্্ররহস্যের? 
প্রথমখণ্ডে (সাধনগ্রদীপে) উক্ত হইয়াছে,__আধ্য-ঝষি-প্রবন্তিত 
সাধন-প্রণালী কোনরূপেই ভিত্তিহীন নহে, সকল সাধনারই অতীব 
গভীর উদ্দেশ্য গুরুমুখে নির্দিষ্ট রহিয়াছে । সেই অনস্ত ও অব্যক্ত 
্রন্মচিন্তা বা! ব্রহ্ষধ্যান উপভোগ করিতে স্ব স্ব বুদ্ধি ও অধিকার- 
অনুসারে তেত্রিশকোটি বিভিন্ন দেবদেবীর স্থুলভাব বা মুর্তির 
যথাক্রমে উপাসনা করিতে হইবে, অথবা জগতের প্রত্যেক নরনারী, 
জীব, জন্ত, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ, লতা, পর্বত, প্রন্রবণ আদি 
প্রকৃতির তেত্রিশকোটি কেন, অনস্তকোটি বিভিন্ন বস্ততে তিনি 
সতত বিদ্যমান, এই সকলের মধ্যেই সেই সর্বব্যাপী ব্রদ্ধ বা 
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পরমাত্মার প্রত্যক্ষম্বব্ূপ পরিদর্শন করিতে হইবে । কিন্তু তাহ! 
কি কেবল মুখের কথায় সিদ্ধ হইতে পারে? ব্রন্মের সেই অদ্ভূত 
অদ্বৈত-ভাব জন্ম-জন্মাস্তরের কত হাজার হাজার বৎসরের বিভিন্ন 
সাধনায় তাহা! যে উপলব্ধ হইবে, তাহা সেই ত্রিকালদরশিনী 
সাধকতারিণী মা তারাই জানেন। “সাধনপ্রদীপে' প্রেথম্থণ্ড 
“তন্ত্ররহস্যে) “আগ্যাশক্তি-তত্ব” নামক পঞ্চম স্তবকে, “মৃত্তিপৃজক 
কে ?” ইতি শীর্ষক অংশে জল ও তুষার-ন্যায়ের বিষয় বোধ হয় 
পাঠকের স্মরণ আছে, যদ না থাকে, তবে সেই অংশ এখন 
আর একবার পাঠ করিয়া দেখ, আর ন্য়ন মুদ্রিত করিয়া! একাস্তে 
চিন্তা কর, তাহা হইলেই সহজে বুঝিতে পারিবে যে, সেই 
সর্বব্যাপী অনস্তের উপলব্ধি করিতে তাহার সাস্তরূপ কল্পনার এত 
প্রয়োজন কেন? জ্যামিতির একটা স্বতঃসিদ্ধ আছে :-_-যদি একটী 
বস্ত অন্ত একটা বস্তর সহিত সমান হয়, তাহা হইলে, তাহার 
সহিত সমতা-বিশিষ্ট সকল বস্তই পরস্পর সমান হইবে, স্তরাং 
বিশ্বত্রদ্মাপ্ডের কোন একটা পরমাণুর মধ্যেও যদি তোমার কোনও 
সাধনফলে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তীর অতি অস্পষ্ট 
একটুমাত্রও অস্তিত্বের আভাস অঙ্গসন্ধান করিতে পার বা তাহার 
অন্ুসন্ধান পাও--তাহ! হইলে, . কালে অন্ত বা প্রত্যেক 
পরমাণুর মধ্যেই অথবা তাহাদের সমষ্টির মধ্যে সেই বিশ্বব্যাপক 
পরমাত্মার সুস্পষ্ট ও বিরাট অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ কাঁরতে পারিবে । 
তাহা হইলেই ভূধর-প্রান্তরে, স্থাবর জঙ্গমে, গ্রহ-নক্ষত্তরে ব্রহ্মাণ্ডের 
সর্বস্থানে সেই অনস্তের অব্যক্তলীল! সাধকের উপলব্ধ হইবে। 
তাই সাধক আজ অনন্তের অতি নিকটে আসিয়া 'ঘ্যন্তর' বা 
পুরুষ-প্রকৃতিরূপ যুগ্ম-সাকার-মুপ্তির উচ্চতর ক্রমসাধনায় “কালী” 
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হইতে “তারার; সামান্য ভিন্নরূপ ধ্যানের আয়োজন করিতেছে । 

এই ক্রম-সাধনায় তারামৃত্তি ধ্যান করিবার পূর্বেবে যে সকল 
সাধারণ বিধি আছে, সে সধ্ধন্ধে দেবাদিদেব শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সার-মম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে *-- 

প্রথমে তারা-প্রকরণ-নিদ্িষ্ট. আচমন, আসনশুদ্ধি ও 
“কামিনীদেবী* চিন্তা প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে হইবে । ( 'পুজা- 
প্রধীপে”_এই সকল বিষয় ভাল কারয়। দেখিয়া ও প্রথমে বুঝিয়া, 
তাহাতে অভ্যস্ত হও ।) সাধকের পুনঃ পুনঃ স্মরণ থাকে যেন 
যে, “ভূতশ্ুদ্ধি” ব্যতীত পূজাচ্চন। জপ-সনাধির কোন উচ্চ ক্রিয়াই 
সিদ্ধ হইবে না। (এই গ্রন্থের স্থানান্তরে ও 'পুজাপ্রদীপে এ 
বিষয় বিস্তুতভাবে আলোচিত হইয়াছে দেখ ।) সাধক সেই 
ভূতশুপ্ধির ্বার। শুন্ঠময় বিশ্বেণ চিন্ত| সহজে করিতে সমথ হইবে । 
অনন্তর দেবার ধ্যান করিবার সমর আবে, তখন সাধক স্বীয় 
আত্মাকে নিলেপ, নিগুণ শুদ্ধদেবতান্বরূপ চিন্তা করিবার জন্য - 
অস্তরাক্ষমধ্যে নিশ্নলিখিতরূপে ধ্যান অভ্যাস করিবে । 

প্রথমে, আত এই মন্ত্রাকমকবণকে রজোগুণের ভাববোধক 
একটী রক্তকমল, তাহার উপর “টাৎ এহ মন্ত্রাক্মকবর্ণকে সত্বগুণের 
ভাববোধক একটা শ্বেতপদ্ম, এবং তদুপরি “হুৎ এই মন্ত্াত্মকবর্ণকে 
তমোগুণের ভাববোধক একটা নীলপক্ম ধ্যান করিবে । অনন্তর 
সেই 'ই'কারজ নীলকমলের বীজকোব-ভূষিত একটী কততৃকা বা 
কাটারির দর্শন অথব। চিন্ত। করিবে, তাহারই উপর সাধক আপনাকে 
পুনরায় “তারিণীময় কল্পন। করিয়! পূর্বববর্ণিত “প্রত্যালীঢ পদাং 
ঘোরাং ইত্যাদি” রূপে ধ্যান করিবে । ক্রমদীক্ষিত সাধক, এখন 
সহজেই উপলঞ্ধি করিতে পারিতেছ যে, তাহার সাধনক্রিয়! 
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ক্রমে কত গুরুতর হইয়াছে, এখন আপনাকে অর্থাৎ “অহৎজ্ঞান”কে 
কি ভাবে দেবীর অনম্ত ও অচল বূপসাগরের মধ্যে মিশাইয়া দিতে 
হইবে ! কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সহসা অতি কঠিন কার্য বলিয়া! 
বোধ হয়, সাধনকৌশল অবগত ও আয়ত্ত হইলে, তাহাই তখন 
অতি সহজসাধ্য বলিয়। মনে হয়। সেই কৌশলসমূহই সাধনার 
বা যোগক্রিয়ার “ক্রম । গুরুকপায় তাহাই শ্রদ্ধাসহকারে সংগ্রহ 
করিতে হয় এবং আলস্য ও সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়। স্থির 
বিশ্বাসের সহিত তাহার কাধ্য করিতে হয়। 

পূর্বেব বল। হইয়াছে, “সাধনপ্রদীপোক্ত” আছ্যাশক্তি তত্বের 
মধ্যে ব! দক্ষিণা কালীরহস্ত ও “পৃজা প্রদীপের” চতুর্থ উল্লাসের মধ্যে 
'শক্তিতত্ব-ধ্যান-রহস্ত অংশে, বিশেষ উহারই মধ্যে “সচ্চিন্য়ী 
মায়ের স্বরূপ বুঝিবার ক্রম” বর্ণনার মধ্যে জগজ্জননী মহামায়ার 
"যেরূপ ধ্যান প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে, সাধক, সেইভাবে প্রথমে 
অগ্রসর হইয়! পরে তারাধ্যান করিতে যত্ব করিবে । অর্থাৎ 
শ্শ্রীমত্তারাদেবীরও ধ্যানরহস্য সাধককে তেমন ভাবেই চিন্তা 
করিতে হইবে। দৃঢ়া ভক্তিভাবে সাধনার সহিত চিন্তা করিলে 
সে রহস্য সাধকের আদেৌ অবিদ্রিত থাকিবে না। তবে 
সাধকের সেই চিন্তা করিবার পক্ষে সামান্য সহায়তা হইতে 
পারে ভাবিয়া, এইস্থানে অতি সংক্ষেপে “তারা-ধ্যান-রহস্যের, 
ছুই একটী কথার আভাষ প্রদত্ত হইতেছে । .সাধনাকাজ্্ী 
ব্যক্তিগণ সামান্য মনোযোগ সহকারে ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, 
সকল রহস্যই তাহাদের অতি সহজ বলিয়া বোধ হইবে । 

ইতঃপূর্ব্বে তারাদেবীর খ্যান-প্রক্রিয়া যেরূপ বলা হইয়াছে, 
তাহাতে 'স্থুল-ভূতশুদ্ধির' ক্রিয়াদ্ধার প্রথমে নিজ স্থুলদেহসহ 
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সমগ্র বিশ্ব শূন্তরূপ চিন্তাপূর্বক অন্তরীক্ষমধ্যে পূর্বকথিত ভাবে 
একটা রক্ত-ক্মল, পরে তদুপরি একটা শ্বেত-কমল, অন্তর তাহার 
উপর একটী নীল-কমল চিস্তা করিতে হইবে, এই ক্রিয়া উপলক্ষে 
সাধক, নিজ মূলাধার স্থানে উত্ত-_“রক্ত কমল”, স্বাধিষ্ঠান স্থানে-_ 
'শ্বেতকমল” ও মণিপুরস্থানে__“নীলকমল' চিন্তা করিতে পারিবে । 
এই কমলত্রয়ই যথাক্রমে রক্ত বা “রজ:গ৭”, শ্বেত বা “সত্বপগুণ এবং 
নীল বা “তমঃগুণের” সমাবেশ বুঝিতে হইবে । যখন বিশ্ব-ব্রন্ধাণ্ডে 
সমস্তই “ভূতশ্ুদ্ধির' ফলে শৃন্তময় বোধ হইতেছে, তখনও নিগুণ- 
্রদ্ষের প্রকৃতিবূপ শক্তিত্রয়সম্তত গুঁণত্রয়ের ভাব সাধকের অন্তরে 
বর্তমান থাকে ; যতক্ষণ সেই ভাবময় গুণত্রয় অন্তরে বিছ্যমান 
থাকিবে, ততক্ষণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কখনই হইতে পারিবে না। 
কারণ ব্রহ্ম যে, নিপুণ বা ত্রিগুণাতীত। এই স্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক 
সত্ব, রজ: ও তমোগুণের ভাবত্রয় চিন্তার এবং সেই জ্ঞানের নাশ 
কিংবা তাহার ছেদন করিবার জন্যই উক্ত কর্তৃক, কাটারি বা! 
কাতানখানি পূর্বেবোক্ত ত্রিগুণভাব-প্রতিপাদক কমলত্রয়ের উপর 
অবস্থিত। সাধকপ্রবর, এইবার কর্তৃকার বিষয় ভাল করিয়। 
চিন্তাপূর্ববক তারা-সাধনার রহস্য-কথা আরও গভীরভাবে ভাবিয়া 
দেখ, অধিকতর বিমোহিত হইয়। যাইবে । কত্তৃকাটা "ই'কারজ' 
অর্থাৎ গুত্রয়ের শেষ তমঃগুণ-প্রতিপাদক পূর্বব-বর্ণিত কৃষ্ণ 
নীলবর্ণ কমল হইতে জাত। ব্রন্দের তমোগুণেই হৃষ্টি-ধ্বংস হইয়া 
থাকে, সেই কারণ শ্রীসদাশিব, দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলিয়া- 
ছিলেন-_“মহাপ্রলয়কালে কেবল তুমিই তমোগ্ুণে বিরাজিতা 
ছিলে ।” স্থতরাং যেন সেই তমোগুণ-জাত বিশ্ব-বিধ্বংসকারী 
কর্তৃকাটা এক্ষণে গ্তণত্রয়কে নাশ বা ছেদন করিবার জন্যই 
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অধোমুখে ত্রিগুণ-প্রতিপাদক কমলত্রয়ের উপর রক্ষিত। সাধক, 
এইভাবে সাধনাসাহায্যে ত্রিগুণের স্থুলভাব নাশ. কবিলেই, 
বিশ্বত্রদ্ষাগুব্যাপী 'প্রলয়-পয়োধিজল-সদৃশ এক অনস্ত অন্থুরাশির 
উপলব্ধি করিতে পারিবে অথবা এরূপ চিন্ত। করিবে । সেই 
সলিলের উপরিস্থিত অদ্ভুত পৃত শ্বেত শ্ুদ্ধ-সব গুণাস্বিত এ বিরাট 
কমলের অন্তরে প্রজ্জলিত চিতাগ্রির চিন্তা করিবে ও তাহারই মধ্যে 
পুনরায় আপনাকে “তারিণীময়” চিন্তা করিয়া দেবীর পূর্ববর্ণিতরূপ 
ধ্যান করিতে যত্ববান হইবে । এইস্থলে আগমোপদেষ্টা গিরিজা- 
পতি স্বয়ং শঙ্কর যে কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সাধক 
“আপনাকেই তারিণীময় চিন্তা করিয়া” তাহারই মধ্যে আত্ম 
'অনাহত' ভূমিতে তারাদেবীর ধ্যান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, 
'তাহ। “সাধন প্রদীপোক্ত” “ভাবতত্বের” মধ্যে “দেবএব যজেদ্দেবং 
ন দেবো দেবমচ্চয়েৎ” ইত্যাদি শিববাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করিয়! 
হইয়াছে-_দেবত! হইয়াই দেবতার পৃজ! করিবে, স্বয়ং 
দেবতা ন! হইয়া কোন দেবতার অঙ্চনা করিতে নাই। প্রথম 
অবস্থায় সাধক এইভাবে নিজেকে দেবতাময় করিন| চিন্তা করিতে 
পারিবে না। কারণ প্ররুত ভূতশ্ুদ্ধি ও ন্যাসাদি ক্রিয়ার অভ্যাস 
না! হইলে, ইহ! সহজে কাহারও উপলব্ধ হইবার নহে, তাহা সর্ধত্র 
পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ইহার পর অনাহ্তের মধ্যে রক্তারুণবর্ণ 
“গুপ্তকমলকেই” সাধক, উক্ত চিতাগ্রি সমন্বিত -ক্মলকোরক চিন্তা- 
পূর্বক তাহারই মধ্যে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্টা করিবে ও তাহার 
যথাবিধি মানস ও বহিপূরজা করিবে । 
_ শ্রজ্জলিত চিতানি-মধ্যে সাধক “আপনাকেই তারিণীময় চিন্ত। 
করিবে । ণচিৎ" অর্থাৎ চৈতন্যময় বা জ্ঞানময়, তাহার শক্তি 
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অর্থাৎ সেই জ্ঞানশক্তি যাহা শুদ্ধ সত্বগ্তণের আধারে প্রজ্জলিত 
চিতাগ্সি হইয়া উঠিয়াছে | তাহারই মধ্যে “আপনাকে তারিণীময় 
করিয়া দণ্ডায়মান করিতে হইবে । তাহাতে সাধকের “জৈবী” বা 
পার্থিব ভাবরাশি যাহা তখনও স্বর্-ধাতৃর অন্তর্গত অন্যান্য 
হীন ধাতুর ন্তায় খাদরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই অজ্ঞানতারূপ, 
ধাতু বিশেষ, তাহাই এক্ষণে উক্ত খাদের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জ্ঞানাগ্রিতে 
দগ্ধ করিয়া নিশ্মল করিয়া লইতে হইবে । যাহা হউক বাহিরে ও 
ভিতরে উভয় স্থলেই সেই তারিণীময় আত্মচিস্তা করিতে হয়। 
সাধক, “কালী'-“তারা” অভেদ্ভাবে পূজা করিবার কথা৷ পূর্বে 
বলা হইয়াছে, তাহা পুনরায় স্মরণ কর, কিন্তু সেই অভেদের মধ্যে 
যে,কি বা কতটুকু ভেদ আছে__তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইতেছে। ' 
কালী, তার! ও ত্রিপুরা, এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে নিপুণ ব্রন্ষের 
সমীপ, অধিকতর সমীপ ও অধিকতম সমীপবর্তী, অথবা ্রদ্দের 
€তপ্রোত-সম্বন্ধ-জড়িত প্রকটমৃত্তি তুরিয়া-শক্তি। কালিকা"ধ্যানে 
সাধক, স্থটি, স্থিতি ও প্রলয়ের যে প্রত্যক্ষ ত্রিগ্ুময়ী মৃত্তি 
পরিদর্শন করিয়াছেন, তারা-ধ্যানে চিত্রস্থির করিয় প্রথমেই 
সেই স্থূল বা! প্রত্যক্ষ গুণত্রয়ের ছেদন করিতে হইবে । অবস্ত 
সে বিভিন্ন ত্রিগুণ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ নাশ ব্যতীত নিগুণ-ব্রন্মের 
যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে! এই ক্রম-সাধনার পথেই সাধনার 
শেষ সীমায় তাহা সাধকের উপলব্ধি হইয়া! থাকে । . পাঠকের 
নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সাধনার নববিধ আচারের মধ্যে দক্ষিণ- 
কালিকা-সাধনা বা পূর্ণাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষিণাচার' 
অবলম্বনীয়। এক্ষণে এই ক্রমদীক্ষা-সাধনায় পূর্বাহুষ্ঠিত সেই 
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দক্ষিণাচার পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে “সিদ্ধান্তাচার সঙ্গে সঙ্গে 
“বামাচার” অবলম্বন করিতে হইবে । “দক্ষিণ শব্দের অর্থ অন্তকুল 
এবং “বাম” শব্দের অর্থ প্রতিকূল, এ সকল কথা৷ “সাধন প্রদ্দীপে” 
“আগমে আচারতত্ব” শীর্ষক তৃতীয় উল্লাসে এবং “পূজা প্রদীপের 
দ্বিতীয় উল্লীস মধ্যে-_-পূজা ও উপাসনা-ভেদ, অংশেও বলা 
হইয়াছে । দক্ষিণাচারের সাধনায় চরম সাত্বিকতার শোতে যে 
সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, হৃদয়ের যে সকল সাত্বিকভাব পুষ্ট 
হইয়াছে, উপস্থিত এই সাধনাপথে পূর্বসাধনালন্ধ সেই স্ুপুষ্ট 
সাত্বিকতারপ শ্বেত-শাশ্বত-বিরাট-কমলোপরি প্রত্যালীঢুপদ- 
বিশিষ্টা অর্থাৎ যে ব্রহ্ষ-শক্তি বাম বা প্রতিকূল পদ অগ্রবর্তী 
করিয়! যেন গমনোগ্ভত। ব৷ ক্রিয়াশীলা হইয়া আছেন, তাহারই 
অচ্চনা করিতে হইবে | 

“মৃহানীল তন্ত্রে” উক্ত হইয়াছে £- 

“তারা বিদ্যান্থু সর্ধধান্থ ভাবনাদৌ ব্যতিক্রম: 1” 

অর্থাৎ তারা-বিছ্যার সাধন।-ব্যপদেশে ভাবনাদির ব্যতিক্রম 
করিতে হয় । তস্তরাস্তরে লিখিত আছে,__“তারা-বিষয়ে বৈপরীত্য- 
মিতি |” অর্থাৎ তারাসাধনায় বিপরীত আচারই অবলম্বনীয়। 
সাধক, আরও অগ্রসর হও, আরও গভীরভাবে সাধনসাগরে 
নিমজ্জিত হও। এই সাধনায় নিজেকে প্রথমে তারিণীময় চিন্তা 
করিয়৷ তাহার মধ্যেই পুনরায় তার! বা তারিণীকে ধ্যান করিতে 
হইবে, অর্থাৎ দক্ষিণ বা অন্কুল-পদ অগ্রবস্তী করিয়া ইতঃপূর্বে 
থে কার্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সে পদ সেই স্থানেই রাখিয়া বাম বা 
প্রতিকূল-পদ অগ্রসর করিয়া দাও, এইরূপে তিন-পদ যাইলেই 
সিদ্ধির পথ সুগম হইবে | ইহাকেই বলে ত্রিপাদ-সাধনা। তিন 
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পা অগ্রসর হইলেই মুক্তি। সাবধান, প্রলয়পয়োধিজলসদৃশ 
অনন্ত-অন্থুরাশির মবাস্থিত শ্বেত শীশ্বত-কমল বা! পূর্ববসাধনালন্ধ 
সার সানত্বিকতার গণ্ডী এখনই অতিক্রম বা পরিত্যাগ করিবে 
না। প্রজ্ৰলিত-চিতাগ্রিমধ্যে সর্বশরীর দগ্ধ হইবে, এই ভ্রাস্ত- 
আশঙ্কায় এ বিরাট কমলদ্লের বাহিরে অনন্ত ও অতলজলে 
এখনই ঝাঁপ দ্রিবে না। খুব সাবধান, বাম বা প্রতিকূল-আচার 
অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্টে সাত্বিক-আধার কখনই পরিত্যাগ 
করিবে না। অনেক সাধকেই এই সাধনমার্গে আসিয়! কেবল 
শিক্ষা ও সাধনার দোষে ক'তই বীভৎস ক্রিয়া করিয়া সাধন-ভজন 
সকলই ব্যভিচারের অতলজলে জলাঞ্চলি দিয়৷ বসে। 

পূর্বে ক্রমদীক্ষার অভিষেক গ্রহণের সময় হইতে সাধকের 
শোৌক-বিজয় বা শৌচাশৌচের যে ভাবসমূহ চিত্ত হইতে পরিত্যাগ 
করিবার কথা বল! হইয়াছে, তাহা! এই বাম বা প্রতিকৃল-মার্গে 
পদার্পণ করিবার প্রথম অবস্থা ৷ পূর্বান্ুষ্ঠিত সাত্বিকাচারের পূর্ণ 
উপলন্ধিসহ্‌ ক্রিয়/-ততপর হইয়।, তাহারই অন্তরে তামসিকতার 
এক অদ্ভুত মিলন-ভাব এখন সাধন করিতে হইবে । সাধক এখন 
*অনাচারী” না হইলেও “অবিচারী” হইবে । অর্থাৎ অন্তরে 
অবিচার বা তামসিকতার গুধ্-অনুষ্ঠান করিলেও, লোক-শিক্ষার 
জন্য বাহিরে সান্বিকতার নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সদাচারসমূহ 
যথাসম্ভব পালন করিবে । কারণ যতদিন গ্প্ত-সাধকরূপে 
সমাজ-তুক্ত ব। সংসারের মধ্যে গৃহীর হ্যায় অবস্থান করিবে, 
ততদিন পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণের 
এবং পরে শিষ্য ও অন্থগত ভক্তগণের শিক্ষা ও তাহাদের 
অন্করণের সহায়তা করিবার জন্য সহস! সাত্বিক-আচার পরিত্যাগ 
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কর কোনও সাধকেরই কর্তব্য নহে । অর্থাৎ পরম পৃজ্যপাদ খধি 
দিগের ন্যায় সর্বজ্ঞ হইয়াও লৌকিক আচার ও নিত্যকণ্মাদি 
পরিত্যাগ করিবে না। সাধক এই সাধনাবস্থায় চিত্তের ষতদূর 
পু্টিবিধান করিতে সমর্থ হয়, অন্য সাধারণে তাহা! হৃদয়ঙ্গম 
করিতে না পারিয়া, বিনা-অধিকারে সেই সকল বাহা আচারেরই 
৯অন্ুকরণ-ব্যপদেশে অনাচারী হ্ইয়া উঠিতে পারে । স্থতরাং 
সাধক, সেই শ্বেত-শাশ্বত-সান্বিক-গপ্ডিত্বরূপ বিরাট-কমলের মধ্যে 
অবস্থান করিয়াই অতি গ্রপ্তভাবে বা কেবল অন্তরেই বামাচার 
অবলম্বন করিবে । 
এই সাধনাবস্থায় দেবী প্রত্যালীঢপদা, এইরূপ ধ্যান করিবার 
বিষয়ে তন্ত্র বাবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণকালিকায় দেবী 
শবহৃদয়ে উপবিষ্টী বা বিপরীত রতাতুরা * অথবা একাধারে 
সুষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কত্রীরূপে শিব-সংযুক্তভাবে অবস্থিতা 
হইলেও, সাধকসম্তানকে সাধনার ক্রম পরিদর্শন করাইবার জন্য 
সাধনান্ুকুলপথে, অনকূল বা দক্ষিণ পদ অগ্রবর্তী রাখিয়া তাহার 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, অথবা ইচ্ছাময়ী ম্হাশক্তি তখন তাহার 
সেই ইচ্ছাশক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে দেবী, তারা 
* মূ্তিতে ক্রিয়াশক্তিরপে বিশ্বের স্্টি তত্ব নিবৃর্তি করিবার জন্য 
ব্যান্্র চশ্মাবৃতকটো” এইভাবে শিবসংযোগ পরিত্যাগ করিয়! 
সাধক্সন্তান নিবৃত্তিমার্গে পরিচালনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান 
হইয়াছেন । কিন্তু তাহার আধারে ও অন্তরে জ্ঞানশক্তি অতি 
গুপ্তভাবে সতত নিহিত রহিয়াছে । এখন আর নূতন স্ষ্টির 
প্রয়োজন নাই, যাহা আছে 'তাহারই পুষ্টি ও বিনষ্টির জন্য 
* বিপরীত-রতাতুর! বিষয়ে “পুজা -প্রদীপে' শক্ষির ধ্যান রহস্ত দেখ ।.... 
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কঠোর সাধনা করিতে হইবে; আর নৃতন কশ্মফলে সাধকের আবশ্যক 
নাই, এখন দ্ুকর্মের রক্ষা দ্বার কুকম্মের বিনাশ সাধনাই সাধকের 
কর্তব্য । সেই কারণ দেবী দক্ষিণ পদ সাধনার অনুকূল সাত্বিক- 
ভাৰ পূর্ব-রক্ষিত স্থানে সংন্যন্ত রাখিয়াই বামপদ অর্থাৎ প্রতিকূল- 
ভাব বা গ্রপ্ত তামসিক ভাব অগ্রসর করিয়! সাধক-সন্তানকে সাধনার 
ক্রম বা সাধনপথে দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের সন্কেত প্রদর্শন করিতে- 
ছেন। প্রত্যালীঢ়” শব্ধ সাধারনতঃ (প্রতি+আ+লিহ-ক্ত) 
ধন্ুধারীদিগের পদ্দ সংস্থান বিশেষ ব৷ বাননিক্ষেপ সময়ে উপবেশন 
বিশেষ বলিয়! অভিধানে দেখা যায়। এক্ষণে সাধককে ঠিক 
ধন্ধারীর মতই সাধনোপবেশনে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে । 
্রহ্ম-সাধনায় পুণ্যবান্‌ সাধক, এইবার দ্বিতীয়পদ অগ্রসর কর, 
আর সেইপদ যে, সর্বব্যাপী চৈতন্যময় ব্র্মেরই হৃদয়োপরি রক্ষিত 
হইয়াছে, ব্রদ্মের অধিকতর সমীপবর্ভী হইয়া তাহাই প্রত্যক্ষ 
কর- ত্রদ্ষ প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে বীরবর অজ্ঞুনের 
মত লক্ষ্য ভেদ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্য লাভ করিতে হইবে । ব্রহ্মজ্ঞান 
স্পষ্টতর হইতেছে, তখন অনুভব করিতে পারিবে । অনাদি 
অনস্ত সর্বব্যাপী ত্রন্ধ, বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের গুতি অণু-পরমাণুতে যাহ! 
জড়িত বা অন্রপ্রাণীত সেই বিরাট ত্রহ্ম-হৃদয় যে, সাধনার বাম 
পদানত, তাহা তখন হুস্পষ্ট ভাবে পরিদশন করিয়া তন্ময় 
হইয়। যাইবে । 

দেবীর কটিদেশে ব্যাপ্চম্ম। ব্যাপ্র-বি+আ1+দ্রা-ধাতু 
ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ব্যান শবে গন্ধ উৎপাদনে শ্রা খাতু বিদ্যমান 
হেত গন্ধবতী পুথিবী বলিয়া উক্ত। পৃথীর গুণ গন্ধ। দেবীর কটিতে 
ব্যাপ্রচম্ম ব্যাঘ্র নহে। ইনার তাৎপধ্য গম্ধবৃতী পৃথিবী নহে, 
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পার্থিব-ভাব-গন্ধযুক্ত জীব-ভাব। সাধক, তারিণীময় আত্মচিস্তায় 
তখনও সেই '"পার্থিব-ভাবগন্ধ' নাশ করিতে পারে নাই বলিয়াই 
মায়ের ধ্যানাদর্শে--ব্যাপ্রচম্মীবৃতাংকটো * চিন্তা করিতে হইবে । 

দেবী 'থর্বাং,, অর্থাৎ তিনি খর্ববাকৃতি? বিক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত 
সর্বময়ী-ভাবের যেন খর্বাকারে “সমষ্টীভূতা”, আবার তিনি 
লম্বোদরী অর্থাৎ তিনি যে 'ব্রদ্ষা্-ভাণ্তোদরী”-_-তাহারই আভাস 
ইহাতে প্রদত্ত হইতেছে । 

বিশ্ব-সংসার প্রলয়-চিতাগ্রির মধ্যে সতত ভস্মীভূত হইতেছে-_ 
জীবের শেষ-দশা, “ভূতপঞ্চক" বা পার্থিব-ভাবপুষ্ট নশ্বর সাধকদেহের 
গ্শষ-লীলা, জ্লচ্চিতামধাগতাৎ বক 'প্রজ্জলিত-চিতাগ্সির মধ্যে 
তারিণীময়-আ্মচিন্তা, সাধককে মর্মেমন্মে এইবার তাহাই উপলব্ধি 
করিতে হইবে । আবার আধার-কমলের নিম্মে সেই ভাব- 
ধ্বংসকারী শাণিত “কর্তরী+ তাহাও যেন সর্বদ] স্মরণে থাকে! 
সাধক, সতত মনে রাখিও--“তারা-সাধনা, নিতান্ত “শিশু-সাধ্য- 
বিষয়” নহে ! 

্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার ধ্যানকালে দেবীর বাম-হস্তদ্বয়ে--সদসৎ 
অনুকুল সাধনকাধ্যে সগ্যচ্ছিন্ন শির বা অস্থ্রমুণ্ড (অজ্ঞানতা) এবং 
জ্ঞানময় “খড়গ” ছিল, তখনও সাধকের রক্তমাংসময় স্থল দেহের 
অস্তিত্ব বোধ ছিল, রক্তবীজাদি * অস্রদল বা রিপুগণের 
গপ্রলোভনের আশঙ্ক। ছিল, কিন্তু তারা-সাধনায় দেবীর “বাম্‌হাস্তে' 
আর তাহা! পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাহার পরিবর্তে “বাম' বা 

* “পুজা প্রদীপে' শক্তিতত্ব' ্যানরহস্য” অংশে 'বক্তবীজাদির রহ্ত 
দেখ ; “ম! আমার দক্ষিণাকালী' অংশও 'দেখ । 
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প্রতিকূল সাধন-কার্যে শ্মশান-স্বলভ চিরপরিত্যক্ত নরকপাল দেবীর 
নিম্ন বাম্হস্তে ধৃত রহিয়াছে, আবার “কপাল”-_শৃন্যময় আকাশ- 
জ্ঞাপক; অর্থাৎ সাধক, আকাশাত্মক উক্ত শেষ তত্বের প্রতি সদা 
লক্ষ্য রাখিতে যত্ব কর, তাহ। হইলে-_তাহারই “উপরের হস্তে 
ভীষণ-দৃশ্ঠ “খড়েগর” পরিবর্তে অতি কমনীয়-কান্তি কোমলাকৃতি 
স্থমনোহর নীলকমল সাধক-হৃদয়ে জীবের বিমল মুক্তিপ্রদ শাস্তির 
আশা প্রদান করিবে। প্দক্ষিণকালিকাঁ-সাধনায়” দেবীর 
ধ্যানে বামমার্গে বা বামদিকে স্যচ্ছিন্ন “শিরঃ, ও “খড়েগ' যেরূপ 
ভীতির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল, 'প্রত্যালীঢ্পদা তারাদেবীর 
বিপরীত-বিধ সাধনায় সে ভয়ের দৃশ্য না থাকিলেও, এ আর এক 
ধরণের “ভীতি” ও *শান্তি-বিজড়িত অদ্ভুতভাব বর্তমান রহিয়াছে। 
হয়, কেবল তথাকথিত স্থুল “ বামমাগ ? ধরিয়। উচ্ছত্খল সাধনায় 
বিধ্বস্ত হইয় যাও, তোমার শেষ-পরিণতি শ্মশান-শোভা এ শুষ্ক 
নরকপালে পরিণত হউক, অথবা অতি ধীর অথচ কঠোর সুঙ্ষ্ম- 
সাধন-ত্রিয়াবলম্বনে অতি সাবধানে, স্থির সাত্বিক-আচাষের 
মধ্যদিয়াই বামপদ অগ্রসর করিয়া স্থুবিমল “কমল-শান্তি” উপভোগ 
কর। এখানে আর “বরাভয়” নাই। বতক্ষণ নিতান্ত অপুষ্ট ছিলে, 
সাধন-পথে নিতান্ত বালকের মত বিচরণ করিতেছিলে, ততক্ষণ 
তোমার “অভয়” ও “ৰরের* প্রয়োজন ছিল, এখন ক্রমে সাধনায় 
যেমন স্থুপুষ্ট হইতেছ, মা অমনি সে ভাব সঙ্কধণ করিয়া লইতেছেন। 
ক্রিয়া-সাধক, ন্েহাস্পদ আঁমার,__এখন ঘে তুমি নিজের পায়ে 
বল পাইয়াছ-_সাধনার পথে “পা” ফেলিতে শিখিয়াছ-_খুব 
সাবধানে সদ “গুরু-পাছুকা, স্মরণ করিয়া নিজেই অগ্রসর হও । 
পূর্বে 'দক্ষিণাচারে' যখন জগজ্জননী-কালী দক্ষিণপদ অগ্রলগ 
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করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তখনই ত্তাহার দক্ষিণ-হস্তে 
“বরাভয়' ছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ-পদবিক্ষেপে সাধনায় অগ্রসর হও, 
“অভয়* পাইবে; আরও অগ্রসর হও, শান্তিপ্রদ “বর'ও প্রাপ্ত হইবে, 
দেবীর দক্ষিণ-করদ্ধয়ে এই ভরসার কথাই তখন বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সাধকের বর্তমান অবস্থায় সে দক্ষিণ-অঙ্গ বা 
হস্ত ও পদ পশ্চাতে অর্থাৎ পূর্ব-রক্ষিত স্থানে ব। 'সাত্বিক-আশ্রয়ে' 
রাখিয়! বামপদ ব। তমোগুণযুক্ত গুপ্ত “বিচারহীনতার প্রতি 
অগ্রবস্তী করা হইয়াছে, স্থতরাং সে দিকে আর ফিরিবার 
আবশ্যক নাই! যদি সাধক কোনরূপে সম্মুখ-বিস্তৃত সাধনপথে 
অগ্রসর না হইয়| পিছনে ফিরিবার উপক্রম করে ব। সেই ইচ্ছায় 
পশ্চাতে বা এস্থলে দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, 
সাধক, মাতৃহস্তে আর সেই বরাভয়-যুক্ত দেখিতে পাইবে না, 
তৎ্পরিবর্তে অতি ভীষণ ছুইখানি শাণিত শস্ত্র_খড়গা” ও«কর্তরী, 
ধৃত রহিয়াছে, (খড়গ'_কালেব এবং “কর্তরী”__ জ্ঞানের চিহ্ন,) 
এক্ষণে তাহাই দেখিতে পাইবে । সাধক, শিবের আদেশ, মনে 
বাখিও, সাধনমার্গে এখন আর অন্ধ হইয়। চলিও না, এ সাবধান- 
আজ্ঞাম্থচক “কাল-ভয়” ও 'জ্ঞানযুক্ত দেবীর দক্ষিণ হস্ত-ছ্বয়ের 
প্রতিও সর্ব] লক্ষ্য রাখিও, আর অতি সাবধানে বামপদ প্রসারণ- 
পূর্বক, বর্তমান সাধনার বিনির্দিষ্ট গোপনে বিপরীত ক্রিয়া-বিধান, 
সম্পন্ন করিয়। যাইও | তাহা! হইলেই, বর ব! মুক্তিরপথ তোমার 
অদূরে সম্পূর্ণ মুক্ত ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । 
সর্ববজ্ঞানময়ী-দেবীর কে, “কালিকা-ধ্যান-রহস্তোক্ত' ধী-শক্তির 
আধার “পঞ্চাশৎ্-মাতৃকাবর্ণীত্বক' মুণ্ডমালা এখনও বিরাজিত 


রহিয়াছে, কারণ পরবতী 'জ্ঞান-শক্কি'-সাধনার পূর্ববক্ষণ পধ্যস্ত 
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এই 'জ্ঞান-মাল্যের' বিলয়-সাধন অসম্ভব । সাধক, এই ক্রিয়াশক্তির 
ফলে-_অদূর ভবিষ্যতে সুস্ম “জ্ঞানশক্তি” প্রাঞ্ হইলে, কেবল ইহা 
বলিয়। নহে, অনেক স্থুল-বিষয়েই তখন আর তোমার প্রয়োজণ 
থাকিবে না। কিন্তু যতক্ষণ নেই ইপ্সিত স্থক্ম-শক্তি সাধকের 
করায়ত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ বিনা-বিতর্কে দেবীর কণস্থিত এ 
জ্ঞানমাল্যর*্যান অবশ্কর্তব্য,_--অর্থাৎ সাধনার সহিত ধা- 
শক্তির আধার উক্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ-নিবদ্ধ' সাধন-শান্ত্রসমূহ 
তস্ত্রাদির গুরুমুখাগত গভীর রহস্ট-বিষয়ে 'নিয়মিত আলোচনা 
করিতে হইবে । 

দেবীর মস্তকে শ্মশানের শেষচিহ্ন পঞ্চমুদ্রান্বরূপ “অস্থিমালায় 
গ্রথিত ত্রিকোণাকারে রক্ষিত শ্বেত নর-কপাল-পঞ্চকের' দ্বার। 
শোভিত । 'মুণ্ড' যে,_'জ্ঞানাধার তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এ 
স্থলে 'পঞ্চমুণ্ড অর্থে__“শব্দ, “স্পর্শ” “ূপ”, “রস” ও গন্ধ” এই 
পঞ্চগুণময় “পঞ্চ-বিষয়”জ্ঞানের আধারবূপেই “পঞ্চমুণ্ড; কিন্তু এই 
মৃণ্ড-পাচটা রক্তমাংসাদিযুক্ত নহে, কেবল তাহার “কপালাস্থি'মাত্র। 
ইহার তাণ্পধ্য-- তোমার অনিত্য বিষয়-জ্ঞান-পঞ্চক, যাহ পূর্ব 
পূর্ব সাধনায় কতকট। সংযত হইয়াছে, তাহাই এখন নষ্ট করিয়া 
কেবল কপালরূপে পরিণত করিয়া, তাহারই উপরে নিজেকে 
উপবেশন করাইতে হইবে । ইহাই সর্বোচ্চ অধিকারের 
পঞ্চমুণ্ডান-বিধি' |». অক্ষোভ্যঝষি' বা মহাদেব কর্তৃক 
বিনিশ্মিত 'নাগ” ব1 সর্পের ফণামণ্ডলে দেবীর জটাজুট সমলঙ্কৃত। 
কোন কোনও সাধক দেবীর ধ্ধ্যানাস্তর* বলিয়া এইভাবেই 
উপদেশ দিয়! থাকেন । যথা ।১-- 


ক “পুজ্াপ্রদীপে'--পরিশিষ্ট' অংশের মধ্যে 'শবাসনাদি' দেখ । 


গরুপ্রদীপ । ১১৭ 


শ্পিস্সিপ্স্ট পিলাশরস শত পাতি রিট লি শা শিপ 7 পাটি শত পাস্িপািপীপপাি শিস শী? তালি শা লাীতি চি এ শা ৩ এপাশ 


“শীর্ষেইক্ষোভা মহ।দেবরু তনা গ-ং টিনা হা পার্খবদ্য়ে 
ব্মমান নীলোৎ্পলমালাং পঞ্চমু্রাম্বৰপ শ্ুভত্রিকোণাকাব 
কপালপঞ্চতমাৎ ইত্যাদি _- 


অর্থাৎ তাহার মস্তাকে 'অঙ্পোভা?লক্ষোতশন্া, “ধধি' লতৎ- 


পা 


মন্ত্-দ্রষ্টান্বরূপ--অবিচলনীয় মভাদেব ফণাসতি “অনন্ত'-নাগ 
ষ্াহার শীর্নরূপে শোভিত বতিযাছেন। পর্বে বলা হইয়াছে যে, 
অক্ষোভাখবি "স্বী-নাগ বা নাগিনীরূপে বিচ্যমান রহিযাছেন। 
এই 'নাগ' অনন্ত-আকাশাত্মকত্রক্ম ব৷ পরমশিবস্বরূপ, কিন্তু সেই 
“নাগ” ওখনও পক্্রী' অর্থাৎ ভিগুণাত্মিক। ত্রহ্গমশক্কি বা প্ররুতি- 
স্ববূপিণী_-তখন 'কুগ্ুলিনী” শক্তি শিবসংযোগভৃতা৷ হইয়া “কুল- 
কুগডলিনী*রূপে প্রত্যক্ষভাবে ধেন সেই সক্ষম সর্পাকারেই বিরাজিতা; 
ঈমাবার তিনিই সর্কক্ষে ভবিবহিত হইয়া তৎ ব। উহার সেই মন্ত্রের 
দ্রষ্টাৰপে অথাৎ "পশ্যান্তী-নাদবূপে” * ঝধিত্বরূপ। সাধকই সেই 
সমুন্নত অবস্থায় এই অক্ষোভ্য-খধিত্বরূপ হইয়া কুলকুণগ্ডলিনীতে - 
লয় প্রাপ্ত হইবে। (“পৃজাপ্রদীপে” ৩৩২ পৃষ্ঠায 'জপসমর্পণ”- 
বিধির মধ্যে কুলকুণ্ডলিনীবরূপা বিষষটী ভাল করিয়া দেখিলে 
অনেকটা বুঝিতে পারিবে 1) ইহার রহস্য অতীব গভীর-_সাধক, 
খবশেষ মনোযোগ দিয়া ইহা পুনঃপুনঃ বুঝিতে যত্ব করিবে। 
ইহা “পুথীপড়া বিদ্যার" কশ্ম নয! তাহারই ছুই পার্শ্বে নীল- 
কমলমাল! লম্বিত, তাহা “মুক্তি” বা “লয়াত্মক” কম্মপ্রবাহস্বরূপ | 
'পঞ্চমুত্র” স্বরূপ শ্বেত-শাশ্বত ত্রিকোণ-যন্ত্রাকারে পীচটা নরকপাল- 
ৰূপ পঞ্চতত্বযূলক 'পঞ্চ-তন্ান্া' (তৎ+ মাত্রা) অর্থাৎ তাহারই 


শপ শী শশী আশা সপ্পাস্পি শশী 


* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে+__(চৈতন্যরূপিণী- .কুগুলিনী ও পরা, হস্ত, মধ্যমা 
ও বৈথরী-নাদবিজ্ঞান) দেখ । 


১১৮ ক্রম্দীক্ষাভিষেক | ূ 


পপ পম সি শাপলা আজ ০ ৩ 


পঞ্চবিধ বিষয়-জ্ঞান-শক্তি দ্বারা বিনিশ্মিত রহিয়াছে । সৎ- 
চিৎ-আনন্দরপ উর্ধমুখী_ ত্রিকোণ-বন্ত্র-বিজ্ঞান-সম্বদ্ষে “পূজা- 
প্রাদীপে'__উপান্তভেদ, অংশের মধ্যে ণউদ্ধমুখী ও অধঃমুখী 
ত্রিতুজেব সমাহারভূভ ষটুকোণ-যস্ত” দেখিলে সহজেই বুঝিতে 
পারিবে । 

শিব-শক্তিসমন্তিত কপাল-যস্ত্রেব মধ্য হইতেই “নীল ও রক্তাদি: 
ত্রিবিধ মিশ্রজ বর্ণ বা ত্রিগুণসগ্তাত--উগ্র পিঙ্গলবর্ণেবঁ অসংখ্য 
মুক্তকেশরাশি একত্রীভূত হইয়া! একটীমাত্র বিরাট-জটে পবিণত 
হইয়াছে | সাধারণ-দৃষ্টিতে শিবশক্তিসমন্থিত মুল-ত্রহ্মশক্তির 
অসংখ্য শক্তিকণা-সংখ্যাভীত “রূপ” বা “মুত্তি”বিশিষ্ট অন্তভৃতি 
হইলেও, একজটা তারা-দেবীর এই উগ্রলাধনায় তাহাই যেন 
সমষ্টীভূত হইয়! একের ব1 সেই "ম্মদ্বৈতৈব, দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ 
করিয়া দিতেছে । সাধক, দেবীর 'ধানবহস্তে' ইহাও একাগ্র- 
চিত্তে চিন্তা করিবে । 


মহামায়া আছ্যা পরমাপ্ররুতিব দ্বিতীয় ভাব-সাধনায়, সাধক 
এইভাবে মনোপ্রাণ এক করিয়া ধ্যান-কার্ধ্য করিলে, ক্রমদীক্ষা- 
ধিকার যেমন অতি সহজে সম্পন্ন হইবে, তেমনই ইহার 
অধিকতর গুঢ-রহস্ত সাধক-হৃদয়ে আরও স্পদ্টীভূত হইয়া 
আসিবে,__সাধকের চিত পরবর্তী উচ্চতর সাধনার জন্য পরিপুষ্ট 
হইয়। আসিবে, ইহাই এক্ষণে সাধকের ক্রিয়ার “অনুশীলনী; । 

ক্রমদীক্ষান্তে সাধক, ক্রিয়াসাধনার জন্য “তারিণী-মন্ত্র যথারীতি 
জপ করিবে । পূর্বে দক্ষিণকালিকা-মন্ত্রসাধনায় সর্বসিদ্ধিপ্রদ। 
রুদ্রাক্ষমালায় দেবীর মন্ত্র 'জপ' করিবার কথা সকলেই অবগত 


গ্ুরুপ্রদীপ । ১১৪৯ 


সা পপি জী সস 


আছেন, কিন্তু তারামস্ত্রের সাধনায় তিন্নরূপ বাবস্থাও অবলম্বন 
করিতে পারা যায় । * “তারার্নগমে” লিখিত আছে £-_- 
“নুকপালস্ত খণ্ডেন রচিত জপমালিকা। 
মহাশঙ্খময়ীমালা অকন্মাৎ সিদ্ধিদাস্বৃতা! | 
দস্তজৈর্ব্বা প্রকর্তব্যা তথা চাঙ্ুলিপর্ববভিঃ |” 
“মন্ুত্যকপালখণ্ড” বা মাথার খুঁল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া 
তাহাতেই মালা প্রস্তত করিতে হয়, ইহাকেই “মহাশঙ্খমালা” 


সসপিপািসপীশপসিলিসী 











বলে। ইহাতে সাধকের আশু-মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া! থাকে। “দত্ত” দ্বার 
ব1 “অঙ্কুলিপর্ক্বের” আঁস্থর দ্বারাও জপমালা নিশ্বাণ করিতে পার। 
যায়। তাহাও মহাশঙ্খের-অনুরূপ, তারা-সাধনায় তাহাও প্রশস্ত । 
“অভাবে স্ফাটি কীমীল! মহাশঙ্খন্য শঙ্কর । 
শোধয়িত্বা জপেন্সন্ত্রং সর্ববকামার্থ সিদ্ধয়ে |” 
উক্ত মহাশঙ্খের অভাবে শুদ্ধ “স্কটিক-মালা”-শোধন করিয়। 
জপ করিলেও সাধকের মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি সর্বব-কামনাই সিদ্ধি হয়। 
“বট্কন্মপ্রধান” _সাত্বিক, রাজস্কি ও তামসিক সাধনাভেদেই 
মালার ভিন্ন ভিন্ন বিধি তন্ত্রমধো নিদ্দিষ্ট আছে ॥ যথা £-- 
“মৃহাশঙ্খথজপাদ্ধংস অকন্মাৎ সিদ্ধিভাগ ভবেৎ। 
মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্ফীটিকে শ্ুক্রদ্রাক্ষে সর্ববসিদ্ধিভাক্‌। 
কুশগ্রন্থিঃ শান্তিকে স্যাৎ খরদস্তাশ্চ মারণে। 
উচ্চাটনে চ শ্বদস্তা বশ্টে প্রবালমালিক। । 
বিদ্যায়াঞ্চ ধন্চোপি স্ত্িয়ামাকর্ষণে তথ। । 
শত্রণাং স্তস্তনে বাপি মালা রৌপাময়ী তথা ।” 


ক রুদ্রাক্ষমাল'য়' সর্বকাধ্য সিদ্ধ হইয়। থাকে । ম্ুতরাং ষে কোন মন্্ব- 
সাধনায় ভিন্নকপ মালা ন। হইলেও, ক্ষতি হইবে ন।। উহাও শিবাদেশ। 


হর প্রুমদীক্ষাভিষেক | 


অর্থাৎ 'মহাশঙ্থমাল1'--আশুসিদ্ধিগ্রদা, “স্কটিকে” মন্ত্রসিগ্ছি, 
কুদ্রাক্ষ'__সর্বসিদ্ধিভাক্‌, শান্তিকম্মে-কুশগ্রস্থি?, মারণে" গণ্দভ- 
দন্ত?) “উচ্চাটনে'_কুকুরদত্ত, বশ্তটে বা বশীকণের জন্য-+ 
প্রবালমালা”, বিদ্ভা, ধন ও স্ত্রীর আকষণে এবং শক্র-স্তস্তনে 
--“রৌপ্য-রচিত মালাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


চা 


মালা-শোধন বা মালা-সংস্কত না হইলে, মন্ত্রাদির সিঘি ত 
দুরের কথা, সাধকের নানা নাধন-বিষ্ব উপস্থিত হয় । মালার 
সংখ্যা ও শোধনাদি বিষয, থে ঘে শ্রেণীব সাধক, সে সেই শ্রেণীর 
গুরুর নিকট হইতেই জানিয| লইবে । ণ তবে তারা-সাধনায় 


শশী শা াশ্টী 
সস এ শ্। শা শশী 


* শুন্ধ- স্ষটিকের পরীক্গা_অন্ধকার গৃহে স্কটিক মালা নানিভত পরম্পর 
ঘর্ষণ করিলে, অগ্রিকণীর ন্যায় চিক চিক করে। 

+ মালা-শৌধন ব|! মালা-সংস্কব-বিষয়ে সাধারণ বিধি এই যে,__মাঁল! 
সাধারণতঃ কার্পাস বা রেশমের হুতাঁয় মূলমন্ত্র পাঠপুর্ধবক প্রত্যেক মাল। স্ৃতায় 
গাথিয়! মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে একটা একটা গ্রন্থি বা গাঁট দিবে । কোন 
কোন বিধান মতে প্রতোকবার আঁড়াইপাক দিয়! অর্থাৎ 'নাগপাশ-গ্রশ্থি' দিবার 
বাবস্থা আছে। পরে “গ” মন্ত্রে বা ইষ্ট “বীজ”-মন্ত্রে উভয় দিকের সুত1 মেরুর 
মালাটীর মধ্যে পুরিয়! মেরু-বন্ধন করিবে ৷ মাল। গ্রশ্থি দেওয়। না হইলে, কেবল 
গীথিয়। ও শোঁধন করিয়! লইলেও চলিবে । 

মালা-শৌধনের জন্য _নয়টা অশ্বথপত্র, ত্রিকোণ-বৃত্ত, চতুক্ষোণ ও মগ্ল-অস্কিত 
কোণ আধার-পাত্রের উপর “আধাবশক্তি কমলাসনের পুজা! করিয়! তাহার 
উপর পদ্দাকারে স্থাপন করিবে । অর্থাৎ উক্ত পত্রগুলির বৃস্ত সমস্তই একক্র 
ষেন ভিতরের দিকে এক কেন্দ্রে থাকিবে এবং পাতার মুখগুলি বাহিরের দিকে 
গোলাকারে পল্মের মত থাকিবে । তাহার উপর মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র জপ 
করিয়া, মালা রাখিবে, পঞ্চগব্য (দধি, ছুগ্ধ, ঘৃত, গৌমযস ও গো মুত্র) প্রস্তুত করিয়! 
“8 সষ্যো।্গাতা.-১ ০ ইতা।পি অস্ত্রে নি করাইবে । (আানপ্রদীপের ১ম ভাগে 
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সপ, পা পা জি 


ম্হাশঙ্খাদি জপেরমালায়'_-তুলসী, গোময় ও গঙ্গাজল স্পর্শ 
করাইবে না, এবং তাহা অতি যত্বসহকারে গোপনে রাখিবে । 
জপের জন্য স্টিক মাল! বা! মহাশঙ্খময়ী মালায় নির্দিষ্ট দানার 
সংখ্যা ১০৭টা, উহার 'মেরু' লইয়া ১০৮ হইবে । কোন কোনও 
সম্প্রদায়ের সাধক ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ দানার যোগে সর্পাকারে গ্রথিত 
স্কাটিকী জপমালায় ৫৫টী দানাও নির্দেশ করেন; কিন্তু সাধারণ 
রুদ্রাক্ষ বা অন্ত সকল মালারই ১০৮টী, অথব| তাহার মেরু লইয় 
১০৯টা করিয়৷ দানা গৃহীত হইয়া থাকে । ক্রম-সাধকমাত্রেই 
এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে । স্ফটাকাদি মালায় তারা-মন্ত্রের 
জপকালে-মালার মেরুনহ জপ করিয়া ১০৮ সংখ্য] পূর্ণ করিতে 
হয়। কিন্তু “মেরু' উল্লজ্ঘন করিতে নাই, দ্বিতীয়বার জপের সময় 
* মাল! পুনরায় ফিরাইয়া লইতে হয়। 








ট 


“১৬শ | সমাধি' অংশের মধ্যে “য় সচ্যোজ।ত'-মন্ত্র ও নিম্নলিখিত অন্তান্ত মন্ত্রগুলিও 
লিখিত আছে, দেখিয়া লও ।) 

পরে চন্দন, অগ্তরু ও কর্প,র একক্ ঘধিয়া তাহা দ্বারা মাল! সংলিপ্ত করিতে 
করিতে বলিবে--“ওঁ বামদেবায় নমে! জ্যে্টায়”******ইত্যাদি মন্থ উচ্চারণ করিবে । 
(এই মন্ত্রও 'জ্ঞান প্রদীপের" উক্ত মন্ত্রের নিম্কে “€র্থ বামদেব' মন্ত্র বলিয় উক্ত আছে ।) 

অনন্তর “গু অঘোরেভ্যইথঘোরেভ্যো”.-*.*-ইত্যাদি (জ্ঞান প্রদীপের" উক্ত 
স্থান হইতে দেখিয়া) এই “২য় মন্ত্র পাঠ কবিতে করিতে ধুপের পবিত্র ধুমে মালার 
গাত্র ধূপিত করিবে । 

এইবার চন্দনাদি দ্বারা মাল! লেপন করিতে করিতে “গু তৎপুরুষায় বিল্মহে 
মহাদেবায়”.....*ইত্যা্দি '১ম মন্ত্র (জ্ঞানপ্রদীপ” হইতে দেখিয়া) পাঠ করিবে। 

অতঃপর সমর্থ হইলে মালা একশত বার (মণি সহিত) ;+ অভাবে বা অসমর্থ 
পক্ষে অন্ততঃ একবার, "৩ ঈশানঃ সর্বববিচ্যানামীশ্বর$” ইত্যাদি “৫ম মন্ত্র" (উক্ত 
স্থান হইতে দেখিয়া ) জপ করিবে। (অগ্ান্ক মালায় 'মণি সহিত' জপ করিবে ন) 
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“অপমুত” ও অদীক্ষিত, ব্রাঙ্গণেতর বণের মানবের মাথার 
অস্থিখণ্ড রক্ত-ধমনি অথব। “রক্তবর্ণ স্যত্র'-সহযোগে গ্রথিত 
হইলেও মহাশঙ্খমাল। বলিয়া উল্ত হয। অবিবাহিতা দ্বিজ-কন্যার। 
দ্বার! সত কাটাইয়া, তাহা যজ্ঞন্থত্রের ন্যায় নবগ্তণযুক্ত করিয়া 
অথবা যজ্ঞ-স্ত্রেরদ্বারাহই রুদ্রাক্ষাদি প্রতি মালার পর আড়াই 
পাক বেষ্টন দিয়! এক একটা গ্রস্থি প্রদান করিতে হইৰে। 
ইহাকে ব্রদ্ষগ্রন্থি' বলে। অথব। ছুহপাক দিয়া গ্রন্থি ব। সাধারণ 
এক একটা গ্রন্থি দিয়াও মাল! গাথা যাইতে পারে। এইব্প 
মাল! পুণ্যময়ী ও সর্বসিদি-প্রধাখিনী । অনস্তর যথাবিধি 
মাল! শোধন" করিয়া লহবে। 

অনেকে এমদীক্ষাধিকাপী ন1 হইয়াই সখ. করিয়া গলদেশে 
'স্কটিকমালা” ধারণ করিয়া থাকেন ও তাহাতেই ইষ্টমন্ত্রজপ করেন; 
কিন্তু সেব্বপ কাধ্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ক্রমদীক্ষাধিকার প্রাপ্ত হইলেই, 
সাধক, প্রয়োজন অন্রসারে মহাশঙ্ম অথবা স্কটিকমালা গলে 
ধারণ করিবে । অগ্ঠখ। সে মাল] শান্তি বা সিদ্ধিগ্রদা হহবে 
না। তবে ওষধরূপে উহ। গলে ধারণ কর। খাইতে পারে, কারণ 


এই তাবে মালার সংস্কারপূর্বক মালায় ইষ্টদেবতার “প্রাণপ্রতিষ্ট।” ও মূল; 
মন্ত্রে পুজা করিবে । নিম্নলিখিত মন্ত্রে পরে পুনরায় রত্তচন্দন ও রক্তপুষ্পাদি 
দ্বার! “পূজ।” করিবে 

“৬ হী মালে মালে মহ।মালে দর্ববতঙ্ব-স্বরূপিণী । চতুর্বগত্তয়ি্যস্ত 
স্তম্মীন্মে সিদ্ধিদ। ভব ।” 

ইহার পর ইষ্টগুরুর 'প্রণাম* করিয়া মাল। গ্রহণাস্তর মূলবাজ 'জপ' করিয়। 
লইবে। 

মালাব হুত। পচিয়। ব। ছি'ড়িয়। যাইলে-__পুর্বেব কথিত মত গাধিয়! বাঁজ- 
মন্ত্র জপ করিয়া লইতে হয়। 
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চিত্ত-চাঞ্চল্য নাশ করিতে স্ষটিকের তুল্য অন্য বস্ত আর নাই । 
ইহা! বহুপরীক্ষিত ও অবধারিত সত্য। কিন্তু তাহা কোন 
সাধক, ব্রাঙ্গণ বা গুরুর আজ্ঞ। লইয়া অদ্ধাশুদ্ব-অন্থরে ধারণ কর 
কর্তব্য। তাহার জন্য পূর্ব-নিদ্িষ্ট সংখ্যাপৃণ দানার মালায় 
প্রযোজন নাই । অল্পসংখ্যক দানাও মালাকাবে ব্যবহাব করা 
হইতে পারে। 


শম্পা সি সি 


পূর্ব্বে বলা হইয়।ছে, হারা1-সাধন।ষ সাপককে এশোক-বিজয়েব' 
অভ্যাস করিতে হয়। এই অবস্থা শোক ৭ সাধারণ শোৌচ।- 
শোৌচভাব যেমন হজে নিরুত্তি হয়, তেমনি ভয়, ত্বশা ও 
বিভীষিকাদ্দি অষ্টপাশান্তর্গত কতকগুলি কঠিন পাশ বা ভাবও 
তারা-পাধনার কাধ্য-ব্যপদেশে বিদ্রিত হইয়া থাকে । স্টিক 
ঈবা মহাশঙ্খমযী মালাব ব্যবহার হহতে শব ও শ্শান-সাধনা 
প্রভৃতি “বামচারের' বিবিধ কার্ধা, যাহ! গরুর আদেশ-ক্রমে এই 
সময় সাপক সম্পন্ন কিয়! থাকে, সে সমস্ত বিষন্ন তাহাতেহ সিদ্ধ 
হয়; কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞ-গুরুব অভাবে মনেকে আবার এই অবস্থাতেই 
চিবদিন আবদ্ধ হইগ়্াও থাকে । ( প্পুজাপ্রনীপে'_ পরিশিষ্ট 
অংশে শব-সাধনাি” দেখ) এ সময় সাধকেব কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে । মোহান্ধ সাধক, “মোহ” ব 
ভবঘোর” হইতে ঘমুক্ত' হইবার আশায় এই অবস্থায় “অঘোরা, 
সাধনাভূক্ত হইয়া ও, সেই সাধনসিদ্ধ বিভ্তির “মোহাভিমান-ঘোরে, 
পুনরায় আবদ্ধ হইয়। থাকে! অর্থাৎ সেই বিভৃতিতে তখন 
হইতে মুগ্ধ হইয়া থাকে । বীরভুমের “তার।-পিঠে" এরূপ শ্রেণীর 
সাধক অনেক সময়েই পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে । 
সাধারণ সংসারী-জীব কেবল নশ্বর লৌকিক-স্বার্থবশে, 
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নিজেদের ছুঃখ-যন্ত্রণা অপনোদনের আশায়, অতি কাতর-ভাবে 
সেই সমুদায় সামান্ত-বিভূতিপুষ্ট সাপককে উচ্চকোটীর বক্ষজ্ঞানী 
বোধে সর্ধদ1 সেব। ও ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা! 
আত্মবিস্থত হইয়া! আত্মকল্যাণকর স্ব স্ব উন্নততর সাধনা-কার্ো 
বিরত হয় ও সেই তুচ্ছ বিভূতি-পুষ্টির জন্যই বিব্রত হয়! থাকে । 
ফলে ইহজন্মে সামান্ত প্রশংসা ও অর্থ-প্রাপ্তি এবং সেই স্বার্থপর 
ভক্তগণের যথেষ্ট সেব! ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করিতে পারে না, 
পক্ষান্তরে নূতন কম্মবন্ধনে পড়িয়। পরজন্মে শক্তিহীন ও অবনত 
হইবারই পথ প্রশস্ত করে। সাধনমার্গে প্রত্যেক কশ্মেরই যে 
কিরূপ স্থক্-গতি বিদ্যমান আছে, তাহ! প্রায় কেহই বুঝিতে পারে 
না । স্তরাং ব্রন্মজ্ঞানার্থী বা মুক্তিকামী সাধকেব সর্ববদ1 স্বীয় 
অবস্থার বিষয় স্মরণ রাখিঘ্া কাধ্য করিতে হইবে । কোন একটা 
শক্তি লাভ করিয়াই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। 
তাহার যথার্থ লক্ষ্য যে, মোক্ষপ্রদ সার ব্রহ্মবিন্দ-পবিদশন ও 
তজ্জনিত পবমানন্দ লাভ, তাহা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে । 
সাধক, তারা-সাধনায় বিভৃতি-মুগ্ধ হইয়া পাছে আবদ্ধ হইয়া 
যাও, সেই _আশঙ্কাতেই দেবাদিদেব শঙ্কর পুনঃ পুনঃ আদেশ 
করিয়াছেন যে, এই “তারাসাধনা” যত স্বর সম্ভব সম্পন্ন করিয়া 
লইবে। কোনরূপ আলম্ত বা অবহেলা করিয়!, অথবা সামান্ত 
কোন শক্তিপ্রাপ্তে তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া, কালাতিপাত করিবে 
না। তোমার লক্ষ্যস্থল “অভান্ত ব্রন্মজ্ঞানের প্রতি» তাহতেই 
তীক্ষদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সাধনাপথে ভ্রুত অগ্রসর হইয়া যাও । 
মহষি বশিষ্ঠ ও শঙ্করাচাধ্যদেব প্রভৃতি সেই ত্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই 
“তারা-সাধনা” করিয়াছিলেন । 
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যাহ! হউক অষ্টাভিষেকান্তর্গত যোগপীক্ষার অভিষে ককালে, 
মন্ত্রযোগসহ হঠ ও লয়-যোগের যে সকল বিষয় সাধককে অভ্যাস 
করিতে হয়, পৃর্ণাভিষেকের সময় হইতেই তাহার স্ত্্পাত হইয়া 
থাকে এবং ক্রমদীক্ষার সাধনাকালে সেই সকল ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত 
কিছু প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে “যোগ- 
ক্রিয়াসাধন।' বলিয়াও তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । প্রথমে হইচ্ছাশক্তির: 
বিকাশ, পরে পক্রয়াশক্তির” পুষ্টি, অনন্তগ “জ্ঞানশক্তিতে” স্বুল-মস্ত্- 
ক্রিয়ার একপ্রকার নিবৃত্তিই এই সাধনার ক্রম। এই “ক্রমদীক্ষা” 
বা ক্রিয়াসাধন। তাহারই মধ্যস্থলস্থিত অপূর্ব অবস্থার প্রকশক। 
এই দাক্ষায় যে সকল মন্ত্রাদি যোগ-ক্রিয়া, পৃদ্্যপাদ গুরুদেব কর্তৃক 
প্রদত্ত হইয়। থাকে, তাহা সকলের পন্ষেই যে একরূপ নহে, সে 
কথা অনেক সিদ্ধ সাধকও সহস। গুরুর আসনে বিয়া সহজে 
উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি স্বয়ং যে ক্রিয়াটীতে সিদ্ধ 
হইয়াছেন, ব। যে প্রণালীর সাধনায় সম্যক ফলান্থভব করিয়াছেন, 
সেই সাধনায় অন্ত সকলেই যে সিদ্ধ হইতে পারিবেন, এমন 
বারণ! নিতান্ত ভ্রমাত্সক ! সত্্, রজঃ বা তমোগ্ুণপ্রধান, অথবা 
বায়ু, কফ কিনা পিত-প্ররুতি-প্রধান জীব, যেমন বিভিন্ন রসামোদী, 
অর্থাৎ কেহ লবণ-রস্‌, কেহ মিষ্ট-রস, কেহ বা অয কিম্বা তিক্ত ব| 
কটু রসযুক্ত দ্রব্যের আন্বাদ লইতে ভালবাসে; * সত্বাদি 
গ্রণ-নির্ববশেষেও সাধক, সেইরূপ বিভিন্ ক্রিম্ামোদী বা তাহাদের 
আধিক্য-গুণান্কুল ক্রিয়া-সাধন৷ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। 
আমার জ্বর বা অন্য কোনরূপ ব্যাধি হইয়াছে, দ্য ব 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পারদশী, ঘে কোন ব্যক্তি ঘুঁধধ দিলেন, আমি 
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সেই গুঁধধ €ঘেেবন করিয়। অবিলঙ্বে স্বস্থ হইলাম। ঘটনাক্রমে 
সেই ও্বধটা হয় ত আমার সম্মুখে বপিয়াই তিনি প্রস্তৃত করিয়। 
দ্রিলেন, স্থতরাং তাহার প্রস্তিপ্রণালীও আমার অবিদিত রহিল 
না; আমি পরে অন্যান্য ব্যক্তির মেইরূপ কোনও ব্যাধি হইয়াছে, 
জানিতে গারিলেই, অবিলম্বে সেই উষধটী প্রস্তত করিয়া দিষ। 
থাকি। আমি কিন্ত চিকিৎসা-বিগ্যায় যথার্থ পার্দশ্শী নহি, কেবলমাত্র 
সেই শষধটাই আমার পরিজ্ঞাত বা সেই ধরণের আরও ছুই 
একটী “টোটকা ষব”, আমার হয় ত জানা আছে, আমার রোগ- 
মুক্তিকল্পে সে ওঁষধটী বস্তই তখন অব্যর্থ হইয়াছিল । সকল 
রোগ নিরূপণ করিবার বিদ্া আমার আদৌ নাই, ফলে দৈবক্রমে 
সে ওঁষধ দ্বারা কাহারও হয় ত উপকার হইতে পারে, কিন্ধ 
অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত রোগ কি, তাহা নিরবূপিত না হইবার 
কারণ, তাহাতে হয় ত কুফল প্রদানই অধিকতর সম্ভবপর ; এ 
কথ। আমি বুঝিয়।ও--বুঝি না। বিশেষ কোন স্বাথথেব আশায 
অথবা বিনা আয়াসে আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার লালসায়, এবং মূলে 
আমার বা অন্য ছুই এক জনের বিশেষ উপকার হেতু গুঁষধের 
উপর কিঞ্ধিৎ বিশ্বাসের কারণ, নিজেই ওুঁষধের অজন্ত্র প্রশংস। 
করি এবং সেই উপকুত দুই একজনকে সম্মুখে রাখিয়৷ আমার 
উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদ্ন করি, এবং অন্তকে তাহা জোর করিয়া 
ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ইহা যেন আমাদের বর্তমান 
সময়ে প্রচলিত “পেটেন্ট ওঁষধেরই” অনুরূপ বলিতে হইবে । 
অভিজ্ঞ স্ুচিকিৎসকগণ বা স্থবিজ্ঞ' গৃহস্থগণও এরূপ “পেটেন্ট 
ঁষধের* উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান নহেন, কারণ তাহার! জানেন, 
চিকিৎসাবিদ্যা সম্পূর্ণ উচ্চবিজ্ঞানসন্দত ব| পবিত্র আঘুর্বেবেদান- 
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মোদিত; স্থৃতরাং তাহ! সামান্য বিদ্যাব কম্ম নহে! একই বাধিতে 
অবস্থ। ও পাত্রনির্ব্বশেষে শতবিধ বিভিন্ন ওঁষধের ব্যবহার আবশ্যক 
হইতে পারে, যিনি সেই বিভিন্ন উষবেব গুবাগ্ণ ও যথাযথ 
ব্যবহার-বিধিতে অভিজ্ঞ, তিনিই তাহা রোগীবিশেষে ঠিক ঠিক 
প্রয়োগ করিতে সমর্থ; নতুৃব। ষধালয় ব। “ডিম্পেনসারির' চারি- 
দিকে আলমারিগুলি নান। গুঁষরপূর্ণ থাকিলেও, তোমার আমার 
মত চিকিৎস-বিগ্ভায় অনভিজ্ঞ ব্ক্তির দ্বারা যে কোনও রোগীর 
প্রতি বাবগ্কা-প্রয়োগে সামথ্য কোথায়? এক “মকর্ধজ” বহু 
ব্যাদিতেই কবিবাজগণ সর্বদ| ব্যবস্থ। করিয়া থাকেন, কিন্ত 
অবস্থভেদে তাহারও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অন্ুপানের নিণয় করিয় 
দিতে হয়। 
যাহ হউক ক্রিয়। সাধনার বিধি-ব্যবস্থাও কতকট। সেইরূপ 
বলিয়াই বিবেচন। কর যাইতে পারে । '্রীপ্ুরুর মাহাত্ম'-বর্ণনায় 
শ্রীসদাশিবও বলিয়াছেন £- 
“যোগীন্দমীডাৎ ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদগুরুং নিত্যমহং নমামি |” 
সাধনানি্দিষ্ট শাস্ত্রোক্ত অসংখ্য ক্রিয়াবলীর মধ্যে হয় ত কোন 
মহাপুরুষ কোনও একটা ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহার 
প্রত্যক্ষ ফল তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট ক্রিয়া 
যে সকলের পক্ষেই সমান ফল প্রদান করিবে, এইবপ ধারণ! 
সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তিনি আজন্ম কঠোর সাধন-ভজন ব্যপদেশে 
যে সমুদায় ক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা তাহার নিজেরই 
ভবব্যাধি নিরাময় করিবার পক্ষে হয় ত অনুকূল, সে বিষয়ে তাহার 
সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের বিষয় তিনি হয় ত তেমন 
ভাবিবার অবসর পান নাই বা এরপ প্রশ্ন তাহার মনোমধ্যে 
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কখন উদ্দিতও হয় নাই। আমার বিছ্যাবুদ্ধি ব। ভূতপঞ্চক ও 
গুণত্রয়ের মন্যে কোন্টার আধিক্যজাত উপাদান-সমষ্টিতে আমার 
যতটুকু মেধা অথবা যে পরিমাণ সাধন-ধিংয়। করিবার সামর্থ্য আছে, 
অন্যের তাহা অপেক্ষা হয় ত অনেক অধিক অথবা অনেক অল্প 
সামর্থ্য থাকিতে পাবে, স্তরাৎ একই ক্রিয়া-বিধান সকলের পক্ষে 
কেমন করিয়। উপযোগী ? সেই কাবণ ভগবান ক্রিষার বিবিধ- 
প্রণালী যোগ-গ্রশ্থগুলির মধ্যে বিসৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছেন। 
মন্ত্র, হট, লয় ও রীজ এই চত্তুর্ব্বিধ যথাক্রম যোগ প্রক্রিয়া সমগ্র 
যোগশাস্ত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয। ইহাদের এক একটীর মধ্যে 
আবার কত [বিভিন্ন আসন, কত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণায়াম, কতবি 
মুদ্রাদির বিষয় বণিত আছে, কিন্তু এই ক্রিয়াগুলির সমস্তই যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধন করিতে হইবে, "শাস্ত্র সে কথা বলেন 
নাই । বরং তাহাতে এমন কথা আছে যে, উপযুক্ত গুরু-__শিষ্ের 
অবস্থা বুঝিয়া, অথাৎ স্ক্্তত্ববিচারসহ নাহার প্রবৃত্তি, চিত্ত, মেধ। 
ও শারীরিক সামথ্য আদি সমস্ত বিষয়েই প্রকৃত স্থচিকিৎসকের 
হ্যায় বিচার ও বিবেচনা কবিয়া, তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী 
ক্রিয়োপদেশসমূহ প্রদান করিবেন । তাহ। হইলে, শিষ্য পরিশ্রম- 
পূর্বক অদম্য সাধন! করিয়া! যথাসময়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিবে । অন্তথ! “ভশ্মে দ্বতাহুতির” ন্যায় সমস্তই তাহার 
নিক্ষল-প্রযত্ব হইবে । 

আত্ম জীবন বিনাশ করিতে হইলে, একটা সামান্য স্চীকা- 
দ্বারাও সে কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে নিধন 
করিবার আবশ্যক হইলে, যেরূপ স্ততীক্ষ অস্ত্র বা শস্ত্র-সং গ্রহের 
প্রয়োজন হয়»-আত্মজ্ঞানান্থসারে যে সকল বিঘয যে ভাবে 
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সপ পিসপ্সিসসিশ লি 


আপনিই বুঝিতে পারা! যায়, সেই বিষয়গুলিই ভিন্ন ব্যক্তিকে ঠিক 
আমার বুঝার মত বুঝাইতে হইলে যে, সেই বিষয়ের সহিত আরও 
নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতালন্ধ বিপুল জ্ঞান-সংগ্রহের 
আবশ্যক হয়, তাহ। ঘষে কোনও বিষয়ের শিক্ষকতা-কাধ্যে স্থনিপুণ 
ব্যক্তিমাত্রেই সহজে হৃদ্য়ঙ্গম করিতে পারেন। এই সকল 
কারণেই ক্রিঘ্া-সাধনাংশের প্রথম অবস্থা হইতে বর্তমান 
গুরুমগ্ুলীর প্রত্যেকেরই স্ব স্ব শিষ্বাগণের প্রতি 'প্রখরদৃষ্টি রাখ। 
প্রয়োজন । ক্রিয়োপদেষ্ট1 মহাত্মা-গুরু সেই জন্যই শিষোর সত্ব-রজাদি 
গুণাঁধিক্য বিষয়ে সর্বদ। লক্ষ্য রাখিবেন , (প্পুরশ্চরণপ্রদীপে'র-- 
পরিশিষ্ট-মধ্যে_ ৪1 পঞ্চতত্বান্ধগত মানবের গুকৃতি, অংশে 
“সত্বাদি গুণ-প্রাধান্তে মানবের লক্ষণ দেখ |) কারণ ঘমন্ত্র, “হট, 
লয়” ও 'রাজ'__এই চতুর্বিবধ যোগ-বিধি হইলেও, উহাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে আবার তিনটা করিয়া ভাব বিগ্ধমান আছে। 
তাহা “ভক্তি”, “কম্ম” ও জ্ঞান'যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সাধারণ 
দৃষ্টিতে তাহ বিভিন্ন বোধ হইলেও, মূলতঃ তিনটার মধ্যেই 
এক স্থন্দর অপূর্ব সমন্বয় আছে। তাহাই পূর্ববোক্ত সত্ব, রজঃ 
: ও তমঃ, অথব! বাধু, পিত্ত ও কফের ন্যাম আধিক্য-গুণানুকূল 
কোন কোনও বিশেষ এরসানন্দ-প্রদ্ায়ক? । সুতরাং বল। বাহুল্য 
যে, সে হিসাবে কেহই কোনও রসে একেবারে বঞ্চিত নহেন। 
সেই কারণেই কেহ “ভক্তিপ্রধান-মার্গ', কেহ পক্রয়াপ্রধান-মার্গ, 
এবং কেহব। 'জ্ঞান প্রধান-মার্গই ভালবাসেন । কারণ তাহাদের 
পূর্বব পূর্বব অসংখ্য জন্মের সাধনফলে, বর্তমান “দেহ? ও তাহার 
উপাদানপার্থক্যে সেই সেই “ক্রিয়া” উপযোগী, এবং সাধনাকালে 
সেই জন্তই কেহ-_বাহ্যানষ্ঠান-বহুল 'পৃজাযাগ-যোগ-প্রিয় কেহ 


ভু 


১৩০ ঞ্মদীক্ষাভিযেক | 





পল» সর্প পাপা সপ পপ 





পপ 


_মানসপুজা ও অন্তর্োমাদ্িবহুল “জপাদ্ির অভ্যাস-যোগ-নিরত' 

এবং কেহবা_-বিচার ও বিশ্লেষণবহুল উচ্চ "ব্রহ্ম-প্যানপরায়ণ? দেখ! 
যায়। ('জ্ঞান-প্রদ্রীপের ১ম ভাগে, চিতুর্নিধ যোগান্ষ্ঠান বণন। 
এবং “পজা-প্রদীপে" প্র্শনমূলক উদ্রাব উপাসনা ও যোগতন্ত্র- 
বিজ্ঞান, দেখ |) ফলতঃ এ সকলের মধ্যেই ভক্তি, ক্রিয়া এবং 
জ্ঞানলিপ্প। অল্লাধিক পরিমাণে অলক্ষিতভাবে বিগ্ভমান 
রহিয়াছে । অবস্থা! ও অনুকূল উপাদানভেদে তাহাই কাহারও অল্প, 
কাহারও ব। অধিক ফুটিয়া উঠে । সুতরাং পূর্বকথিত 
“মুকরধ্বজের অন্রপান-ভেদের' ন্যায় সাধনার ক্রিয়া অনেক 
স্থলে এক হইলেও, শিষাদিগের মধ্যে এমন ভাবে “ভক্তি, ক্রিয়। 
ও জ্ঞানের আধিক্যসহ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে 
সেই শিল্তের অপুষ্ট-তত্ব ও উপাদানসমূহ পুব্বোক্ত ভক্তি, 
ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির পরিপুষ্টিনহ ভবিস্ততে প্ররুত মুক্তি প্রদ 
যোগ-ক্রিয়া-সাধনার উপযোগী হইতে পারে । এ সকল বিষয় 
আর অধিক বিস্তৃত করিয়৷ বলিবার আবশ্যক নাই, গুরু-ব্যবসায়ী 
উদ্ার ও বিটক্ষণ ব্যক্তগণ যে, সহজেই এক্ষণে উহার যথাথ মন্ম 
গ্রহণ করিতে পারিবেন, একপ আশা কর! অসঙ্গত নহে । তকে 
অনভিজ্ঞ বা অল্পশিক্ষিত গুর'গণ কখনও ক্রমদীক্ষাদি উচ্চতর 
সাধনাক্রিয়। প্রদান করেন না, চিন্তাও করেন ন|, জতরাৎ এ 
সকল বিষয় তাহাদের না বুঝিবারই কথা, কিন্ত সাধারণ “দীক্ষা 
বা যে কোনও “মন্্রপ্রদান” সম্বন্বোও কতকটা এইরূপ বিধান 


তাহাদিগকেও অবলম্বন করিতে হয়। কারণ সিদ্ধমন্ত্র-প্রদানের 
অধিকার সকলের ন। থাকিলেও, সাধারণ মন্ত্রদীক্ষার জন্যও 


তাহাদের মন্ত্রবিচার, তাহার “কুলাকুল” 'লাভাল্াভ”, বা 'ফলাফল” 
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সধ্ধন্ধে তন্ত্রনিদ্দিষ্ই কতকগুলি সাধারণ চন্রবিচার, কতকটা “ন্থৃস্তি 
বা “লটারি” খেলার মত নিয়মে গুরুকে "মন্ত্রকোষ” হইতে মন্ত্র 
বাছিয়। শিষ্কে প্রদান করিতে হয়। মাহাহউক এক্ষণে সাধক- 
মাত্রেই এই ক্রমদীক্ষার সাধন-সময়ে শ্রীগুরুদত্ত যোগান্ুষ্ঠানেব 
ভিত্তিম্বরূপ প্রাথমিক ক্রিয়াগুলির যথারীতি অভাসদ্বারা নিজের 
চিত্ত পরিপুষ্ট করিতে কখনই বিরত হইবে না। “ও আর কি”, 
“৪ কৃথ। সবই বুঝিয়া লইয়াছি”, এইরূপ মনে করিযা সহসা কেহই 
নাধন-কম্ম পরিত্যাগ করিবে না। এখন যাহ] শুষষ ও কষ্টকর, 
বা বৃথা সময়-নষ্টকর বলিষ। বোধ হইবে, পরে তাহাই যোগ- 
সাধনায় প্রীতিপ্রদ বলিয়। প্রত আনন্দ অন্তভব করিবে । শাস্স- 
নিদ্দিষ্ট জপাদির অনষ্ঠানগুলি * গুরুক্‌পাঁষ যতদূর সম্ভব সত্বর 
সম্পন্ন হইলেই, য্থ। সময়ে সাধক, গুরুসন্গিধানে উপস্থিত হইয়া 
বিধিপূর্ববক 'পুরশ্চরণাি'র দ্বার তাহ।র পরীক্ষ। 'প্রদান করিবে 
এবং গুরুদেবের চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়। তৎপরবত্তী সাধনা বক 
ততীয় অধিকার অথাৎ সাতত্রাজ্যাভিঘেক' গ্রহণের 'প্রাথন। 
করিবে । ও সদাশিব ও 





চতুর্থ উল্লাস । 


সাআ্রাজ্যদীক্ষাভিষেক | 
সাধক, এই সাম্ত্রাজ্যাভিষেক-অধিকারে যে শক্তি ব যে 
ক্রিয়ার অভিজ্ঞানেচ্ছায় অন্তপ্রাণিত হইবে, তাহাকে জ্ঞানশক্তির 


রঃ 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'__“জপাদির বিধি ও পুরশ্চরণ-প্রক্রিয়া*ও ভাল করিঝ়! 
দেখিয়া কাধা করিবে । 


১৩১ সামাজাদীক্ষাঁভিসেক 


পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে ; অর্থাৎ এই সময় হইতেই সাধনা- 
পথে প্ররুত ব্রঙ্গজ্ঞানের আভাস অ্ভৃতি হইতে থাকে । পুর্সো- 
দ্ধত সেই মহাবাক্য “ইচ্ছা ক্রিয়া! তথাজ্ঞানং তৎপবে জ্যাতিরো- 
মিতি” পাঠক আবার তাহা স্মরণ কর। তাহ। হইলেই বুঝিতে 
পারিবে, “সাম্রাজ্যাভিষেক" জ্ঞানশক্তিরহই উদ্বোধন-উদ্দোশ্তে 
প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে । সাধক, ব্রহ্মজ্ঞ-গুরুর শ্রীচরণ-সন্ষিধানে 
উপস্থিত হইয়া স্বীয় কামনা জ্ঞাপন করিবে । গুরু, শিযোর 
পর্বাচ্্ঠিত ক্রিয়া-শক্তির কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা 
লইয়া, উপযুক্ত বোধ করিলে, যখাবিধি এই জ্ঞানাধিকার প্রদান 
করিবেন । ক্রমদীক্ষার ন্যায় ইহার অভিষেকবিধি বিশেষ 
অন্ুষ্ঠান-বহুল নহে । প্রথম অভিষেকের অনষ্ঠান-বিধিই অধিক, 
উচ্চতর অভিষেকের সময় তাহার আন্ষ্ঠানিক ক্রিয়া ক্রমেই 
হ্বাস হইতে থাকে । তবে দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে, অথবা নূতন 
শিথবাকে দীক্ষা প্রদান কালে, গুরুদেব ইচ্ছা করিলে, সেরূপ বাবস্থা ও 
করিতে পারেন । ফলতঃ এই অধিকারে ক্রমেই মানসিক চিন্তা 
ও ক্রিয়াদিরই প্রত্যক্ষ উপদেশ অধিক দুষ্ট হয়। মাহাহউক এই 
সামাজা-দীক্ষার সময় গুরু দেব ইচ্ছা করিলে, প্রসন্নচিন্তে ঘটস্থাপন। 
করিয়া তাহাঁতেই জগদম্বার তৃতীয়-শক্তির আরাধনা করিবেন । 
শিষ্যের সঙ্কল্লাদি অন্ুষ্ঠান-বিধিগুলিও যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, 
সেই ঘটস্থিত মন্ত্রপৃত সিদ্ধবারি-সহযোগে প্রধানত: তৃতীয়শক্তির 
মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শিষ্কের সাম্রাজ্যাভিষিঞ্চন-ক্রিয়া সম্পন্ন 
কবিবেন। ইচ্ছা করিলে, পূর্ণাভিষেকের মহ্্ও সেই সঙ্গে উচ্চারণ 
করিতে পারেন । অনন্তর শিষাকে "সাম্রাজ্য দীক্ষা” প্রদান করিবেন 1 

সামাজাদীক্ষা' পঞ্চস্তরে বিভক্ত । এই মন্বের নিয়লিখিত 
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“কুটপঞ্চক' ক্রমে ক্রমে পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণসহযোগে সাধককে সম্পন্ন 
করিতে হয়। (১) বাগ ভবকূট, (২) কামরাজকূট, (৩) শক্তিকূট, 
(৪) স্বপ্লাবতীকুট ও (৫) মধুমতীকুট । গুরুদেব কমে ক্রমে 
শিষ্যকে এই “পঞ্চ-কুটের" দীক্ষা! প্রদান করিবেন । 

এই দীক্ষাভিষেক-গ্রহণকালে_ শিক, প্রথমে গুরুদেবকে, 
পরে উচ্চাধিকারী কৌল-সাধকগণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে । 

সাআ্াজ্যাধ্িকারের দেবতা থে শ্শ্রীবিষ্ঠা, হ্থন্দরী', বা 
তিপুরক্ষন্দরী' অথব। তৃতীয়! মভাবিদ্য। শ্রীশ্রামৎ “ষোড়শী"দেবী, 
তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে । ইনি ভ্রিপুর বা ভূবনত্রয়- 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুন্দরী অথব।পরমাস্ম। ব্র্ষের' প্রত্যক্ষ “শ্রঃ বা বিভৃতি, 
কিম্বা যোগমায়ারূপিণী “তরীয়া'দেবী । ইহাকে রাজরাজেশ্বরী 
“মহামায়া”ও বলা হয়। ইহ| হইতেই ব্রহ্মা, বিষণ, রুদ্র ও তদীয় 
শক্তিত্রয় যথা ক্রমে “মহাসরস্বতী', “মহালক্ষমী” ও “মহাকালী, মহারুদ্রী 
অথবা মাহেশ্বরী”রূপে সমষ্ভত। হইয়াছেন । আমদ-দক্ষিণকালিকার 
ধ্যানমধ্যে যে সষ্টি, হিতি ও সংভারের সুম্পষ্টভাব--সাধক, তাহার 
“ত্স-অঙ্গে? বাষ্টিভাবে প্রত্যক্ষ কবিয়াছ, আজ তাহাবই সমষ্টিবূ্প 
এই “তুবীয়া” মহাশক্তিতে অন্থভব করিতে হইবে । এই অন্ুভবই 
সাধকের 'জ্ঞান'; স্ৃতরাং সেই জ্ঞান-নেত্র বা উপ-নয়ন” সাহায্যে, 
সেই পরমা-প্ররুতিকে এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । 

ভগবান শঙ্করাচাধ্য “মগ্ুন-পত্বী “উভয় ভারতী” ব। অবতার- 
ভূতা “সরম্ব তী”দেবী” কর্তৃক এই "আরা বদ্ধা-য্ত্র-প্রতিষ্ঠটাব আদেশ- 
প্রাপ্ত হইরাছিলেন। শ্রীচৈতন্তদেবোপদিই্ই ও 1নত্যানন্দ-প্রভূর 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীধন্ত্র এখন ৪ থিড়দ হ'ধামে অতিযত্বে ও গোপনে রক্ষিত 
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আছে । নিত্য তাহার পূজা ও ভোগারতি প্রথমেই হয় । 

যাহাহউক সমস্ত বিশ্বের এককালীন বিলয় বা মহাপ্রলয়ের 
পর, 'পরাপ্রক্কীতি' ঘে ভাবে “পরক্রহ্গ” হইতে অভিন্্রা হইয়াণ্ড ভিন্ন-। 
রূপে প্রতীয়মানা হইয়। থাকেন, তাহাই *তুরীঘা*+শব্ববাচ্য, ব। 
তাহা] অপেক্ষাও প্রকট ভাষায় ও ভাবে তিনি সর্বলোকববেণ্য। 
“ত্রিপুরস্ুন্দরী, অথব। স্ব-প্রকৃতি-স্থলভ কল্পাস্তে ঘেন নৃতনভাবে 
ব্র্মাগু-প্রসবমানসে প্রথম গর্ভধাবণ-শক্তি-সম্থা স্থির-যৌবন 
অবস্থার পরিচায়ক যোৌড়শী-রূপিণী ভগবতী বলিষ। উক্তা হইয়া 
থাকেন। 

'হ্হীও্রালত্ন্সশ্র সশ্ল ল্িিন্প্রেল স্পুম্বান্নি- 
হ্কাস্প-__মনুযাজ্ঞানের অতীত 1* সে লালা-রহস্য হষ্টি, স্থিতি 
ও সংহার-নিরত-বিপি, বিষুণ ও মহেশ্বরও অবগত নহেন। ধিনি' 
সেই নিত্যলীলার আদিভূতা, যাহার উচ্ছামাত্রেই সেই লালা- 
সমূহের এককালীন প্রবৃতি ও নিবৃত্তি সংঘটিত হইয়। থাকে, তিনি 
ব্যতীত আর কে'ই বা সে কথার পরিচয দ্রিবেন 2 তাই শ্রীমন্সহষি 
বেদব্যাস একদিন মুনীশ্বর নারদকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ভিলেন। দেবধি নারদ, তদুত্তরে স্ষ্টিকত্ী ব্রহ্মার মুখে যাহা 
শুনিয়াছিলেন, তাহাই বর্ন করেন । যদিও সে সকল কথা 
বহু বিস্তৃত, এবং সকল-শান্ত্রবিদ্‌ পণ্ততগণের অনেকেই তাহ 
অবগত আছেন; তথাপি সাধারণ পাগকেব অবগতির জন্য 
তাহার সংক্ষিপ্প ইতিবৃত্ত এইস্থলে বর্ণিত হইলে, নিতান্ত অপ্রা- 
সঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


%* “জ্ঞানপ্রদীপে-'্ঞানতত্ব বিচার” অংশে “হষ্ট্যাদি জ্ঞানতত্ববিচার" এবং 
“তন্ধে স্টষ্টির ক্রম ও তন্মাত্রাদি বিচাব' দেখ । 
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"এক সময় স্থষ্টিকর্তা পদ্মযোনি স্বয়স্ত ব্রন্ধা, প্রলয়ান্তে নৃতন 
কল্পের পঞ্চভূতাত্মক স্ষষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, অনাদি ও অনন্ত একার্ণব- 
মধ্যে অচৈতত্য অবস্থাযুক্ত-বিষণণর নাভিকমলোপরি নিজেকে সহসা 
দেখিতে পাইলেন, তখন স্য্য, চন্দ্র, তারকাদি গ্রহমগ্ডল, অথবা 
বৃক্ষ, লতা, পর্বত, প্রশ্নবণাদি কিছুহ তাহার নয়নগোচর হইল 
ঈগাঁ। কতকাল ধাঁরয়াই তিনি তেগনই অবস্থায় থাকিয়া চিস্ত! 
করিতে লাগিলেন যে, আমি কোথা হইতে আসিলাম এবং 
কেই বা আমার শষ্টিকত্তা ? বহু চিন্তা ও আলোচনা করিয়াও 
যখন তিনি তাহার কোনও মীমাংস। করিতে পারিলেন না, 
তিনি ক্রমে কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন আকাশ-বাণী হইল-- 
“তপস্যা কর”"। তিনি অগত্যা সেই ভাবেই কমলোপরি 
উপবিষ্ট থাকিয়া তপ্ত করিতে লাগিলেন। আবার কতকাল 
অতীত হইল-_-এক দিন তিনি কি জানি কি চিন্ত। করিয়া, সেই 
আশ্রয়-কমলের মুণালদণ্ডটী অবলম্বনপূর্ববক ক্রমে নিম্ে অবতরণ 
করিয়া দেখিলেন, ঘোর মেঘের ন্তায় নীলকান্তি-বিশিষ্ট এক 
বিরাট পুরুষ (যিনি জগতের পালনকর্তাবূপে নিয়োজিত 
হইবেন) সেই মহাবিষু। যোগযুক্ত বা যোগনিদ্রায় অভিভূত 
ঈহহয়। “পদ্মনাভি'রূপে * অনস্তশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন। তখন 
অনন্যোপায় হয়া ব্রহ্মা সেই যোগেশ্বরী বা যোগনিজ্রারূপিণী & 
মহামায়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী যোগমায়, তাহাতে 
প্রসন্না হইয়া, বিষণু-দেহ পরিত্যাগপূর্বক ঘস্তরীক্ষে অবস্থান 

ক বিষ্ুর এইরূপ *যোগযুক্ত' অবস্থাকেই ঘপম্ননীভ বলে। তিনি এই 


যোগযুক্ত-অবস্থায় অজ্জু নকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া, “গীতা -মাহাস্তযে” 
_পিগ্মনাভস্ত মুখ-পদ্মবিনি£স্থৃতা” ব্লিয়। উক্ত হইয়াছে । গগীতাপ্রদীপ' দেখ। 
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করিতে লাগিলেন। এদিকে বিশ্বপ্রতিপালক বিষণ জাগরিত 
হহয়। উঠিলেন। ব্রহ্গ!, বিষুকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 
_-তুমি কে মহাপুরুষ ?” বিষণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন” ৰ 
"দেখিতেছ না-আমি তোমার ্ষষ্টিকর্তা,__'বিষুঃ, আমারহ 
নাভিকমল হহতে তোমার উদ্ভব হ্হয়াছে |” ব্রহ্মা কহিলেন, 
"অসম্ভব, তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা কিসে? আম ত দেখিয়াছি, তুমি 
আগার আসনপীঠরূপে এতকাল অবস্থান করিতেছিলে, তাহার 
পর আজন্ম যোগনিদ্রাতেই অভিভূত ছিলে, আমি সেই যোগ- 
মায়র কত স্তব-স্ততি করিয়া, তোমার সেই ঘোর যোগনিদ্রার 
অপনোধন করিয়াছি |” এইরুপে উভয়ের মধ্যে ঘোর বাদানুবাদ 
হইতে লাগিল। এমন সময় সহ শেহ অনন্ত একার ব-মধ্যে 
শুদ্ধ-স্কটিকসদৃশ এক বিরাট “শিবলিঙ্গ কোথা হহতে আবিভূত 
হইলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহারই মধ্য হইতে কে 
হ্কার দিয়! বলিয়। উঠিলেন, প্ত্রন্ষ।-বিষু ! তোমরা আর বুথা 
বাগৃবিতগ্ডা করিও না, নিরস্ত হও, তোমর। কেহই শ্রেষ্ঠ নহ, 
আ'ম্হ জগতের মধ্যে সকলের প্রধান।” উভয়ের মধ্যে প্রথমে 
খন তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল, তখন সহসা একজন তৃতীয় ব্যক্তির 
আঁবর্তাবের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহারা চকিত নেনে, 
৪ততপ্রতি দৃষ্টিপাত,কিলেন। বাণ্ডাবকই সে বিরাট-পিও অনাদি 
ও অনন্ত! সেই অর্ণবমধ্য হইতে সহসা উখিত হইয়া একেবারে" 
আকাশ-অন্বর ভেদ কাঁরয়! কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার 
কিছুই স্থিরত। নাই । ব্রদ্ধা ও বিষণ» অতঃপর স্থির করিলেন, 
“হার আদি ও অন্তের নির্ণয় করিতে হইবে 1” তাহাদের 
এইবপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মারজন্ক একটী “হংস-বাহন' ও বিষুর 
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জন্য একটা “কৃষ্ম-বাহন” তথায় উপস্থিত হইল । উভয়ে সেই 
বাহনঘ্ধয় অবলম্বন করিয়। উভয়দিকে অগ্রমর হইলেন, কিন্তু কেহই 
কোনও মীমাংস। করিতে ন৷ পারিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । ব্রহ্মা 
ভাবিয়াছিলেন, “বিষুণ তাহার কুম্ম-বাহন সাহাযো কোনকালেই ত 
উপরে উঠিতে পারিবেন না, স্থতরাং আমি উপরে ষে কিরূপ 
কি দেখিলাম, তাহা জানিবার পক্ষে তাহার কোনই উপায় 
নাই। অতএব আমি তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, এমন এক 
অদ্ভুত বর্ণন! করিব, যাহাতে বিষণ একেবারে চমকিত হইয়া 
যাইবেন।” এদিকে বিষণ, কৃশ্ম-বাহনে অতল জলধিমধ্যে প্রদক্ষিণ 
করিয়া, কোন স্থলে তাহার আদি বা মূল কিছুই দর্শন করিতে না 
পারিয়।, বথাকালে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও ব্রহ্মাকে বলিলেন, “আমি 
বহু অন্ুসন্ধানেও এ বিরাট পিগ্ডের “মূল যে কোথায়, তাহার 
নির্ণয় করিতে পারিলাম না, তুমি কি ইহার “অস্ত পরিদর্শন করিয়া 
আসিয়াছ ?” ব্রহ্ম পূর্ব হইতেই মনে মনে যাহা স্থির করিয়! 
রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া, তাহাই 
অর্থাৎ সেই বিরাট পিগ্ডের উপরিস্থিত এক পরমাস্ভুত বিচিত্র 
দৃশ্থের বণনা করিতে লাগিলেন । ইতঃমধ্যে পুনরায় আকাশ- 
বাণীর ন্যায় গভীরম্বরে উক্ত হইল-ত্রন্মা, তুমি ত আমার 
অন্ত পরিদর্শন কর নাই!” ব্রহ্মা এই আকাশবাণীর বিষয়, 
ইতঃপূর্বে মায়া-মোহে যেন বিস্বত হইয়াছিলেন। অতঃপর সেই 
বিরাট লিঙ্গ ভেদ করিয়া সহস! “রুদ্ের আবিরাব হইল । ক্রন্ধা, 
বিষণ ও রুদ্রের পরম্পর অভিনব সম্মিলন হইল! দেখিতে 
দেখিতে অন্তরীক্ষে সেই যোগমায়া এক অপূর্ব বিশ্বমোহিনী 
মু্তিতে আবিভূ্তী হইলেন । বিধি, বিষু ও রুত্র তাহার সেই 


৯৮ 
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জ্যোতিন্ময় অপর্পযূন্তি সন্দ্শন করিয়া চমকিত হইলেন ও 
তিনজনেই মিলিত-কণ্ে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন ৷ এ দিকে 
তাহারই ইচ্ছায় অন্তরীক্ষ-পথে এক খানি অতি বিচিত্র বিমান 
তাহাদের সম্মথে আসিয়! উপস্থিত হইল, এবং সেই দেবীর 
ইঙ্গিতমাত্রে তাহারা বিমানে আরোহণ করিলেন । বিমানবর» 
দেবীর আদেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই অদম্য গতিতে কোন্‌ অনি্দিষ্ট- 
পথে ফে চলিতে লাগিল, তাহার স্থিরত নাই । সেই অনন্ত 
জলরাশি কোথায় পশ্চাতে পড়িয়। রহিল, ক্রমে কত ব্রহ্গাণ্ড, 
কত কোটি কোটি ক্ধ্য,তাহাদের গ্রত্যেকের আবার কত শত 
শত গ্রহ-মগ্ুল-পরিশোভিত স্ব, মর্ত, পাতাল; কত ব্রহ্মা, বিষু 
রুদ্র, স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় চিরনিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহার 
যেন সীমা নাই, সংখ্যা নাই । সেই অনির্বচনীয় ধারণাতীত 
ধারাবাহিক দৃশ্যাবলীর মণ্য দিযা সেই বিমান-শ্রেষ্ট ত্রমাগতই 
পবনবেগে চলিপ়াছে--এইরূপে কতকালই যে তীহাদের অতি- 
বাহিত হইল, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে! একদা! 
যেন সেই অনন্ত ব্রহ্ম-পিগ্ডের কেন্দ্রস্থলে তাহাদের বিমানের গতি 
সহস! যেন মন্দীভৃত হইল, ক্রমে তাহা রুদ্ধও হইল । বিধি, 
বি ও শিব চমত্রুত হইয়া দেখিলেন,__সম্মুখে মধুর তরল 
তরঙ্গ-প্রাবিত এক অতীৰ সুন্দর অপূর্ব সুধা-সাগর, তাহারই 
মধ্যে এক অপরূপ মণিময় দ্বীপ, তাহাতে মন্দার-পারিজাতাদি 
বিবিধ স্বর্গীয় কুস্থম-পরিশোভিত বুক্ষাদি, অভিনব মুক্তাদাম- 
বিমাণ্তত অশোক, বকুল, কেতকী ও চন্দনসম সুরভি তরুরাজি- 
সমন্বিত দিব্য-কানন, তাহাতে কত বিচিত্র বিহঙ্গম বসিয়া মনের 
আনন্দে চারিদিক মুখরিত করিতেছে, সে স্বরও অনির্বচনীয়, সকলেই 
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নুম্পষ্ট “হী বীজ" উচ্চারণে গান করিতেছে তাহারই মধ্যে 
নান! রত্বরচিত পরমাত্ভৃত শিবাকারসদৃশ একখানি স্মদুশ্য পধ্যস্ক 
অবাস্থিত, তাহার উপরিভাগে বিচিত্র রক্তবস্ম-পরিধান! রক্তমাল্য- 
পরিশোভিতা রক্রচন্দন-চর্চিতা এক পরমাস্রন্দরী দিব্যাঙ্গন। 
উপৰিষ্টা রহিয়াছেন। তাহার নয়নত্রয় শুভ্রোজ্জল বরূজতোৎপল- 
সদৃশ, সেই বিশ্বাধরা রমণী, কোটি-বিদ্যুৎ-রশ্মির গ্টায় সমুজল 
কাস্তিবিশিষ্টা, কোটি-লক্ষমীসদূশা শোভাময়ী, সেই আছ্যাশক্তি 
ভগবতী পাশাস্কশ শর ও চাপ বা বরাভয়-পাশাঙ্কশ করে ধারণ 
করিয়! বিরাজিতা রহিয়াছেন। ব্রচ্ধ, বিষণ ও শিব, এমন 
অদ্ভুত বিশ্ববিমোহিনী-মু্তি এই প্রথম দর্শন করিলেন । তাহার! 
এই অরুণবণণ স্থিরযৌবনা সরোজবদনা ষোডশী-হ্ুন্দরী কুমারীকে 
দেখিয়া বিমোহিত হইলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই চতুতূ্জা 
দেবী, ক্রমে সহশ্র-চক্ষু, সহতঅ-বদন ও সহম্্-সহশ্র-হস্তপদবিশিষ্টা- 
রূপে প্রতীতা হইতে লাগিলেন । তাহার। এই অধিদৈব অদ্ুত- 
ভাব পরিদর্শন করিয়া! একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। বিষু, 
স্বীয় বুদ্ধিবলে বলিতে লাগিলেন--”বোব হয়, ইনিই সেই সচ্চিদা- 
নন্দময়ী মহাযায়ারূপিণী অব্য! 'পরা-প্রকুতি' মহাবিগ্াা হইবেন। 
আমাদের সকলের কারণভুত। ইনি 'সেই দেবী আছ্যাভগবতীই 
হইবেন । ইনি সাধারণের ছুজ্ঞেয়।, কেবল যোগিগণই যোগবলে 
ইহার দর্শন করিতে পারেন । ইনি যুগপৎ নিত্যা ও অনিত্য।, অর্থাৎ 
'ওতপ্রোতজড়িত ব্রহ্ম ও মায়ারূপিনী, অথব] পরমাত্মার মূল ইচ্ছা- 
শক্তিত্বরূপিণী” ইত্যাদি | তাহার! দেবীর এইরূপ কতই গুণকীর্তন 
করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
তাহার বিমান হইতে অবতরণ করিলে, দেবী তীহাদের প্রতি 
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সপ্রেম-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। তীহাদের প্রতি দেবীর দৃষ্টি 
পতিত তৃইবামাত্রই তাহারা যেন কি মায়াবলে তিনটা পরমান্থন্দরী 
কুমারীরূপে পরিবস্তিত হইলেন । দেবী-ষোড়শী ত্রিপুরহুন্দরী, 
তপঃ-নিরত বিধি, বিষণ শিব, ঈশ্বর ও সদাশিবরূপ পঞ্চপদ- 
বাখুরবিশিষ্ট পরশিবাকার-সিংহাসনোপার সেই ্বয়ভূর নাভিসম্ভূত 


মুণাল-সংলগ্ন কমলের অন্তর্গত বীজকোষশোভিত ষট্কোণাফার 


যন্তরাজের মধ্যে উপবিষ্টা আছেন । * তাহার চতুষ্পার্থে “লেখা 
প্রভৃতি দেববালা, কুমারীবৃন্দ, সখীগণনমারূপে ছত্র, চামর 
ও ব্যজন-হন্তে অবিরত তা'হারই সেবা স্তব করিতেছেন। নবাগত 
্রহ্ধা, বি ও শিবও কুমারীরূপে পরিবপ্তিত হইয়া, দেবীর সমীপ- 
বর্তী হইলে, তাহারাও এক একটী ছত্র, চামর ও ব্যজন গ্রহণের 
ভার প্রাপ্ত হইলেন । 


ষ্টিকর্তী ব্রদ্ধা, যাহ! স্বচক্ষে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
পুরাকালে দেবধি নারদকে তাহাই যথাযথ বর্ণন করেন। অনন্তর 
্রঙ্মা বলিলেন, “হে নারদ ৷ তথায় আর একট অদ্ভুত ব্যাপার 
যাহ! সন্দর্শন করিয়াছি, তাহাই এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 


* অন্তজগতে অর্থাৎ যোগীর উচ্চতর যোগাবস্থায় কৃ ভাবে এই পঞ্চ- 
দেবতারূপ পঞ্চ-গদবিশিষ্ট সিংহাসন যে তাবে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা যথার্থ ই অপূর্ব 
বস্ত। সাধক, তখন আর লৌকিক তাবের সাধারণ সিংহাসনের পদ বা খুরা- 
রূপে তাহা দেখেন না, তখন তাহ্ীদিগকে তদীয় আসন-পদরূপে "মূলাধার' হইতে 
উপর উপর গঞ্চ-চক্রে অধিষ্তিত ব্রন্গা, বিঞু রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চ-দেবতার 
পরিদর্শনপূর্ববক তদুপরি অর্থাৎ বষ্ট-সংখ্যক চক্র ব| 'আঁজ্ঞাচক্রের' মধ্যে ষটকোণী- 
কার যন্ত্রের উপর, পক্-শিবের আকারবিশিষ্ট সিংহাদন-আধার দেখিতে থাকেন এবং 
তারই নাভিকমলের'কোরকন্থিত প্রীযন্ত্রের উপর মেই-পরা-প্রকৃতির দর্শন করেন। 


নি 
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যখন দেবীর পাদপদ্মস্থিত নখ-দর্পণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
নিপতিত হইল,__-আমর। দেখিলাম, তাহারই মধ্যে আমি, বিষু, 
রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, যম, ল্য, বরুণ, ও কুবেরাদি দেবতাগণ, 
অপ্পরাবৃন্দ, গন্ধব্বগণ, সমস্ত নদ-নদী, সাগর ও পর্বতসমূহ, 
্রহ্মাণ্ডের সমন্তই তাহার মধ্যে বিঘুর্ণিত হইতেছে; তাহার পর সে 
সকলের পুনরায় লোপ হইল । তখন দেখিলাম, অনন্ত সমুদ্র, 
তাহার মধ্যে অনন্ত-শষ্যায় যোগ-নিদ্রাভিভূত ভগবান জগন্নীথ" 
“বিষু্ শঞ্মিত, তাহারই নাভি-মুণীললংলগ্ন এক কমলাসনে আমারই 
মত চতুভূ'জ 'ত্রদ্ধা? উপবিষ্ট, “মধুকৈটভ'ও তথায় বিদ্যমান! এই 
সকল দেখিয়। আমরা তিন জনেই নিতান্ত শঙ্কান্বিত হইলাম। 
ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি? অনন্তর বুঝিতে পারিলাম, 
ইনিই সেই পরা-প্রকৃতি বিশ্বজননী |” 


এইব্ধপে শত বধ তাহাদের অতিবাহিত হইলে, সেই স্থাদীর্থ- 
কালমধ্যে তাহারা যাহ। 'প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, নারদসমীপে 
ব্রহ্মা তাহা! স্রবিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন । তাহার স্থুল মণ্ম 
এইবূপ যে,_নিত্যই তাহাদের মত এক এক গ্রস্ত ব্রহ্মা, 
বিষু। ও রুদ্র বিমান-সাহায্যে তথায় নীত হইয়া থাকেন ও 
পূর্বকিত ভাবে কুমারীরূপে পরিবন্ঠিত হইয়া শত বর্ধকাল সেই 
দেবীর সেবায় অতিবাহিত করেন। বর্ষ-শতক পূর্ণ হইলে, 


আবার সুশ্মতর ভাবে অধিকতর উচ্চকোটীর যোগাবস্থায়, যোগী-সাধক-_ 
তাহাকে সহশ্রাবের অন্তর্গত শ্বেত দ্বাদশদল কমলমধ্যে ষট্টকোণ-যস্থের পাঁচটা কোণে 
স্ন্মাদি উক্ত পঞ্চ-দেবত1 এবং ধষ্টকোণে পর-শিবাচার স্বয়স্তুর নাভিকমলমধ্যে 
বিরাঞ্জিত৷ সেই পরা-শক্তির অনুভব করিয়া থাকেন। এই সকল কথ! যোগী 
তীর উচ্চাবন্থায় স্বয়ংই অনুতৰ করিক্প। থাকেন। 


১৪২ সাম্রাজাদীক্ষাভিষেক 1" 








রগ 


আবার সেই কুমারীরূপী ব্রদ্মা, বিষণ ও রুত্র স্ব-রূপে স্ব স্ব ব্রন্মাণ্ত- 
পরিচালনার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন । একদা ইহাদেরও 
কালপূর্ণ হইল; ইহার! পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া-_দেবীর চরণপ্রান্তে 
আসিয়! স্তব করিতে লাগিলেন। রাজরাজেশ্বরী ম্হামায়, 
গণনাতীত বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের জনয়ত্রী, তখন তাহাদিগকে সন্সেহে 








বলিলেন,_“হে বিধি, বিষু, রুদ্র ! তোমাদের নিজ ব্রহ্মাণ্ডের 
স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রয়োজন মত সংহারকাধ্য সম্পাদন করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তদন্তরূপ কাধ্য সম্পাঞ্জনের জন্য 
প্রস্তুত হও |” এই কথা বলিয়াই অস্থিকা, তাহাদিগকে স্বীয় 
দক্ষিণ-নাসাপথে নিশ্বাস বায়ুসহ আকধণ করিলেন। ব্রহ্গা, বিষণ 
ও শিব, তিন জনেই সেই আকরষণ-গ্রবাহে পরিচালিত হইলেন । 
ত্রন্মা” সে বেগ সহা করিতে ন। পারিয়া অচৈতন্ত হইয়! পড়িলেন, 
“ৰিষু” সগ্প্র্থত শিশুর ন্যায় দেবীর অন্তর-মধ্যস্থিত অনস্ত অর্ণব- 
মধ্যে বটপত্র-আশ্রয়ে শয়িত আছেন, অন্রভব করিলেন; দৃঢ় 
হৃদয় রুদ্র'ই কেবল সচেতন অবস্থায়, দেবীর অন্তরের অব্যক্ত 
ভাবসমৃহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎপরে বাম-নীশা- 
পথে দেবী তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়। স্থাপন করিলে, তাহারা 
দেবীর কতই স্তব করিতে লাগিলেন । বাহুল্যভয়ে সেই সকল 
স্তব বা তাহার মন্বার্থও এস্থলে উদ্ধ ত হইল না। 

দেবী, ব্রহ্মা, বিষণ ও রুদ্র-কর্তৃক এইরূপে স্বত। হইয়! 
এবং তীহাদের দ্বারা বিবিধ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিতা হইয়া, মধুর বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, “হে বিধি, বিষু্ রুদ্র! আমি তোমাদের 
প্রতি প্রসন্ন। হইয়াছি, তোমরা যে, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, তোমাদের অবগতির জন্যই তাহা আমি বলিতেছি, 
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আসেল 


তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর । তোমরা ইতঃপূর্বেবে বলিতে- 
ছিলে যে, একমাত্র অগ্দৈত ব্রহ্ম, যিনি নিক্ষিয়, নিগুণ, নিরুপাধি, 
নিরংশ পরমপুরুষ ও জগতের আদিভৃত, সেই পরব্রদ্দের সহিত 
আমার সর্বদাই এক্যভাব, তীহাতে ও আমাতে কোন ভেদ 
নাই। যে আমি, সেই সে পুরুষ_আবার যে সেই পুরুষ, 
সেই আমি । যিনি আমাদের স্যক্স্-ভেদ জানিতে পারেন, 
তিনিই প্ররুত 'জ্ঞানী” তিনিই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন। এক অদ্বিতীয় নিতা সনাতন ব্রহ্মবস্তুই সুষ্টিকালে দ্বৈত- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র দীপ যেমন উপাধিভেদে আলোক 
ও ছায়া" ব। “জ্যোতিরাবরণে কুষ্ণবিন্দু” * এই দ্বৈত ভাব প্রাঞ্চ 
হয়; একই বস্ত্র উপাধি বা দর্পণ-সাহায্যে প্রতিবিস্বরূপে 
যেমন দিধ। হয়, একমাত্র পুরুষও, সেইরূপ তাহার প্রকৃতি বা মায়ার 
কাধ্য অন্তঃকরণরূপে উপাধি ভেদে আমাদের অখগ্-মগুলাকার 
বিন্দু বা 'বিশ্বই,প্রতিবিস্বরূপে বন্ধবিধ হইয়া থাকেন। 
জীবের কম্মসমূহের মধ্যে যে গুলি অভুক্ত অবস্থায় থাকে, 
প্রকৃত গ্রলয়ের পর সেই অভুক্ত কম্মসমূহের জন্য পুনর্বার হ্ষ্টির 
প্রয়োজন হয় । '্রহ্ষণ উক্ত বিবর্তসমূহের উপাদান, 'ত্রহ্মণ ব্যতীত 
মায়ার সতাই স্ফুরিত হয় না, স্তরাং মায়া এবং মায়ার কাধ্যে 
বন্ধ সদাই অন্ুন্থ্যত রহিয়াছেন। সেই কারণ যতগুলি “মায়া-ভেদ' 
ততগুলি 'ত্রদ্ষ-ভেদ*ও কল্পিত হইয়া! থাকে । ব্রহ্ম ও মায়ার 
এইরূপ দ্বৈত-ভাব হওয়ায়, বিশ্বমধ্যে দৃশ্যা দৃশ্ঠন্বপ ভেদ রহিয়াছে । 
কেবল স্ষ্টিকালেই এইরূপ ভেদ হইয়। থাকে. কিন্তু যখন সর্ববক্ষয় 


* পুজা প্রদীপে'-_'শক্তিতত্ব' দেখ । 
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উরস, 





বা মহাপ্রলয় হয়, তখন আমি আর স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি, 
অথবা ক্লীবও নহি । আমি তখন কেবল মায়াবিশিষ্ট-ত্রহ্মরূপে 
অবস্থান করিয়া থাকি ।” 

"হে বিধি, বিষণ রুদ্র! মহাগ্রলয়াস্তে আবার নৃতন কল্পের 
স্যত্রপাত হইতেছে, এখন নৃতন বিশ্ব ব! ব্রহ্মাগুসমূহের স্থষ্টি- 
ব্যপদেশে আমিই শ্রী, বুদ্ধি, ধৃতি,. স্বতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, 
পঙ্জ1, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা, কান্তি, শাস্তি, পিপাসা, 
নিদ্রা, জরা, অজরা, বিদ্বা, অবিদ্যা স্প্‌ হাঁ, বাঞ্ছা, শক্তি, অশক্তি, 
বসা, মঙ্জা, ত্বক, দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য; আমিই পরা, 
পশ্যান্তী, মধ্যমা! ও বৈখরীরূপা পাদ-চতুষ্টয়। * আমিই অসংখ্য 
নাড়ীরূপিণী। তোমর। এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, আমি এখন 
কোনও বস্ত্র হইতেই আর পৃথক নহি ॥। সংসারে আম। হইতে 
অসংপৃক্ত বস্ব বলিয়। কিছুই নাই, তেমন বস্তর অন্তিত্বও থাকিতে 
পারে না। আমি সর্বন্বরূপা, সর্বময়ী, আমিই নানারূপে নান! 
নাম ও উপাধি-ধারণ করিয়। সমস্ত দেবতাদিগের প্রত্যেকেরই 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছি । হে বিধাতঃ ! আমিই 
গৌরী, ব্রাহ্মী, রৌন্রী, বারাহী, শিবা বারুণী, কৌবেরী, নারসিংহী 
ও বায়বী-শক্তিবূপে অবস্থান করিতেছি । আমি প্রত্যেক স্যস্টি- 
কার্যে প্রত্যেক বস্ততে প্রবিষ্ট রহিয়াছি। সেই পরব্রহ্ম বা 
পরমপুরুষফে নিমিত্ত করিয়া আমিই নিখিল কাধ্য সাধন 
করিতেছি । সলিলে শৈত্য, অনলে উগ্রতা, অনিলে শোষকতা 
সূর্য্য জ্যাতিঃ, চন্দ্রে শীতরশ্মি, সে সমস্ত আমারই প্রভাব প্রকাশ 


ঞ্ গ্পুরশ্চরণপ্রদীপে'_-(চৈতন্তরূপিণা কুগুলিনী গু পরা, পশ্যস্তী, মধামা 
ও বৈথরী নাদ-বিজ্ঞান' দেখ 1) 
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করিয়া থাকে । এ সংসারে আমা-কন্তক পরিত্যক্ত হইয়া কোন 
বন্তই সম্পাদিত হইতে পারে না। এমন কি তোমরাও স্ব স্ব 
সজন, পালন ও প্রলয়-কর্তাবূপে ত্রি-জগতে পরিচিত, কিন্ধ আমার 
অভাবে কোন কার্ধযই তোমরা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে ন॥। 
মামার শক্তি-যুক্ত হইলেই, তোমরা সতত ক্রিয়াবান, নতুবা 
মকন্মণ্য হইবে । তাই আজ তোমাদের নিজ ত্রদ্ষাণ্ডে পাঠাইবার 
পূর্ধে আমার ত্রিধ।-শক্ত যথাক্রমে তোমাদের অর্পণ করিতেছি । 


“হে ব্রহ্মন্‌! তূমি আমার এই শুদ্ধ রজো গুণাত্মিক| চারুহাসিনী 
নহাসরম্থতী নামী মহতী শক্তিকে গ্রহণ কর। এই শ্বেত- 
বন্পরিহি তা, বিগ্ভালঙ্কার-ভূষিতা, বরাসনোপ বিষ্ট। শক্তি, সর্ববদ! 
(তোমার ক্রীড়।সহচরী হইবে । ইহাকে আমারই বিভৃতি-জ্ঞানে 
শদ্ধা করিবে । তোমার এই পরমপ্রিয়। সহচরীকে সঙ্গে লইয়! 
কুমি অবিলন্ে 'সতা-লোকে” গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া 
মহত্তত্ব বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিতে থাক । লিঙ্গ- 
শরীরসমূহ জীব ও কর্দের সহিত মিলিত হইয়া আছে, তুমি 
বথাকালে তাহাদের পূর্বের ন্যায় পুখক করিও । তুমি তোমার 
ব্রদ্ধাণ্ডের চরাচর জগংকে পৃর্ন্বের ন্যায় কাল, ধশ্ম ও ম্বভাব- 
সহযোগে স্বগ্ুণ অর্ধাৎ গরণত্রধ দ্বারা সংপুক্ত কর; কিন্তু ব্রহ্মন, 
তোমার এই বিচিত্র ক্রিবাকৌশল কেহই অবগত হইতে পারিবে 
না। তুমি তোমার আত্মভাব গোপন করিয়া পূর্বে বিষ্ণুর 
নিকট অনন্ত-লিঙ্গের উপরিস্থিত যে, মিথ্য-কল্পনা-প্রস্থুত অদ্্ুত- 
দৃশ্ের বর্ননা করিয়াছিলে, তাহারই ফলে, ভোমা ব_কল্পনা-ক্ষাত- 
প্রঞ্চক ব। স্ঙনলীল। গুস্তই থাকিবে । কেমন করিয়া বীজ 


৯৫১ 


১৪৬ সাম্রাজ্যদীক্ষাভিষেক 


হইতে তাহার অঙ্কুর উদ্গত হয়, কেমন করিয়া জীব হইছে 
জীবের স্ষ্টি হয়, তাহা নিখিল জগতে সকলেরই অবিদ্িত 
থাকিবে । এই হেতু তুমি নিখিল জগতের স্ষ্টিকর্তা হইয়া 
কেবল শ্রদ্ধ রজোগ্ুণাত্মক ক্রন্ধাগ্রিরপে * যজ্ঞস্থল-ব্যতী 
স্বতন্থ ভাবে জীবের পূজা! প্রাপ্ত হইবে না। হে বিধাত, তুমি 
জীবের গুণ ৪ কন্মান্থসারে তাহাদের ভবিষ্তৎ জীবনের সকল 
কম্মের যেব্ূপ নির্দেশ করিয়া দিবে, সকলের অলক্ষ্যে তাহা 
তাহাদের অদৃষ্ট বা বিধিলিপি হইবে,” ইদ্ত্যাদি-_বিবিধ উপদেশ 
দিয়া, দেবী, বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,__ 

“হে বিষ্ঞো, তৃমি এই মনোরম মহালম্মীকে গ্রহণ কর। 
এই সব্বার্থদায়িনী, মঙ্গলময়ী, শক্তিকে তোমার সহাযার্থ অর্পন 
করিলাম। ইহাকে কখন অবজ্ঞ1 করিও না। শুদ্ধ সন্তসুণ- 
প্রধান বলিয়। তুমি শ্রেষ্ট, তুমি সত্যবাদী, অনাদিলিঙ্গের আধি 
অন্বেষণকালে তুমি ব্রদ্ধার ন্যাঘ যিথ্যাকল্পনার সাহাষা গ্রহণ 
কর নাই, সেই কারণ, অপক্ষপাতে জগৎ প্রতিপালন করিবাণ 
ভার তোমাকেই অর্পণ করিতেছি । তুমি লক্ষমী-সমভিবা।হাতে 
নেই কার্য্যের জন্য স্বীয় ব্রন্ধাগ্ড-প্রতিপালনে তৎপর হও । যদ্ি€ 
তুমি সত্বগ্তণ-প্রধান, কিন্ত রজ:ং ও তমোগুণ তোমাতে গৌণভাবখে 
থাকিবে । আবশ্টক হইলে অন্তান্ত নানাবিধ বিষষে লক্ষী 
সহিত্ত তুমি মিলিত হইয়! সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে প।গিবে। 
সাধারণ সকল মান্তষই তোমায় ব্রহ্মসপূশ বিবেচনায় ভর্তি ভএ 
পুজা করিবে ।' 


* পুজা প্রলীপে*__-উপাসন|-ভেদ” অংশে আনন্দ প্রতিবি বা লেকিশ 
জ্সানন্দ বিন্ুম্বরীপ ব্রচ্মা” ও 'ব্রহ্ধাপ্রির' বৈষয় দেখ । 
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শপ 


অনস্তর জগজ্জননী দেৰী, দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি 
ন্বাময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন,_-“হে শঙ্কর, তুমি আমার 
স্থরূপপ্রকৃতি এই অতি মনোহারিণী মহাকালী গৌরীকে গ্রহণ 
কর। তোমাতে শ্তদ্ধ ত[ঘা গুণ মুখ্যভাবে এবং রজ:ং ও সত্বগুণ 
.গীণভাবে অবস্থান করিবে । আবশ্টক হইলে, তুমি রজঃ ও 
হমোগুণ অবলগ্নে মৃহারুদ্ররূপে জগতৎপালনার্থ বিষুুর সহাম্বতা 
করিবে। হে নিষ্পাপ মহাজ্ঞানী শঙ্কর, ভূমি পরমাত্মার স্বরূপ, 
তুমি স্থস্ম বিচার-দ্বারা যেমন সৃষ্ট বিশ্বের সংহার বালয় কাধো 
[নবধত থাকিবে, (ষথার্থ লয় মুক্তিবই নামান্তর মাত্র) তেমনই 
তপশ্চরণের নিমিত্ত তুমি পরম শান্তিপূর্ণ শুদ্ধ সত্বগুণের আদ্শ 
গবলম্বন করিবে । যথন আমি আকর্ষণদ্বারা তোমাদ্িগকে 
মন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন একমাত্র তুমিই সঙ্জানে আমার 
মন্তরের সকল বিষয় তন্ন তন্র করিয়া! নিরীক্ষণ করিয়াছ। 
হুতরাং তোমায় আর অধিক ফি বলিব, যষোগমার্গের সকল 
জ্ঞানই তোমার পরিজ্ঞত হইয়াছে; অতএব তুমি ষোগিগণের 
ষ্ঠ ও আরাধা হইবে। তুমিই জগতে জীবের মুক্তির উপায়, 
উপাসনা ও যোগাদি সাধন-ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিবে । 
শামি বেদপ্রহ্থ ও বেদবাদিনী হইয়া খষিমুখে নিগম বাঁ বেদ 
প্রকাশ করিব, তৃমি তাহারই গুঢ় সাধনক্রিয়া তন্ত্র বা আগম 
উপদেশ প্রদান করিয়! মুমুস্ু জীবের মৃক্তির উপায় প্রকাশ 
করিবে । প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধনোপদেশ প্রতোক গুরুমুখে 
তোমাদ্ধারাই প্রকাশিত হইবে 1” 

“হে বিধি, বিজু শিব! তোমরা সংদারের স্থজন, পালন 
ও লয় এই ব্রিবিধ কার্যের সাধনজন্ত আমার ত্রি-শক্তি বা 


১৪৮ সাআ্াজাদীক্ষাভিষেক। 


... পপ উপাই সপিপপপ পী -প পপ পাতি | শি ১ 





শা শম্পা সস, সস 


ব্রিগুণসমন্থিত হইয়া স্ব স্ব লোকে অবস্থান কর। তোমাদের 
স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াধীন যাহা কিছু হইবে, তৎ্সমুদবায়ত 
ত্রিগুণাজ্মক । সংসারের কোন বস্তই ত্রিগুণবিহীন হইছে 
পারে না । কবল একমান্জ পরমাত্মাই তাহার অতীত নিগুণ, 
গ্ুণসমূহ তাহার অন্তরে লুপ্ত বা নিমজ্জিত থাঁকিলেই নিগুণ, 
আবার তাহা হইতেই গুণত্রয় নির্গত হয় বলিয়াই তাহাকে 
নিগুন বল! হয়। তাহাতে গুণত্রয় বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই 
উহাকে সগুণ বলা হয় ॥। তাহার সেই সগুণ অবস্থায় “আমি” 
হইয়া প্রকাশিত হই । সেই কারণ আমি আবার তিনি হইয়। 
যাইলে, আর কাহারই দৃষ্টিগোচর নহে । হে শঙ্কব, তুমি সমস্তই 
বুঝিতে পাবিতেছ, তথাপি আবার বলিতেছি, আমি এখন 
নিপুন নহি । সগুডণেই তোমাদের দর্শন-যোগ্যা হইরাছি; কিন্ত 
আমার ইচ্ছা অনুসারে আমি “সগুণ পনিগুণ? ছুইই হইতে 
পারি। আমি সেই পরাপ্রকৃতি কারণরূপিণী, আমি কোন 
সময়েই কাধ্যবূপিণী নহি । বখন আমি “কারণরূপিণী, ভখনহ 
'জ্ঞানময়ী” বা সগুণা, নতুবা পরম-পুরুষ-সঙ্গে অন্য সময়ে আমি 
নিঞ্তণা। আবার “কার্ধযবূপিণী” হইলে আমি “শক্তিত্বরূপিণা' 
হইয়া থাকি । হে শস্তে।, মহ্ত্ত্ব, অহঙ্কার এবং শব্দাদি গুণ- 
সমুধায় সমুৎপন্ন হইয়া কার্ধ্য-কারণরূপে জগতের সকল ব্যাপার 
সম্পন্্র করিতেছে ১ সচ্চিৎ ব। ব্রন্ষের স্বত্ব হইতে “অহং, আমি 
বা অহঙ্কার * অর্থাৎ “মারাকপে' আমিই প্রথম কারণম্বরূপা | 


+ জেনপ্রদীপে_ __এতন্ত্রে ষ্টিব ভ্রম « তন্মাত্রারদির বিচার অংশের নাধো 
ইহার বিস্তৃত আলোচন! দেখ । 


*রুগ্রদীপ ১৪৪ 


অহঙ্কার আবাব ত্রিগুণান্থিত, স্থতরাং উহা পরোক্ষে আমার 
কাধ্য বা শক্তির মূল কারণ বলিয়া! যোগিগণ অনুভব করিয়' 
থাকেন। সেই “অহঙ্কার হইতেই “মহস্তত্বের' উৎপভি, মহত 
আবার -বুদ্ধি' নামেও অভিহিত হইয়। থাকে। সেই কারণ 
নহতত্বই--“কাধ্য', অহঙ্কার তাহার--“কারণ'। স্হত্তত্ব ব। 
কার্যাসস্তত আরও একটী অহঙ্কার বা প্রতিবিশ্ববপ দ্বিতীয় 
অহম্কারের উৎপত্তি হর থাকে, তাহা হইতেই পঞ্চতন্মাত্র বা 
শল্মু ভূতের উৎপত্তি হয়। সর্বপ্রপঞ্চের উতৎপত্তি-সময়ে সে 
অপক্ষীরুত-পঞ্চতন্মান্র হইতে পঞ্ষীকত-পঞ্চভৃত উৎপন্ন হৃইষ। 
»াকে। তখন ও পঞ্চতন্মাত্রের “দাত্বিকাংশ” হইতে পঞ্চ, 
জ্ভানেক্দরিয়, 'রজঃ অংশ হইতে -পঞ্চকম্মেন্দ্রিয়ত উহার পক্ষী 
কবণঘ্ারা_পঞ্চভৃত' এবং পঞ্চভঁতেব মিলিত সাত্বিকাংশ 
নহীতে-_ণমনঃ, এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । এইবপে 
এই জ্ঞানেক্র্রিয়াদি কাধ্য মকল, মহাভতরূপ কারণে মিলিত 
“ইয়া ষোড়শাত্মক একটী “গণ” বলিয়। উক্ত হইক্া খাকে; আর 
সেই সকলের কারণস্বরূপা “ষোড়শী” বলিম্বা যোগিগণের নিকণি 
পরিচিত হইম়্াছি । বস্ত্র তঃ আদিপুরুষ পরমাত্মা, তিনি কার্য ও 
নহেন, কারণও নহেন, তিনি নির্লেপ, নিরহঙ্কার ও নিবিশেষ 
জানিবে |” 

“হে বিধি, বিষু, এগ্ডে, তোমরা এক্ষণে এ বিমানারোহণে 
নমন কর ও আমায় ম্মরণ করিয়া সকল কাধা সম্পন্ন করিতে 
থাক। আমার শক্তিত্রয় তোমাদের সহিত সর্বদা ওতপ্রোত 
বিলিত থাকিবে । মহাপ্রলয়ের সম্ম আবার আঘাতে 
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তোমর! এ এাক্তণং লান হহবে। কাপণ তোমর। [তনঞ্জনেই 
এক, বা একেহ তন, এবং আমা হহতেই সমগ্ভ.ত, সাধারণ 
লোকে তোমাদের ম্বতগ্র এমুন বলিয়া ন্ত। কারলেও, যোগিগণ 
কখনই €ঠামান্দের ভিন্্র মুত্তি বলিয়। বিবেচনা করিবেন না।” 
এইরূপ উপদেশ পিয়া দেবী তাহাদিগকে ম্ব স্ব লোকে প্রেরণ 
করিলেন । ভাহার।ও শক্তিভরে সেই কারণভূত!1 ত্রিপুরা সুন্দরী 
্বাড়শী শুবিগ্ঠাকে প্রনাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন ।” 

কমলযষোনি ভগবান ব্রন্ধা, প্রথমে মুনিসোত্তম নারদকে, 
ন[রদ পরে ই্রীমন্সহধি বাসকে সধিপ্তাবে এই সকল কথ। বর্ণন 
'করিয়াছিলেন । 

সাথক, এই সাস্ত্রাজাভিষেক-মধিকারে পূর্বকথিত ষষে 
অপূর্ব জ্ঞানশক্তির জাভান পাইবে, তাহা এই জ্ঞান বা ত্রহ্মজ্ঞান 
উপলপ্ধির আর একটী সোপানন্বূপ জানিবে। এই সোপানো- 
পরি কিন্ধপে আরোহণ করিলে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
হইবে, গুক্ক্কপায় এই পরাপ্রকৃতি ব। শ্ীবিগ্ঠ। যোড়শী-সাধনাষ 
ভাহাই অবগত হইতে পারিবে । সাধক, ইহা দেখিবে যে, 
ইতঃপূর্ব্বে ষে সকল মন্ত্র ইহজন্মে ব! জন্মজন্মান্তরে সাধনা করিয়। 
আসিকাছ, পেই সমস্তই এই সাম্রাজ্যাধিকারে রাঞ্জরাজেশ্বরী 
সাধনায় সমষ্টিভূত হইয়। আসিবে, অর্থাৎ দুর্গা, বিষু, ত্য, 
গণপতি, কালী, তার! প্রভৃতি লকল মন্ত্র ব। যৃত্ঠিই তাহাদের 
আদিভূত মূল প্রকৃতিতে আলির। মিলিত হইয়াছে । মহা- 
প্রলয়ের সময় নিখিল র্রহ্ধাণ্ড যেমন পরাপ্রকৃতিতে আসি 
মিলিয়া থাকে, সাধক-হৃদয়ও তেমনি বিভিন্নমূখী হইলেও 
দাধনাফলে ক্রমে তাহা! সমষীভূত হইয়! অরক্ষলাধনার মহা গ্রলঙ্কে 
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এই আদি প্রকৃতিতে, পরে উচ্চতম সার্দনাষ দেই চিব 
আকাজিক্ষিত পরব্রন্গে সংযুক্ত হইবে । 


অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি এখন মনে করিতে পারেন যে, 
মোডশী-সাধনাই যদি সেই ব্রহ্ষাজ্ঞান লাভের অবাবহিত-পৰ্ধ উপার 
ঠয়ঃ তবে পূর্ববকথিত ভিন্ন ভিন্ন সাধনাব_ আবশ্যকত। কি? ইহাব 
উত্তরে, গুরুমণ্ডলী বলিয়। থাকেন,__*বতস, মুখের কথায় এগুলি 
সহজে মোটামুটাভাবে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু 'প্ররুত 
সাধনাপথে না পড়িলে, অর্থাৎ সাধনান্প সিদ্ধিলাভ করিতে ন' 
পারিলে তাহার গুরুত্ব ঠিক অনুভব করিতে পারিবে ন।। তীঃ 
হইতে অনেককেই নদী ব। পুক্করিণীতে সন্তরণ করিতে দেখা ষাষ, 
কহ কেহ সন্তরণ-সাহায্যে পরপারে উঠিতেগড পাবে, তাহা « 
দখা ষায়, কিন্ত তোমার সম্ভরণে ভালরপ অভ্াস না থাকিলে, 
তুমি কখনই তাহাদের ন্যায় অবলীলাক্লমে পরপাবে উত্ঠিতে 
পারিবে না। প্রথমে তোমার সম্ভরণ কৌশল অবগত হওয় 
চাই, তাহা না হইলে জলে নামিলেই ডূবিষা যাইবার আশঙ্গ 
আছে। তাহার পর বাদ সে কৌশলও আয়ত হয়, তথাপি 
বারংবার অভ্যাস দ্বার৷ শক্তি সঞ্চষ ব্যতীত নদী ব। কোন বুহং 
পুক্করিণীর পরপারে একেবারেই উপস্থিত হইতে পারিৰে না: 
*বত কিছুদূর যাইয়াই তোমার হস্তপদ অবশ হ্ইয়। পড়িবে 
লে কাহারও সাহাধ/ না পাইলে সেভ স্কানেই হবত তোমা 
সন্তরণ-সাধ ইহজীবনেব মত মিটিয়া বাতিবে। দে কার 
দাধনসলিলেও ক্রমে ত্রষে মখ/বসার সহ বৈরাগ্য-৩ অভ্যাসষোগ- 
₹প সূশ্ঠবণ দ্বারা পুষ্ট হবু, অগ্রপর হইতে কবে । পর্ব পক 
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এপিকারে পাকের সেই সন্দপ্রথম কাধ্য বিঞ্ুনস্ত্রে কর্ণশদ্দি 
তে বৈদিক বা তাত্রিক সন্ধ্যানিদ্দিই সৃষ্টি, পুষ্টি ও লয়ান্্রক 
ব্র্গা, বিধু, মহে্বর, ক্রমে তাহাদের৯ অন্তরঙ্গ পক্তি_-সাবিভ্র, 
গারত্রী ও সরম্ব তীরূপ। গায়ত্রীত্রয় | পরে মহাবিদ্ধা অথাৎ 
প1লী, তারা ও 'ত্রপুরা আদ সাধনা সোপানস্বক্ূপ পর পৰ 
সধনাগুলি যাহ। নিদিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকলের দ্বারাই সাধকের 
চত্ত ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে । যিনি যেমন পরিশ্রম ৪ বি 
নন্ণারে অগ্রনর হইতে থাকিবেন, গ্ররুক্পায় তিনি তেমনহ 
গমোন্নত ক্রিম্া-নাধনার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। ভগবদানন্দ লাভ 
ারতে পারিবেন । সকল সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার অসংখা 
[বধিনিয়ম নিদ্দি্ভ আছে, ইতঃংপূর্বেব তাহা অনেকবার বপা 
হহাছে । সদ্গুরুর্ কপায় সাক তাহাই স্ব স্ব অধিকারান্রূপ 
ব্থাক্রমে প্রাপ্ত হহর। থাকে । সাধক এই সময়, *কামকল1”- 
বহন্তও * গুরুর শিকট অবগত অব্য জানিবা লইবে। (*পু্জ। 
প্রদীপে'_-পূজা ও উপাসনা বিজ্ঞান” ভাল করিয়া দেখিলে, 
সাধনার বহু গপ্তরহশ্ হাদ্য়র্ঈম হইবে |) 

সাম্বাজ্যাধিকাণের ক্রিমানুষ্টান সম্পন্ন হইলেঃ বথাসময়ে পঞ্চাঙ্গ 
ন্-পুরশ্চরণ ও আনুষ্ঠানিক জপাদি % যথাবিধি সম্পন্ন করিয়! 
সাধক গুরুচরণসন্সিধংনে উপস্থিত হইবে ও তদীয় আদেশ 
অঙ্গনারে উহার পর্নবত্তী অধিকার “নহাসাম্্রীজ্যাভিষেক" গ্রহণ 


কাঁরবে। ও সদাশিব ৪ ॥ 


পেশী শী 


* ভগব।ন শহ্কব[টাধ্য মণগ্ডুনপন্থরী উচ্বপ্ধ ভারভার নিকট উপদিষ্ট হইয়। 
কক ল।-বহস্ত' পরিজ্ঞানের জন্ক ভিন্ন শরীবে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইক়াছিলেন। 
। *পুরশ্চবণ প্রদীপ" দেখিয়। এই সকল বিষয় ভাল কবিয়। পঝিয়া লও। 


পঞ্চম উল্লান! 


৮ 


মহাসাম্রাজ্যাভিষেক 


ও 


বনইউমান সময়ে সনাতন সাপ্নুন £৪। সমস বিশ অবস্থায় 
এরর ১২০7 ৮. প্র 
পবদূত ভভরাহে | কোনর িকিদাবহ বিিনমু কন দেখিতে 
দাণঘ। যাগ না। একর উপদেশ বাতা মুর্দিত ৪ অমুদিও 
ও বারা রেলের. ৫ লা 
ববল নাক গস্থ-গা।ঠে যাহার যে আহশাগা ভাল বো ভভয়াছে, 
সিনে ০822024552০ 2৯০৪ হিরা 
৮ পবহ্যাগ করিয়া তান মেত অংশতাহ অবলহ্গন করিযাছেন 
নল ক টপ সত খ প্র স্পা শপ তি এ 
সনতে£ঠ বগিয়। সিদ্ধাপপূলক গ্ুভণ করিয়াছেন । 


হঘত্ সেই আংশমাত্রহ আবার সনন।পশার সার বলিয়া শি 


লিগের গব্যেপ অসঙ্গোচে উপদেশ দপান কবিহেচ্গেন | যখন 
১ পে ক রে ১৪: তে 
আমাদের বৈদিক বিগ্ভাপাঠ বা শিক্ষাকেন্র হিল, অথব| কৌ" 


সম্প্রদায়ের প্রাপাশ্বসমঘ়েত নালনা9 ক্রমে তাহার অন্নকবণে 
আঙ্গ সমন্ত সভ্য জগতে এব প্রশবাহ় ভাবতেএ পাশ্চান্য- 
এক্ির অফ্লাদ্য়ের সর্দে সঙ্গে ভাহাতের হেমন হউনিভাপিটা বং 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের”, প্রতিদা ভইয়াছে, পুল “নৈমিমাবণাঃ ভি 
“ধান প্রধান তপোবনেধ লো নানা এ 
প্রসিন্ধ প্রবচন সহ্ে তাহাদের মবো উচ্চ-ফেগাদি সালাত 
একটা উদার সাপন ক্রমসহ সাধাবণ বা গিহাসাপনগাগ নিদেষ্ট ছিল। 
ী গঙ্গার সাগরসঙ্গমের নিকট সংখাবের আদি- 
জ্ঞানী মহষি কপিলের প্রতিচিত আছি নিত্য কন্ (জ্ঞানশুস্ত। 
প্রতিবং্পর পৌষ বা মকর গা সম্দন্ন হইত এখনও 
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তাহারই স্তবতি পুজ। উপলক্ষে তখার প্রতিবতসব মেলা হইয়। 
বাকে। নেই জ্ঞানক5৪9 মাদিবুগে বিশেষ সাধন শীঠ বলিষ। 
নির্দিষ্ট ছিল। * নকলেই লেই পীঠ-নিন্দিষ্ট বিধি-নিষম অবনত 
নস্তকে তখন পালন করিতেন । তব দেই সকল ক্রিয়ার ফলে 
ব্রন্নজ্জান সপ্বন্ষধে বনি বেনন ভাবে তাহা অন্থভব কবিতেন, 
হব স্ব শিবগণমধো তাহার তেখানি মক্ণট ভাবেই ভাহাব। 
শিক্ষা দিয়া যাইতেন। কালপ্রভাবে পেই 'শক্া প্রভাব নন্দাভৃত 
হইলে ও অনেকেই প্ব স্ব প্রধান হুইয! বিভিন্ন মত প্রচাবে 
নাধন পীঠ ক্রমে বিশ খল হইর়। যায়, তখন শ্রীমশ্মহবি ব্যান প্রভতিব 
নাদেশে শ্রম শই্টবাঠাধ্য মৃহাপ্রহ সেই প্রাগীনানবম অনলগ্বন 
করিয়। ভারতের বিডিনকেন্দ্রে কুমশ্তমেলারূপে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠ। 
করিয়া গিয়াহিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিধরু তাহা আজ 
শখিল-মূল হইয়া পরডিবাহে। সাধুল জন গৃহস্থ লকলেই ভাহা৭ 
প্রকৃত উদ্দেশ ভুলিব। গিয়াছে । এখন চক্ুপাগীতে শিক্ষিত 
শাধারণ ভট্রাচাধা মহাশয়দিগের আনেকেই পব্খন বাঁতিনত 
শিক্ষাপ্রান্ত না হইয়া বা! সানান্য কিছু পরিয়। শুনিবা, কোনরূপ 
পরীক্ষা প্রদান না কবিরাও মনায়াসে স্ব থ্ মঅরিনত উপাপি- 
ভুষণে ভূষিত হন; €কহ স্থৃতিরত্ব, কেহ গ্তারবন্ব, কেহ ন্তায়ালগ্কার, 
বগ্ঠালঙ্কার ব| বাচপ্পতি প্রভৃতি ম্বকপোলকমিত উপারি গ্রহণ 
করিয়া ষঙজ্মানের বাড়ী বিদায় গ্রহণ করিবার এক একটা উপায় 
[নন্দেশ করেন, বাস্তবিক কোন শিক্ষা সীঠ ব। পরীক্ষাকেন্দ হইতে 
পরীক্ষাপ্রদান-ফলে তাহ! সংগৃহীত নহে, স্ৃতরাং সে বিগ্তাব একট। 
'রিমাণ নির্দেশ কর। বেরূপ স্ুকঠিন, সাধনমার্মে পেইকপ উক্ত 


“জ্ঞাদ প্রদীপের" দ্বিতীয় ভাগে)--কপিল ও গঙ্গানাগর প্রপঙ্গ দেখ। 
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১হাঁসাধনপীঠের অভাব হওযাষ, ফাধবদ্িগেরত অধিকার নির্দেশ 
করাও এক্ষণে নিতান্ত কঠিন হই পড়িয়াছে , এখন বাজতে 
উপাধিধারী পিতদিগেক মানু যে কেহ উচ্ডামাত্রই সামান, 
গ্রিক মুর্তিকা সাভাহ্যে নিজ্ত বস্ত্র গেরুয়া কবিয়া, নিজেই 
এনোমত একটা আনন্দ-ফৎগুত নামের সহিত স্বামী, ব্রহ্মচারী 
অথবা পরমহৎংসরূপে পনি হইয়া থাকেন । যিনি আদে 
শীক্ষাগ্রহণ করেন নাউ, আগর সাপনার প্রথম পাঠও ধাহাব 
আয়ত্ত হয় নাই, আক্ত নিও হ্বঘ “ম্বামী, আবার পরুমণ্তর 
ঈ'কুর সদানন্দ স্বামী ৪ তলজম্বামীও হল্বামী'; পৃজ্পাল 
রামকৃষ্ণ “পরমহংস*, আবার লাম করিব ন' এমন অনেক 
মহাপুরুষ (7) 'পরম্হংস,' ক্ষি, রাজধি ও মহযি নামে পরিচয় 
দন | স্থত্রাং সেই মহ্'সাধনপীঠেবক অভাবে এবং ধশ্মাস্তর- 
বিশ্বাসী, অথব1 কেবল ইহ্লেকক বন্মান্ুরাগী ভারতের বর্তমান 
নবপতির সনাতন পাঁবলৌকিক ধম্মে জ্ঞান, বিশ্বাস 5 সহানভূতি- 
শন্যতার ফলে, সাধক সম্প্রদায়ের অন্প্য প্রকৃতই হেন ভফীণ 
বথেচ্ছাচার অবলশ্বিত হইযাছে | বিশেষ সনাতন-বশ্মত্তত্বানভিজ্ঞ 
এদেশের আধুনিক শাসক »*দাঁ় আমাদিগের আচার, নীতি ও 
দনাতন ধশ্ম সম্বন্ধে সদসৎ পিবচার করিতে অসমর্থ হইঘা, তাহার 
ভাঁলমন্দ কোনটাতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই । সেই কারণ, এই বিরাট 
সনাতন-ধম্মেব দোহাই দম", গোপন এ প্রত্যক্ষভাবে কহ অনাচার 
অপকর্ম, ও অধম্ম তে, তদশখমণ্যে প্রচলিত হইতেহে, তাহার 
নির্ণয় নাই , আবার প্রিঘাবিহীন বেদান্তাদির শু শ্ব্জ্ঞান* এবং 
অধন্মাচারী বা যথেচ্ছ।চারীর সংখ্যা বাহুল্যে ও তাহালুদব পীণ্ডনে 
প্রক্ণুত সদ্ধশ্নও অনেক নষ্ট হইতেছে । বেদান্ত ন্যত্রকার ব্যাস 


১৫৬ মভাসাভ্রাজ]াভিষেক 

ও তাভার ভাষাকাব ৫ শঙ্গনের নিদিষ্ট বথাক্রম যোগাদি ক্রিয়ার 
উপদেশ এখন আব কেই দেখেন ন। | হাহাব শিক্ষা এ সাদনো 
পদেশ আব কেহই গ্রহণ কবেন না, কাহাকে্ উভাব বথাবিপি 
উপদেশ প্রদান কবিতেও দেথ। যায না| কিন্ত তাহা বলিয়) 
সাধন $মি পম্মক্ষেত্রা ও কিম্মক্ষেত ভাবহেল অঙ্গ হইতে সাধন- 
বিটগীর মুল একেবাবে উন্মলিত হয় নাউ । এখন বাহাড়খরহান 
বহু উন্নত সাধক এ উদাব মহাপুরঘগণ অনুসঙ্গিং5 সাণববুন্দকে 
বথেষ্ট কুপ। করিব! খারকেন | ভাঙাদেরই উপদেশ এ আরেশক্রমে 
মন্ত্রাদি বিভিন্ন অর্প বিশিঞ% ঘোগ-সাণনান কম যঘাঞমে বণিত 
হইতেছে । * 


ঘাহাভউক রর ত সাশ্রাজাভিঘেকেন পব, গুরুদেব, 
শিযোৰ সাপনাবস্থা ভাল কবিয়। পরাক্গ। করিবেন, পরবে উপঘুপ্ত 


সি 


বিবেচনা কৰিলে, ও অপিকাব গ্রধান 
করিবেন। এই অপিকাব উপপঙ্ষেপ পু পুর্ব অভিষেকের 
মন্তকপ সঞ্গল্ল ও ঘটন্সাপনীদি নথাবিপি সম্পন্ন কবিয়।, তাহাতে 


ওতপ্রোতজডিত_ অদ্দা.গকেশ শিরশির _ব।_ “অদ্ধিশ।বীশ্বব 
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দেবতার প্াণপ্রতিগাদি নাবিবেন, এবং তাহাব খুখাশ্তি উপচাব 
সহযোগে পূজা করিবেন, পরে অদ্দনাবাখর-মন্ত্রে ঘটহিত সিঞ্গ 
সলিলদ্বাব| শিখোর ম্হাসাশ্রাজ্যািবিঞ্চন প্রিা সম্পন্ন করিবেন 
ও ইচ্ছা করিলে এই সঙ্গে পৃণাভিষেক মন্থের দ্বাবাও "গুরুদেব 
শিষ্যের মন্তকে অভিযিঞধ্ণন কবিতে পারেন । অনশ্থৰ যখাবিপি 


মুলমন্ত্রের দক্ষ! প্রদান করিবেন । 


** দজ্ঞানপ্রদীপ” ও 'পুজীপ্রদ্রীপে ও সাধনাব গুপ্তক্রম বিষয়ে উক্ত হইয়াছে_- 
তাহাও বাববার দেখিষ। বুঝিতে চেষ্ট। করিও । 
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অতঃপব শিরা, প্রথমে খুকদেবকে, পবে উচ্চাধিকারী 
সাপকদিগকে যথাবিপি অচ্চন। কবিষ।| প্রণাম ও সকলকে পবিত্তুষ্ট 
করিবেন | এখন হইতে খুরুপদন্ত নতন ক্রিয়া-সাধনায় সাধক 
বিশেষভালে মুনানিনেশ কবিবেন । কাবণ পর্দোক্ত সামাজ্য- 
সাপন: পযান্ত সাণক, গুক্দন্র কেনার সহিত সাধারণতঃ বিধিপর্বাক 
গন্থজপ ৪ আঅলিককাল বাহা-পজা-আঅচ্টচনাই কবিয। আসিয়াছেন : 


কিন্দ ননুমান সময, কাজপুজাবভল মন্্জপেব সে কিন নিয়ম 
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জগ্াক্ঠাান একেলাবে পনিন্াাগ কবাও নিতান্ত খুনিসিদ্ধ নহে 

বা!যাম অভানা, এনটর পষ্ট হউসাচ্ছে বলিয! একেবাবে ব্যায়াম 
পবিতাগ কৰিলে ভালিলঙগে ঘেমন কগিন বাতবোগে আক্রান্ত 
হউঘ। পােন অহনব সাবকক নেইকপ  মহাসামাজা-দীক্ষীব পবউ 
পর্দনাপিত পিপিনে পজা। ৪ জপাদিব অঙ্ঞ্গান একেবাবে 
পনিত্যাগ কববার ফলে সহসা ভানবাযা এ উদভ্রান্থ হইস। যাব 
সাপকমা7 লই সর্লদা স্মবণ বাগ। আবশ্রাক, এক একটা আঅপিকাব 
ঘেসন উচ্চমার্গে উ্গিবাব এক একগি সোপানপাদ, সেউকপ তাহা 
[দস্থলিত হইবার পঙ্গে€ এই নন নতন আঅপ্রিকাব গ্ুলিও 


হউীতে প 
তেননউ নানা আশঙীগ্দ | সাপনার সমগ্রপথই সতত পিচ্ছিল, 


সেই কাঁবণ একী পদ উত্তোলন কিনার পর্নে অন্য পদে ধথেই 
বল আছে কিনা, তাহা ভাল কবিঘ! বিবেচনা ও পরীক্ষা কবিতে 
হইবে । নতবা একটা পদ তুলি! অবাবভিত উচ্চ সোপানে 
বাখিতে ন| বাখিতে হযত অন্য পদ সহস। সরিয়া যাউতেও পাবে। 
এইীহেত পর্দা সাপনায় পুজী- -জপাদিলন্ধ প্রবল শক্তি সঞ্চিত না 
হইলে, সহসা বাহাপূজ। ও জপ একেবাবে পরিত্যাগ করা কোন 
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ত্রমেই ঘুর্ভিসঙ্গত হইবে না । কারণ পূর্ব পূর্ব সাধনা-পু 
বাহা-ভূৃতশুদ্ধির ফলে শুন্ময় বিশ্বের চিন্তা বাঁ ধারণা ভালরপে 
অভ্যাস না হইলে যে, অভীষ্টদেবতার যোগাঙ্গীভূত মৃত্তি ধ্যান ব. 
তাহার প্ররুত স্বরূপ চিন্তার কাঁধ্য আদৌ স্কুরিত হইবে না। এ 
সকল বিষয় আর বৃথা বাক্যের সাহায্যে বুঝান সম্ভবপর নহে, 
ক্রমেই গুড় অন্রভাব্য বিষয়ের জটিলতা আসিয়া পডিতেছে , 
সাধক ভত্তি বিশ্বাসযুক্ত অবিরত্ত ও অদম্য ত্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
ক্রমে তাহা আপন। আপনিই অনুভব করিতে পারিবেন । 
আবশ্ঠক হইলে, নিজ সংশর ও অভাব-বোধানুসারে গুরু-প্রসাদ- 
লন্ধ তাহার গুতিক্রিয়াসমৃহ জানিয়া লইবেন । এই সাধনা 
দাধক যাহা উপলব্ধি করিবেন তাহার শ্ুলমন্ছু-_ একাধারে পুর ষ 
প্রতি শিব-শক্তি বাত্রক্ষ ও মায়ার অলৌকিক মিলন জ্ঞান । 
কথাটা বেশ সহজ, দুই চারটা অক্ষরে বেশ লিপিবদ্ধ হইফ' 
গেল; কিন্তু উহার জ্ঞান বড়ই দুবুহ, বড়ই কঠিন সাধন।- 
সাপেক্ষ । এই সকল বিষম আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিত গণ 
কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। দৃঢ় সাধনা সাপেক্ষ । 
ধদি পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধনত্রিয়ার ফলে, দেহাত্ম বুদ্ধিনাশাজে 
(বশ্বচরাচর শুন্তময় চিন্তা করিবার অধিকার না আইসে, তাহ 
হইলে, বর্তমান সাধনায় কোনও ফলই অনুভব করিতে পারিবে 
নাঁ। গুথমে স্ুুকভৃত্শুছি্ত ভ্রমসাধনালক শূন্-ধারণা ও 
তারিণীময় আত্মচিন্তা, পরে ভাহারই সাধন সামখ্যের ফলে 
সাম্রাজ্য-সাধনালন্ধ পরাপ্রক্কতির উপলব্ধি, অনস্তর পুরুষ ও 
প্রক্ৃতিরূপ ব্রত্মেরে এই মুল ছেতভাবের মধ্যে একাঙ্জছেই 
ছৈত্াছৈত ব। 'অর্থনারীশ্বরের” চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে। 
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সাধক, জীবই “প্রক্কতি এবং ঈশ্বর ব। অভীষ্ট দেবত'ই পুরুষ", 
এখন তোমার এই বিচিত্র প্রকৃতি পুকষ সাধনাতেই মনৌযোগী 
হইতে হইবে | 

সাধনশান্সে খান” চভর্বিবধ নিদিষ্ট আছে । প্রথম স্তুল- 
“যান বা মৃ্ভিধ্যান; তদন্থরূপ “বৈখরী” তথা “মধ্যমা” নাদাত্মক 
'নন্ত্রধ্যান ও ইহার অন্তর্গত বা অঙ্গম্বরূপ, ইহাব পর দ্বিতীয় 
প্রকাব ধ্যান_স্্মধ্যান বা *পশ্যস্তী”নাদাত্মক কুটস্থচৈতন্তরূপ 
“জ্যাতিঃ ধ্যান", অনন্ধব স্ক্সতব ধ্যান বা “পবা নাদের 
মব্যবহিত নিশ্বস্তাষ 'বিন্দধান'। ইহার পর চত্র্থ পরা-নাদা- 
ভাতরপ ত্রহ্ষধ্যান। * একেবাবেই কাহারও সুক্ম জ্যোতিধর্ণান 
« বদুর্যান করিবার অকারণ জন্মে না, সেই কারণ পূর্ববর্ণিত 
ক্মোন্নত বিবিব সাধন। প্রতোক সাধককেই যথাবিধি অবলম্বন 
« অভ্যাস করিতে হয়, তাহা হইলেই সময়ে সাধকের আকাজ্কিত 
দ্ধিলাভ হইয়া থাকে । যাহাহউক এক্ষণে যে ধ্যানেব কথা 
বল! হইতেছে, তাহ পূর্বোক্ত স্থল ভূতশুদ্ধি, ষডঙ্গ, করাঙ্গ 
5 ব্যাপক ন্তাস এবং “পুজা প্রদীপ” “নদ্দিষ্ট পৃজা-ধানাদি সাধনা- 
লন্ধ ধারণাবিধির অভ্যাসেব ফলেই সূহছ্গে উপলব্ধ হইবে | নতুব। 
কবল সাধনার ভগ্তামি বা বৃথ। পণুশ্রম হইবে, প্রকৃত অদ্ধনারী- 
খরেব ধ্যান কিছুতেই হইবে না। “মদ্ধনা বীশ্বব অর্থে_একটী 
দহেব অদ্ধ অংশ ঈশ্বব বা পুরুম ও অপবাদ্ধ নাবী বা প্ররূতি, 


ক 





্প শী ীশশে পা 
শাশিস শ্পি পাম্প পপ শশা চে 


* মন্্রযে'গেব মূর্ভিধান ব| মূলব্যান, হঠবেগের হুম্ম্ধান বা জ্যোতিধশীন, 
লঘযোগে বিন্বৃধ্যান এবং বান্রযোগে ব্রহ্মধান । 

জ্ঞানপ্রদ্ীপ' দেখ । পুরশ্বণপ্রদদীপে” চৈতন্যরূপিণী কুগুলিনী ও পর 
থশ্যন্তি, মধাম। ও বৈথরী নাদবিজ্ঞান দেখ । 
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০ সপ শিপ িস িশাশ্শিতিিশীশ্পশাশ্িপিশি শিপ শিশি নি তি সী সপ 


হরগৌরী ও লক্্মী-নারারণ প্রভৃতিব যেপ চিত্র সচরাচক লাজারে 
বঞ্চাত হৃঘ, হহা ঠিক তাহা নহে; পুরুষাংশে পুরুষানকপ 
অর্গসৌষ্ঠন এবং স্ত্রী অংশে স্ত্রীজন-স্থলভ অঙ্গচিহ্ন ও আদণাদি 
ইহা স্ক্রল অথবা সাধারণ সাধকের জন্য নিপ্দিষ্ট। ( পুজা- 
প্রধাপে”_-৬৪ ও ৬৫ পষ্ঠার ইহার পান ৪ ্তোত্র দেখ) উন্নত সাণক 
শূন্তমার্গে বা! মহাশুন্যে যখন স্বায় পঞ্চততম্মক দেহ পব্যন্কও 
বিলীন কধিতে সমথ হবে, ঘথন স্থল দেহেব অহঙ্কার ব। 
দেহায্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিতে লঘ কবিতে পাববে, তখনই নাধনার 
উন্নত অবস্থায় সেই পরাপ্রক্কা*ব মনো পো বিশ্বপুকষষের এক 
অলৌকিক ও অস্পষ্ট ক্রমে স্রম্পষ্ট প্রতিবিষ্ব নিরীক্ষণ করিতে 
পারিবে । অতি স্থুলভাবেও বলিতে হইলে_ তখন সেই প্রতি 
বথার্থ ই প্রকৃতি অথবা পুরুষ, তাহ যেন সহসা স্থির করিতে পাক! 
যাইবে না । এই মনে হইতেছে_আহা, কিবা বিশ্বনাথমনো- 
মোহিনী বিরাট প্রকৃতি, আবার পরক্ষণেহ মনে হউতেছে-কৈ 
প্রকৃতি দোথায় ? উনি যে» শুদ্ধ স্কটিকসদৃশ অশিন্দ্য-স্তন্দর বিরাট 
বিশ্বের ঈশ্বব স্বয়ং পবমপুরুষ! যেন ছুইখানি অতি শ্বচ্চ 
স্বটিকময়ী মুগ্তি, তাহার একটা প্রকৃতি, অন্টা পুরুষ, উভয় মুড 
অগ্র-পশ্চাতে রক্ষিত ও ক্ষণে ক্ষণে বুঝি স্পন্দিত ব। আন্দোলিত, 
যেন চম্পক পাতাভ শ্বেত ও শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের দুইটা জ্যোতিঃপ্রভার 
কিবা অপন্ধপ সম্মিলন । স্কুল নেত্রে সাধারণ-মন্তিষ্কে তাহা সহজে 
ধাবণা কাঁরতে পার। ঘার শা, স্থতরাঁং সেই অদ্ভুত ও অলৌকিক 
“অর্দান্বিকেশ*বা “অর্দনাবীশ্বব-মৃত্তির ধান করিবে কে ? গুরুপর- 
স্পরা-নিদিষ্ট ক্রমোন্নত-সাঞনা-পদ্ধতির অভ্যাসফলেই তাহ 
সাধকপুঙ্গবের অধিগমা হইয়া থাকে । সাধক, স্থির, ধীর ও 
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বিশ্বাস ভক্তিসহযোগে কায়মানে যথাবিধি সেই পথে অগ্রসর হও, 
প্রভৃত আনন্দ পাইবে । কেবল “জয় গুরুদেব,” “গুরুদেব যা 
কবেন, তাই হইবে,” ইহা খুবই বিশ্বাসূপুষ্ট গুরুভক্তির কথ। 
সন্দেহ নাই; কিন্তুম্বীয় সাধন-কন্মের পথে সে ধারণা এখন 
কতকট। ভুলিয়া যাইতে হইবে । গুরুদেব, কিসে বা কি 
করিষ। তোমার গুরুদেব হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই চিন্তা 
কবিতে হইবে । তিনি যেষপ কঠোর ও ক্রমোন্নত সাধনা-পথ 
“রির। আজ এতট। উন্নত ব। সিদ্ধপাভ করিয়াছেন, এবং তোমার 
গুরুপদবাচ্য হইয়া সাধারণের পূজনীয় হইয়াছেন, তোমাকেও 
পেইরূপ কঠিন ক্রমোন্তত সাপন। পথই অবলম্বন করিতে হইবে, 
এবং সেই পথে অদম্য উৎসাহের সহিত অবিচলিত ভাবে 
অগ্রনর হইতে হইবে । কেবল নয়ন মুদ্রত করিয়। বা 
উচ্চরে।লে তাহার গুণকীত্তণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে এখন আর 
চলিবে না, তাহার সহিত ব্রন্মদৃষ্টির পক্ষে অন্গকুল পরম প্রীতি প্রদ 
একমাত্র সাধনার ক্রমোন্নত পথ গুরুমুখাগত হইয়া বিধিমত 
প্রকারে অবলম্বন কর। কারণ সাধনার যে স্তরে এখন উপস্থিত 
হইয়াছ, তাহ সাধারণ সাধক হইতে যে অনেক উচ্চ, তাহা 
বলাই বাহুল্য । এ অবস্থার বিষয় নিম্ন বা প্রাথমিক সাধক- 
দিগের সম্পূর্ণ অনধিগম্য। বিজ্ঞাপন বা সংবাদপত্রে উচ্চ 
সমালোচনা! দেখিয়া, হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিয়াই একখানি গ্রন্থ 
কয় করিয়াছ, কিন্ত ক্রয় করিয়। তাহ। সাবধানে তুলিয়। রাখিয়া 
দিলে বা গ্রন্থকর্তার সর্বদা জয়কীর্তন করিলে, গ্রন্থান্তর্গত জ্ঞান- 
বার্তা বা তাহার অন্তনিহিত ভাবসমূহ যেমন তোমার আয়ত্ত ব৷ 
উপলব্ধ হইবে না, তাহা মনোযোগ ও পরিশ্রম-সহকারে পাঠ 
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করিতে পারিলেই সেই সমালোচন। ও বিজ্ঞাপনের যাথার্ধ। 
তোমার অন্তত হইবে, হয়ত তাহ। হহতে তোমার কোন 
বিশেষ জ্ঞান ব। শিক্ষ। লাভ হইভেও পাবে । তাই বলিতে- 
ছিলাম, সাধনাবস্থায় তেমনই গুরুব উপদেশগুলি কেবল 
কানে শুনিয়। রাখিলে ব। কপস্থ করিলেই চলিবে না, যাহাতে 
তদন্চসাবে সাপনাদ্বার। তাহার আনন্দ অন্ভব করিতে পাব. 
প্রাণপণে তাহার জন্যই যত্তুবান হও । 

এই পঞ্চম-সাধনার বা অভিষেকের পরই, অথব1 ইহা $ 
সঙ্গে সঙ্গেই যষ্টসাধন| বা এ্রকুত “ফোগদীক্ষাভিষেক সাধকেণ 
অবলঙ্থনীয়। সাঁপন।র সেই ঞ1ডিক দীক্ষাভিষেক হইতে 
যৌগের যে সকল ঞাথমিক ত্রিয়া ও মুদ্রাদি সাধককে করিয়। 
আসিতে হইতেছে, তাহা এতদিন অন্ঠান্য বহু অনুষ্ঠানের 
টি ৮ এন্সণে ভদাসদ্দিক বহিরঙ্গ ভ্রিয়া কতক কত, 
পরিত্যাগ করিষা শোগর ভন্বুুঙ্গ ত্রিঘ। বিন্েভাবে সাধকে? 
অবলহ্গনীয়। পরবন্তী উল্লাসে তাহাই যথাসম্ভব বিস্তৃত ভাপ 
বণিত হইবে | ও সদাশিব ৪ ॥ 


বষ্ঠ উল্লাস 
যোগদীক্ষাতিষেক | 


সাধক, কত জন্মজন্মাস্তরের মহাপুণ্ফলে এইবার সেই 
পরমানন্দপ্রদ মন্্যোগ-সাধনার অপুর্ব অন্তিম ক্রিয়াসহ হঠাদি 
ক্রিয়াবল যোগ-দীক্ষা গ্রহণ কর। এতদিন “যোগ যোগ” 


গরু প্রদীপ ১৬৩ 


ললিয। যে কথামাত্র শুনিয়। আসিয়াছ, আঁজ তাহাই বর্ণে বর্ণে 
শশ্টভব কবিতে অগ্রসব হও । প্র।ণের সকলজ্ঞালা দূর হইবে, 
সংসারের অশান্যিকৰ যাতনাসমহের লাঘব হইবে, তোমার 
পর্ক পর্ন সাণনাব গরুত উদ্দেশ্য এখন হইতে কাধো পবিণত 
হইবে | 
“সাধনপ্রদীপেশ “আগমে-পূজাতন্ব্” শীর্ষক চতুর্থ স্তবকে, 
'যঘোগ কি? ও এঅষ্টাঙ্গ যোগ? সম্বন্ধে অনেক কথা বল! হইয়াছে 
এবং জ্ঞান প্রদীপে”সরলভাবে চতর্বিদ যোগ রহম্তই বিস্তার 
পূর্বক বণিত হইযাছে । সাধনাভিলাষা পাঠক, এখন তাহাও 
সারবাব পাঠ করিয়। দেখ । তাহ। হইলে পরবর্তী অংশে লিখিত, 
যোগ-সাধন। বিমঘক উপদেশগুলি, যাঁহ| চিরদিন সাত্বিক বা 
সদ্‌€রুমগ্ডলিদ্বার| উপদিঈ হউয| আসিতেছে, ভাহ। জদযঙ্গম 
+রিবাব পক্ষে অনেক স্ুবিপা তবে ॥ তাহাতে একস্থালে উদ্ধৃত 
হইয়াছে, 
“অভ্যাসাঘকাদি বনে।হি যথ। শান্সাণি বোধয়েছ্। 
তথা7যাগং সমাসাহ্য তত্তজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥? 
অর্থাৎ ক-কাধাদি বর্ণমলার অভ্যাস দ্বারাই যেমন কালে 
বদতন্ত্রাদি সকল শাস্ত্র অপাবন করিতে পারা যায়, সেইরূপ 
পূর্কনিদ্দিষ্ট পূজ। অচ্চন। ইইতে ক্রমশঃ উচ্চতম _যোগবিখিব 
£ভ্যাস সহযোগেই প্রকৃত তন্রজ্ঞান লাভ হইয। থাকে । তাহার 
রহ বলা হইয়াছে £- 
"ন যোগে! নভসঃ পুষ্ঠে নভূমৌ ন রসাতলে। 
এঁক্যং জীবাত্সনে।র।ভধো।গৎ যোগবিশারদাঃ ॥৮ 
অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত, বসাভল, কোনও স্থলেই যোগ? বলিয়া 


১৬৪ যোগদীক্ষাভিষেক | 





সি পা 





পপ শপ, শসা? সস 


কোনও বিশেষ বস্ত নাই, যোগবিশারদ সিদ্ধ সাধকগণ জীবাত্মাকে 
পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবার কন্মরূপ কৌশল বা এণালী- 
কেই * “যোগ প্রক্রিরা” শব্দে অবিহিত করিয়াছেন। থে শানে 
এই যোগ-ক্রিয়! সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহ।কেই 
গুপ্ত শাম্ভবীবিদ্টা_বা যোগশান্ত্র বলে । শিবোক্ত সেই সকল শান্ 
অতি গোপনীয় । ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন £ 
“যোগশান্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতম্‌। 
স্ুভক্তাঁয় গ্রদাতিব্যং ভ্রিলোকোহস্মিন্‌ মৃহাত্মনে ॥৮ 
মৎকথিত এই যোগশান্্র সর্ববতোভাঁবে গোপন রাখা কর্তব্য, 
কেবল এই ভ্রিলোব মধ্যে যে মহাত্মা পরম ভত্তিমান তীহাবেই 
ইহ! প্রদান কর! যাইতে পারে । অন্যত্র ভগবান 'জ্ঞানসঙ্কলিনী। 


তস্ত্রে বলিয়াছেন । 
“বেদশান্ত্র পুরাণানি সামান্ত। গণিকাইব। 


ইয়ন্ত শীসবীবিদ্যা গুপ্ধাকুলবধূরিব ॥” 

গণিকাগণের মুখমগ্ুলে যেমন কোনও অবগুঠন নাভ, 
দর্শনীভিলাষী ইচ্ছা করিলেই তাহাদের মুক্তরূপ-মাধুরী দর্শন 
করিতে পারেন, বেদ-তত্ব) দর্শন ও পুরাঁণাঁদি আমাদিগেব পবিত্র 
শান্ত্-সমুদ্রও সেইরূপ অবগুথন-প্রিশুন্ধ, অথাৎ শিক্ষিত ভক্ত 
অভভ্ত কন্ধ্টী অকন্মী আদি ব্যভ্ি-সাধারণের নিকদ তাহার 
মন্্রাশি সত্তই সম্যক উন্মুক্ত; যে কেহ অভিজাষ করিলে নিজে 
নিভেই বা ভণষাবীদ্‌ পঙিতছিগের নিকট সেই সবল গ্রন্থ পাঁচ 
বা শ্রবণ করিয়া তাহার সকল তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিন্তু 
শাস্তবীবিদ্যা অর্থাৎ শড়ুপ্রোভ-_গুপ্তসাধনতন্ত্র বা 'যোগশাস্ত্রসমহ' 


শি 








৮০০ পে ৮ পশ্পীী শশী শি সস পপ পপ 





* "যোগ £__কর্্সুকৌশলম |” গীতা ২র অধ্যার ৫ম গ্লোক। 


গুরুপ্রদীপ। ১৬৫ 


ঠিক সেরূপ নহে, ইহ। প্রকৃতই কুলবধূর ন্থাঁয় ফেন অস্ুর্যযম্পশ্টা। 
ও অপুর্ব সাধনবন্ত্র ছারা সঙগাবৃত্তা। সআাধন-পথে শিতান্ 
আত্মীয়রূপে তাহার সমীপবত্তী হইতে না পাতিলে, সেই হিপ 
কোমল জগন্মোহিনীরূপের আদৌ সাঙ্পাৎবার লাভ হইতে 
পারে না। বেদর-পুরাণাদি শান্ুসম্হ ভগন্তত্তির ও অবণ-স্বরপ 
বিশ্বময় প্রবাহিত হইতেছে, . সেই এঞ্বাই-সলিলে অবগাহন 
করিতে করিতে ভত্তের হৃদয় ভ্রমে সেই মাতৃবপ জন্দর্শন করিবার 
অভিলাষ করে, তখন সিদ্ধগুরুর কুপাঁয়, সাধনায় পরিপুষ্ট হইলে 
বরুণাময়ী মাফের অপার কৃুপালাভ হয়; তখন বিশ্বজননী যেন 
বিশ্ববিমোহিনী যোগমায়। মুদ্িতে ভক্ত সন্তান-সমক্ষে বরাভয়- 
প্রদা পরা-শত্তিরপে আবিভত। হন) মুত্ত ৩ %প্চ বিভিন্ন 
মুখী আর্াশান্ত্রসমূৃহ সতত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । এবটা 
তাহার বাহা, তাহাই মুক্ত বাব্যত্ত এবং অন্ুটী তাহার অন্তর, 
তাহ1ই সাধন দ্বারা তন্ুতাব্য, তাহাই গপ্ত। সেই কাকৎ 
শ্রসদাশিব, শান্সের সেই বাহরপ ব। ব্যক্ত শক্তিসমুহকে ষাহা 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা বায় ভাহাকেই “গণিকাইব” বলিয়াছেন, 
এবং তাহার গ্প্ত-অন্তবিদ)] যাহ বাক্য ছার] প্রকাশ কর] যায় না, 
কেবল সাধন সহযোগে অন্তারেই অন্তভব হয়, সেই যোগ-শান্ত্রকে 
"কুলবধূরিব” শাস্তবীবিদ্বা বলিয়া উল্েখ করিয়াছেন। স্থততরাং 
প্রকৃত অধিকারী না হইলে, এই বিদ্যা কাহাকেও প্রদান কর। 
কর্তব্য নহে । করিলেও সকলের তাহা অনুভবে আসিবে 
না। যাহা হউক, এই 'সর্বশাস্ত্ের সার সমগ্র যোগ-শান্ত্র যে, 
পরমোত্বম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহ! শ্রভগবান নিজেই বলিয়াছেন £-- 


১৬৬ যোগদীক্ষাভিষেক | 


শপ পপ পাাশস০ পাপ পপ আস সি 








“আলোক্য সন্বশান্্াণি বিচার্ধা চ পুনঃ পুনঃ | 
ইদমেকং স্থনিপন্নৎ ঘোগশাস্বং পরহমতম্‌ ॥” 

অতএব গুরুদেব শিবের অবপ্ত! পুনঃ পুনঃ পর্ধয(লোচনা 
করিয়া, তাহাব শ্রদ্ধা, আকাভজ্্ষ| ও উপযুক্ত! উপলব্ধি করিলে, 
তবেই তাহাকে সর্বশাস্্বেব প্রাণন্বদপ এই “যোগশাস্ত্বের, 
উপদেশ প্রদান পরিবেনং শতুবা ঘোগাবিকার প্রাপ্ত হইলেও 
ঘ কেহই সহঙ্গে পিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। বস্ততঃ 
পূর্নিথণ্ডে বর্ণিত ভক্তি, কণ্ম ও জ্ঞান এই এ্রিবিধ যোগেব 
সমাহার বাতীত প্রকৃত যোগী পরবাচা হইতে পারা যায় না। 
উচ্ছ, ক্রিয়। ও জ্ঞান-সাধনায় অর্থাৎ পূর্ণাভিমেক হইতে সাআাজ্যাঁ- 
ভিষেক ব1 ভাহাব বথার্থ অধিকার লাভ পর্যন্ত, অথব। কালী, 
তার। ও ত্রিনুরাসাপনায় সিদ্ধিলাভ অবধি ম্বন্ভ্রভাবে এই ভক্তি, 
কম্ম ও জ্ঞ।ন-যঘোগের মন্ত্রাত্মক ক্রিযাব স্ব্রপাত হইয়াছে ২ সাধক, 
মহাসাম্রাজ্য-সাধনায় তাহারই কথঞ্চিৎ সমাহারের লক্ষণ অন্তভন 
করিতে সমর্থ হইয়াছ, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বা 
ভদীয় যোগের কথা, যাহা ইতঃপৃর্বেবে উক্ত হইয়াছে, মহাসাত্রা- 
জ্যাধিকার-বর্ণিত প্রতি পুরুষ ব। দ্বেতাদ্বৈত চিন্তার অনুষ্ঠানে 
সাধকের সেই ভাবশ্তরোতের আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে । 
সাধক সেই স্বন্ছ মূণিসদূশ। প্ররুততি-বূপিণী যোগমায়ায় সমাহারে 
পুরুষেব বা পরমাত্মার নিগুণ সন্তাও যে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি 
করিয়াছেন, বর্ধমান অধিকারে ভঁতপঞ্চক-বিমুক্ত জীবাত্মাব 
সহিত েইভাবে পরমাত্মার মিলন সাধন করিতে হইবে। 
মায় ও প্ররুতি-সস্ৃন এই বিশ্ব ব| ইন্দটরির গ্রাহা পদার্থই সময়ে 
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কারণভত পরাপ্রবতিতে বিলীন হইয়| যাইবে, কেবল একমাত্র 
অনির্বচনীয় নিতা অবিনাশী পরত্রঙ্গ অর্থাৎ মূল আজম! বা পরমা- 
আই পরাপ্রকুতিযুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দময় হইবেন । ভাই 
শরসদাশিব বলিয়াছেন :-_ 

“আত্মানমাস্থুনে। যোগী পশ্ত্যাত্মনি নিশ্চিতম্‌। 

সর্ব সঙ্কল সন্যাসীত্যক্ত মিথ্যা ভবগ্রহঃ ॥ 

আত্মনাত্সনি চাত্মানং দৃষ্টানস্তং হুখাজ্সবমূ। 

বিস্থাত্য বিশ্ববদতে সমাধেশ্তী ব্রতস্তথ। ॥” 

যিনি মিথ্যাভূত সংসার এবং সমস্তবল্প ও বাসনার সম্যকৃ- 
রূপে স্তাঁস বা পরিত্যাগ পূর্বক “আপনাকে” অথাৎ “ভীবাত্মাবে 
পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই প্ররুত যোগী, 
তিনি নিশ্চফ়ই তাগনাত ভাপ্শাকে দশন বরিতে পারিব্নে। 
কেবল সেইরূপ সাদক বা যোগী তীব্র সাধনাবলে বিশ্বসংসাব 
(বিস্থত হইয়া অনস্ত-সুগ।তুক আত্মার সাম্মাংকার লাভ করিয়া 
আপনাতে-আপনি-রমণ করিতে থাকেন, অর্থাৎ নিত্যা নন্দ স্বরূপ 
হইয়। নিত্যানন্দ-সম্ভোগ করিতে পারেন । পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 
সেই অঘটন্ঘটনপটীয়সী মায় হইতেই এই মিথ্যাভৃত চরাচর 
জগৎ সমুৎপ্ন্র হইয়ান্ছ, গর্ব পুর্ব তনুঠিত সাঞনকলে য্গন 
সম্তই বিশ্বজননী মায় মিল1ইফ়া নিভেকে শুন্থময় চিন্তা করিতে 
পারিবে, তখনই সাধক মায়ামুগ্ধ জীবা তকে নিলেপ., পরমাত্মার 
সহিত মিলনছারা গরুত ফোগাঈষ্টান করিতে সমর্থ হইবেন । 
গুরুদেবের দুখারবিন্ঞ প্চি আদেশত্রমে তাহ এই যোগাধি- 
কারে যথাসম্ভব আলোচিত হইবে । 
“সাধনপ্রদীপ? ও জ্ঞানপ্রদীপাদি গ্রন্থের অনেক স্তালেই 
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পতক্ললি-নিদ্দিষ্ট, যোগে বর প্রথম স্থত্র উদ্ধত হইয়াছে £-- 
“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ 1৮ 

অর্থাৎ চিত্তের স্বভাববিক্ষিপ্ত বুত্তিপকলের নিরোধের নাম 
যোগ । সাধনার মুল ভাবান্মক শৈশব-ক্রীড়া, সেই সাধারণ 
বাহ পূজা, অচ্চন।, কীর্তন, ব্রত, ও উপবাসাদি নিতা-নৈমিত্তিক 
গার্স্থা বা প্রাথমিক তপশ্চরণ ও তাহার কলম্বরূপ “মৃহাভাব; 
সমাধি হইতে ক্রমে 'মহাবোধ", মহালয় ও ব্রক্ম-সমাধি পধ্যন্ত খত 
কিছু অনুষ্ঠানের বাবস্থা আছে, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে চিন্তবৃত্তির নিরোধ । বীজের অস্কুর হইতে সমগ্র 
বৃক্ষের পূর্ণপরিণতি পধ্যন্ত থেমন তাহার বিকাশকাল, সাধনার 
পক্ষে ভগবধধিশ্বাস ও তছৃপলক্ষে প্রাথমিক পুজা ব। ভগবদ্গুরণানু- 
গানও ক্রমে অন্যান্য বিবিধ সাধন হইতে চিত্তনিবৃত্তির উপাদান 
কারণ সংগ্রহসহ বন্তমান যোগদীক্ষাগ্রহণ ও তাহার যথারীতি 
সাধনা পধ্যন্ত যোগপুষ্টি বা যোগপ্রক্রিয়ার বিকাশকাল বলা 
যাইতে পারে। অর্থাৎ ইতঃপূর্কে যিনি যে ভাবে বা থে 
মতাবলম্বী হইয়াই ভগবানের আরাধনা করুন না, সকলেরই 
একমাত্র উদ্দেশ্য একাগ্রভাবে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ | বিশেষ, 
ঘাহার। মন্ত্রষোগ ক্রির।-পাধনার পথে পৃর্ণাভিষেকাদি আধকার 
গ্রহণ পূর্বক রীতিমত সাধন ভজন করিয়। আপিয়াছে, তাহাদের 
ত কথাই নাই। তাহার। সেইকাল হইতেই মন্ত্র, হঠ ও লয় 
যোগাঙ্গীভূত অনেক মুদ্রা ও ক্রিয়। সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে 
"সাপন প্রদীপ” ৰা প্রথমখণ্ড তন্ত্ররহস্তে, সে সকলের অনেক কথা 
বল! হইয়াছে । সাঁধনাকাঁজ্জী পাঠকবর্গকে তাহা আর পুনঃ পুনঃ 
বলিবাব আবশ্তক হইবে ন!। প্রয়োজন বোধ করিলে, সাধন- 
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সপ সস 


গ্রদীপ, জ্ঞান প্রদীপ ও পৃজাপ্রনীপাদিতে যোগবিষয়ক সেই সেই 
অংশ তাহার! পুনরায় মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়! অপেক্ষাকৃত 
জটিল ও ক্রিয়া-সিদ্ধবিষয় বা সাধনতত্ব বাহ। এক্ষণে বর্ণিত হইবে, 
তাহার মম্ম উপলব্ধি করিতে যত্ব করিবে । 
যোগশিক্ষার উপযোগী হইলেই, যে কোন সাধক গুরুর 
উপদেশ অনুসারে রীতিমত ঘোগাভ্যান কবিতে পারিবে, 
যোগসাধনায় কাহারও বয়স বা শারীরিক অবস্থাডেদে কোনও 
প্রতিবন্ধক হইবে না। যোগশাস্ত্রে আদেশ আছে £- 
“যুবাবৃদ্ধোহতি বৃদ্ধো বা ব্যাপিতে। হুর্বলোহপিবা । 
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্রোতি সর্বযোগে স্ব তক্দরি তঃ ॥৮ 
অর্থাৎ যুবা, বুদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, রোগগ্রন্ত বা! ছুর্বল যে কোন 
ব্যক্তি অনলস হইয়। য্থাশক্তি যোগাভ্যাস করিলে অবশ্যই 








সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । মন্ত্র হঠ, লয় ও বাজযোগ প্রধান- 
ভাবে যাহার যেমন অবস্থা তাহার পক্ষে যোগের তেমনই 
সাধনোপদেশ নিদিষ্ট হইয়া! থাকে । 

“ক্রিয়াুক্তশ্যসিদ্ধি:স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবে । 

নশাস্ব পাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 

নবেশধারণং সিদ্ধেঃ কারণং নচ ততৎ্কথা। 

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্নসংশয় ॥৮ 

অর্থাৎ ফলাকাজ্ষ। বিরহিত হইয়! কেবল গুরপদিষ্ট ক্রিয়া 

করিলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, কিন্তু ক্রিয়া হইতে 
বিরত হইলে, বা পুনঃ পুনঃ ফলের দিকে লক্ষ্য করিলে কখনই 
যোগসিদ্ধি সম্ভবপর হইবে না। সেই কারণ শ্রভগবান অজ্জুনকে 
ফলাঁকাজ্ষা। বিরহিত হইয়! কেবল কর্ম বা যোগমূলক সাধনারই 
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উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগীর বা সাধুর বেশ মাত্র ধারণ 
করিলে, অথবা সর্বদ1! যোগের কথা, যোগের স্তর ও উপদেশ 
সমূহ মুখে উচ্চারণ করিলে, কেহ কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। 
ফলত: একমাত্র ভক্তিযুক্ত যোগ ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, ইহা। 
অতি সতা কথা, ইহাতে অন্ুমাত্রও সংশয় নাই । যোৌগোপদেশে 
উক্ত হইয়াছে :__ 
আত্মপ্রযত্রসাপেক্ষ বিশিষ্ট য। মনোগতিঃ | 
তশ্।ত্রঙ্গণি সংযোগো। যোগউভাভিধীয়তে ॥” 
আন্মপ্রবত্ব অর্থাৎ যম ও নিয়মাঁদি ক্রিযা সাধনা সাপেক্ষ যে, 
সত্বগুণপুষ্টা মনোবৃত্তি, তাহাবই সহিত পরব্রঙ্গের যে সংযোগ 
ভাব তাহাই যোগশব্দে অভিহিত ভইয়া থাকে ; স্থতরাঁং যে 
সাধক এইবপ বিশিষ্ট ধর্্াক্রান্ত, তিনিই যথার্থ ফোগী হইতে 
পারেন । কিন্ত সাধনায় অবহেলা বা আলস্য, তত্র ব্যাপি, 
গুরু ও শাস্সবাক্যে সংশয়, অবিশ্বাস, প্রমাদ, স্থানসংশয়, 
অনবস্থিত-চিত্ততী,  অশ্রদ্ধা, ভন্ভি হন, ভ্রান্তিদর্শন, ডুঃখ, 
দৌন্মনসা, ধুমপানাদি মাদবদ্ূকা বাবভার ও বিষয় লোত! 
প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত দূষিত হয়, সেই কারণ তাহা “যাগের অশ্ুরার 
বলিয়া জানিবে । 
যোগের ও সাধনাসিদ্ধির বিদ্ভবর বিষয় সম্বন্ে,। শালে। 
আরও উক্ত আছে £-- 
“অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ 
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড় ভির্ষোগ বিনশ্টতি ॥” 
অধিক ভোজন, পরিজমজনক বর্শ, বহুব)ব্য গুয়োগ) 
বনয়মগ্রহ (অর্থাৎ প্রভাতে শীতভভলে অহ্গাহন, বাত্িতে 
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৭* স্পস্ট শি 4৭ 


অধিক আহার।দি কাধ্য, ফল ভোজন) বহুজনসঙ্গ ও চাপঙ্্য এই 
হয়টাও যোগ বিদ্রকর। 

যোগাভ্যাসকালে নিয়লিখিত বিষয়গুলিও যথাসাধ্য বজ্জন 
করা কর্তব্য 





“বহ্ছিস্থী পথিসেবানামাদৌ বজ্জনমাচরেতৎ ।৮ 
অন্যত্র লিখিত আছে-_ 
"বজ্জীয়েদ্দ জন প্রান্তং বহিম্নী 7খিসেননন্‌ । 
প্রাতঃ সানোপবাপাদি কাররেশ বিপিৎ তথা ॥৮ 
অর্থাৎ এই সময় অগ্নিসেবা, স্ত্রীনঙ্গ ও পধ্যটন বল্জন কর! 
উচিৎ। ছুর্জনের সহিত প্রণর, বহি-সেব।, স্ক্রীনংসর্গ, পর্য্যট ন, 
প্রাশঃকআসান ও উপবাস, বা ফল ভোজন, যে কোনও বিশেষ 
কষ্টকর শারীরিক কম্ম পরিত্যাগ কর! বিধেন । সাধক যত্বসহ- 
কারে এই যোগান্তরাম্ন গুলি হইতে দূরে অবস্থান করিবেন । 
বরং ইহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত যোগসিদ্ধিমূলক নিয়মে 
ঘত্বু করিবে । 
“উতৎসাহাৎ্ সাহসাদ্ৈর্যাত্তত্ব জ্ঞান।চ্চ নিশ্চয়াৎ। 
জনসঙ্গ পরিত্যাগাঞ্ণ ষড়ভিধোগঃ প্রপিদ্ধতি ॥” 
অর্থাৎ উৎসাহ, সাহল, ধৈষ্য, তন্বজ্ঞান, নিশ্চয়ত। বা শাস্ত্র 
অথব গ্তরূপদেশে অচঞ্চল বিশ্বাস, শ্রদ্ধ। এবং জনসঙ্গত্যাগ, এই 
ছয়প্রকার নিয়ম হইতে সন্বর যোগনিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । 
যাহাহউক, পূর্বোক্ত অষ্টার্গপূর্ণ যোগমধ্যে 'যম” ও “নিয়ম, 
নিরন্তর অবলম্বন করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মপ্রবণতার উপযুক্ত কর! 
যোগাধিকারীর একান্ত কর্তব্য । প্রথমখণ্ডে যম ও নিয়মের 
যে দশ দশ ৰিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ কথিত হইয়াছে, পাঠকের তাহ। 
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অবশ্যই স্মরণ আছে, কিন্তু সাধারণ গৃহী যোগাকাজ্জীদিগের 
পক্ষে তাহা যথাযথ পালন করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে; অবশ্য 
ধাহারা বৈরাগ্য ব1 সন্গাসপথাবলম্বী তাহাবা অনায়াসেই সেই 
সকল বিধি পালন করিতে পারেন । সেই কারণ গৃহস্থ সাধক- 
দিগেব পক্ষে "যোগাপদেশে” লিখিত আছে 2-- 
“এতে যমাঁঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্তিতা |৮৯% 

অর্থাৎ “যম ও 'নিযমেব” পাচ পীচটী করিয়া বিশেষ বিধান 
উক্ত হইয়াছে | ১। ত্রহ্মচর্ধা, ২। অহিৎসা, ৩। সতা, ৪। আন্তেয় 
ও ৫। অপরিগহ, অর্থাৎ বাসনাসহকারে ইক্ড্রিয়পঞ্চকদ্বারা ব্ূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাত্বক ভোগ্যবস্তসমূহ গ্রহণ না করা, 
কায়মনবাকো কাহারও প্রতিহিংসা না করা, সদা সত্াযপথে চলা, 
অন্তরে সতাপ্রতিষ্! করা, অপহরণ ও অসৎ অভিপ্রায়ে অথবা 
অসৎ লেোকেব দত্ত দান গ্রহণ না করাঁই যম বা সংঘম সাপনাব 
উপায় বলিষা শাঙ্সের আদেশ । এই সংযমেব অভাঁস ব. 
নিষ্ফীমভাবে এই বিধি অবলঙ্গন করিয়া, ক্রমে চিত্ত ব্রক্মগ্রবণতার 
উপযুক্ত করিতে হইবে । এইরূপ নিয়মসম্বন্ধে নিত্য একই 
সময়ে ১। গুকনিদ্ি্ সাধনক্রিয়া, যে কোনও ভগবদুগ্রস্থ, ২। পাঠ. 
৩। শৌচ, ৪1 সন্তোষ ও ৫। ভগবচ্চিস্তা এই পাঁচটা নিয়ম পালন 
করিতে সর্বদ! চেষ্টা করিতে হইবে । মোট কথা, যোগাভ্যাস- 
কালে সাধক সাধামতে সংঘমী হইবে ও যথাসম্ভব অলম্যাদি 
পরিহারপূর্ববক ব্রহ্ম বা ব্রক্ষশক্তির গুণ ও বিভূতি চিন্তায় চিত্ত 
নিয়োজিত রাখি:ব | ('পুজাপ্রদীপেগ-৪থ উল্লাসে 'ব্রঙ্গের গুণ ও 


* পুরশ্চরণপ্রদীপে অষ্টাঙ্গ যোগ বিধির ক্জভুর্গত- “যম, নিয়ম” ও 
শিবৌত্ত-_ “যম” ণনিয়ন') অংশ দেখ। 
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শিস 


বিভূতি পুজা দেখ |) দিবা রাত্রর মধ্যে স্বপ্র বা জাগ্রত অবস্থায় 
সকল বিষয় ও সকল বস্তর মধ্যে সতত; সেই মহাপ্রকৃতির লীলা- 
রহস্ত তন্গ্ম্কান বকছে হইবে । স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জক্ত, 
বীট, পতঙ্গ, সবলের মধ্যেই মহামায়া যে অব্যত্তলীল] নিয়ুত 
ঘটিত হইতেছে, মনোযোগসহকারে তাহা উপভোগ করিতে 
হইবে । জীবের স্থখ, দুঃখ, হাসি, ত্রন্দন, ভয়) ভান্তি, ক্রোধ, 
শান্তি, দয়া ও ম্মমাদি সকল ভাবের মধ্যেই যে, লীলাময়ীর 
অপূর্ব লীল। নিত্য গুকটিত হইতেছে, মনোযষোগ-সহকারে তাহ! 
পরিদর্শন করিতে হইবে । একবারমাত্র নহে সততঃ তদগত- 
ভাবে সেই সপ্তসতী চণ্ডীর দেবীমাহাত্য্য চিন্তা করিয়। তদ্পদে 
মনে মনে প্রণত হইতে হইবে । এই কথাগুলি, কথায় বলা 
যত সহজ, কাধষ্যে পরিণত করা তত সহজ নহে, তবে নিতান্ত 
বঠিনও নহে, কেবল একা এভাবে অভ্যাস-সাপেক্ষ ; কারণ মাঁনব- 
চিত্ত সততঃ নানাভাবে উন্মত্ত ও উদভ্রান্ত-_ একভাবে চিত্ত গায় 
হ্থির থাকে না। ইন্টিয়পবের অবিরোধপথে কত বিভিন্ন 
ভাব যে, চিত্তের সমীপবত্তী হইতেছে, তাহার স্থিরতা নাই, 
কিন্ত পুর্ববোক্ত যম বা সংযমের বলে ধদি সেই সকল ইন্জিয়- 
গ্রাহথভাব নিষ্কামভাবে চিত্তের নিকট লইয়া যাইতে পার] যায়, 
তাহ? হইলে তাহাদের দ্বার! চিত্তের সহস। বিকার কখনও সম্ভবপর 
হইবে না। মোট কথা, যম ও নিয়মরূপী দুইটা বক্স চিত্তের 
মুখে আবদ্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলেই চিত্ত সাধকের আয়ত্ত 
হইবে, নতুব। চিত্ত উদ্দাম অশ্খের স্ায় যদৃচ্ছা গমন করিবে । 
পূর্বেও. বলিয়াছি, এন্সণে পুনরায় বলিতেছি, চিত্রটাকে সর্বক্ষণ 
যম ও নিয়ম-সহধোগে ঠিক এবটা দ্িগ নিণয়যন্ত্র বা “বম্পাসের” 
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কাঈার ন্যায় প্রস্থত করিয়া লইতে হইবে । “কম্পাসেব” কাটা 
যেমন সামান্য আন্দোলন মাত্রেই নচিয়! যায়, এদিক ওদিক 
খুবিতে থাকে, কিন্তু একট স্থির হইলেই তাহার নিজ-ধশ্ছে 
অনি উন্তরমূখী হইযা দীডাইয়। পড়ে, সাধক সাংসারিক-আবন্ধে 
চিন্ত-বিক্ষেপক উপাদান-সংঘর্মে খনই বিচলিত হইবে, তখনই 
তাহার মনোময় কাটাকে স্বীঘ লক্ষ্যেব দিকে স্থির করিবার জন্য 
সেই চিন্তবিক্ষেপক উাপাদান-বস্ক বা তাহার ক্রিয়ার মধ্যে 
মহামায়ব লীলা বৈচিক্রা চিন্তা কবিবে। সেই ভাব-প্রবণ 
উপাদান যেমনই হউক ন! কেন, সং, অসং্, যাহাই হউক না 
কেন, তাহার গুনাগুণ ব| ক্রিয়ার মন্যেও যে, মৃহামায়ার ক্রীড়| 
স্পষ্টীভত রহিযাছে, তাহাবই ভাবনা করিবে, তাহারই মধ্ো 
প্রতাক্ষ ভগনচ্ছন্তি অন্রপাপন কবিবেন, মনকে ব্রহ্ম প্রবণতাব 
ভাবে অন্কপ্রাণিত কবিবে। কিন্ত তাহাতেও সংঘত না হইলে, 
করুণভাবে মহাপ্রক্তির নিকঈ তগনই চিন্তের সদেচ্ছ! প্রার্থনা 
করিবেন, তাঢা হইলে, চিত্ত আর বিচলিত হইবে না। ক্রমে 
এইরূপ প্রক্ুতিনাপনাহযোগের চিত্ত সহজে বশীভূত ও ব্রহ্গ- 
প্রবণতা! লাভ করিবে । সাধকের এই বিচিত্র সাধনা, যোগদীক্ষা- 
িষেকের অেষ্ট কাধ্য বলিয়া! যেন সর্বদা স্মরণ থাকে । এইভাবে 
বহিমুখধী চিত্তকে ক্রমে অন্থমুী করিয়া আনিতে পারিলে, তবে 
চিন্তবুত্তি নিরোধ কর। সহজসাধ্য হইবে, তবেই চিত্ত একাগ্র 
হইযা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনসাধনে সমর্থ হইবে; নতুবা 
কেবল নাক টিপিয়া বা দম-আটকাইয়া' বসিয়া থাকিলেই যোগ 
হইবে ন', অপিচ চিত্ত কখন ঘরে, কখন বাহিরে, কখন মধুভাণ্ডে, 
কখনও বা অন্যত্র অবাধে বিচরণ করিবে । 
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স্থতরাৎ সাধক, ব্রহ্মশক্তি জগন্মাতার এই গুণ ও বিভৃতি 
সাধনায় কখনই অবহেলা] বরিকে না| পুনরায় বলি--*পুভা- 
প্রদীপে”__'ব্রঙ্মের গুণ বিভূতি পুজা" ভাল করিয়া বুঝিতে যত 
বর। এ সবল কেবল পুথীগত ব্ছ্া নহে, সাধনার ক্রিফ়া- 
সিদ্ধ-তত্ব, €রুমগডলীর সিদ্ধ ও গুপ্ত উপদেশ । *ও সব জান 
কথা” বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না, উহাই এখন কায়মনে 
সাধককে প্রত্তিপালন করিতে হইবে । পমাত়বৎ পরদাবেষ” 
ইহাও শুধু কথার কথা হইয়! দীড়াইয়াছে, তাই ঠাকুর” বলিতেন 
“প্রত্যেক বমণীমুদ্তি দ্েখিই কি তোমার গর্ভধারিণী জননীকে 
স্মরণ পড়ে? যদি তাহা হয়, তবে নিশ্চয়ই তুমি অনেকটা 
অগ্রসর হইয়াছ বলিতে হইবে, তোমার চিত্ত ব্রক্ষঞবণতার দিকে 
হেলিয়। পড়িয়াছে, এখন যোগসমাধি তোমার সহজ-লভ্য হইবে; 
আর যদি তাহা না হইয়া] থাকে, তবে কি বালিবা, কি যুবতী, 
কি বৃদ্ধা, সে মুক্তি শুরূপা, কুকূপা বা ফেমনই হউক, সে হিন্দু, 
হবন বা অতি হীনবর্ণসস্তঁত্1 অথবা সতী বিশ্বা সমাজের চিরদ্ৃণ্য 
বুলট1 হউক--তাহাকে বিশ্বগুসবিনী জগজ্ঞননী মাহামায়ারই 
এক বিভূতি, মায়া বা রপ বলিহ] চিন্তা করিবে ও মাঁতৃজ্ঞানে 
মনে মনে তাহাকে প্রণাম বরিবে। মাতৃ-সাধনায় কেবল 
ভোগ্য। কাহিনী অনেক সময় পরিত্)জ্যা হইলেও, সবল কাছিনীই 
সর্বদা মাতৃবৎ পুজ্যা, বিশ্বগকতির এই “বিভূতি” এবং পুর্বববর্ণিত 
তাঁহার «গুণের? উপাসলা সত্ত্ই মনোমধ্যে জাগরুক রাখিয়া 
সংসারের যে কোন কাধ্য ম্পম করিয়া যাইতে পাঁরিলে, দেখিবে, 
অচিঞ্কাল মধ্যে চিত্র সেই বহিমু্খী ভাব ত্রমে সম্চিত হইয়া 
অন্তমু্ধী হইয়াছে । পূর্ববণিত ফম-শিয়ম ও এই “গুণ-বিভভূতি, 


১৭৬ যোগদীক্ষাভিষেক । 


7 সপ সস পপ | ০৯৮ 


সাধনায় চিত্ত যত সহজে ব্রক্ষ-প্রবণ হইয়! যোগাঙ্গের পরবর্তী 
অন্যান্য ক্রিয়া সকলের সহায়তা করে, তেমনটা আর কিছুতেই 
হয না। স্থতরাং গৃহী, সাধু বা সন্গাপী সকলেরই এই সকল 
নিঘম অতি মনোযোগসহকারে পালন কর। কর্তব্য 1” 

আপসনেব কথা "সাধন প্রৰীপঃ ও "জ্ঞান প্রদীপের মধোও বলা 
তইয়াছে, পরর্ণাভিষেকেব সময় হইতেই সাধক সেইকপ যে কোন 
আমনের যেকপ ব্যবস্থা করি! কার্ধা কবিয়া আসিতেছে, এখনও 
সেই সকল আসন বিশেষ উপঘোগী হইবে, তবে যোগ সম্বন্ধে 
আরও উচ্চ অধিকাব পাইবার অন্ঠকুল দুই একটী আপনের 
কথা বলিবার আছে। তাহা যথাসম্যেই উক্ত হইবে, কারণ 
সে সকল বিধি বিভিন্ন মুদারুপে সাধকের অন্তর-ক্রিয়ার সহিত 
অনেকটা সংজড়িত এবং যোগাল্ষ্ঠানের সহায়ক ভিন্ন ভিন্ন 
প্রক্রিয়া-সহযোগে বচিত । 

যোগমার্গ যে, চাঁরিভাগে বিভক্ত, তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 
মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ, যোগেব এই চতুর্বিিধ প্রক্রিয়া । 
“জ্ঞানপ্রদীপের” ১ম ভাগে মন্ত্রযোগাদি চতৃর্বিধ যোগে বিভিন্ন স্বরূপ 
বা অঙ্গ ওখিস্তত রহস্ত বর্ণিত হইয়াছে। সাধক তাহা ভাল করিয়া 
দেখিয়া লইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলি ধে, জীবের 
অন্থঃকরণ সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত | তাহা যথাক্রমে “মন, 
“বুদ্ধি”, “চিত্ত ও “অহঙ্কার” নামে কথিত । জীব বা সাধকমাত্রেই 
অন্তঃকরণের এই চারি অঙ্গের মধ্য দিষা ক্রমশঃ: আত্মোন্রতি দ্বারা 
এ বৃত্তিসমূহেব নিবোধ বা লয় বিধান পূর্বক পরমাত্মাব 

হত যোগযুন্ত হইয়া জীবনুক্তি লাভ কবিতে পারে । এই 
অন্তঃকরণ আবার স্থূল, স্ুক্ষ্ম ও কারণ-দেহের সহিত এমন নিগুড 
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সন্বন্ধযুক্ত যে, যোগপুষ্ট দৃষ্টি ব্যতীত তাহা সহজে বোধগম্য হয় না, 
কিন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি চিস্তাদ্বারাও তাহার কথঞ্চিৎ আভাস অন্গভব 
কধিতে পারে । সাধারণ জীব সর্কক্ষণই স্ুলদেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, 
স্থুলদেহ ব্যতীত স্্দেহ ও কাঁরণদেহও যে, তাহার সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাহ তাহারা ভাবিতে পারে 
না বা সেজ্ঞান তাহাদের নাই। কিন্ত যোগাভিলাধী ব্যক্তির 
সেজ্ঞান থাক। আবশ্যক ব1 গুরুকপায় তাহার জ্ঞানানুশীলনে 
যত্ব কর। কর্তব্য । তাহা না হইলে মন্ত্রাদি যোগতত্ব ঠিক বুঝিতে 
পারাযায় না। 

যাহ! হউক মন্ত্রযোগ যে প্রধানতঃ জীবের মন লইযাই 
সাধনার বিশেষ সন্বন্ধযুক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য । যাহা দ্বারা 
মন ত্রাণ ব। লঘ প্রাপ্ত হয়, তাহাই “মন্ত্রী । শাসন বলিয়াছেন £__ 

“মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ ।” 

অর্থাৎ মন্ত্রপ করিতে করিতে যে বিধানের দ্বারা মন সেই 
মন্ত্রাক্মক দেবতায় ব! নামরূপময় ভগবানে লয় হহয়। যায়, 
তাহাই “মন্ত্রঘোগ” । নানারপাত্রক লৌকিক বিষয়েই জীবকে 
বন্ধনযুক্ত করে বা অবিগ্াপ্রধান নামবূপাত্মক 'প্রকৃতি-বৈভব বশত: 
জীব সতত অবিদ্যা গ্রস্ত হইয়া থাকে ২ স্তরাৎ সাধক নিজ নিজ 
সম্মপগ্রকৃতি ব। প্রবৃত্তির গাত অনুসারে অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক 
শক্ষ্াযুক্ত সেই নামময় শব্দ ঝা মন্ত্র এবং ভাবময় রূপ অবলম্বন 
করিয়া যে যোগক্রিয়ায় অবিগ্যাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, 
তাহাই যোগচতুষ্টয়ের মূলরূপ “মন্ত্রষোগ” । এই যোগ কেবলই 
ভাবময়। সেই ভাবযোগেই অভীষ্টদেবতার নাম বা মন্ত্র ও 
তাহার অলৌকিক «বিশ্বা'্মক স্থলরূপের ধ্যানন্বারা যে সমুদয় 
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সাধন করিতে হয়, তাহাতেই সাধকের মনোবুক্তি লয় হয়, তাহাই 
'যযোগণ। 

এইরূপ উচ্চ অধিকারের সাধক নিজস্ুল দেহের উপর 
মুদ্রাদির হঠক্রিয়া বা বলপ্রয়োগপূর্ববক সক্ষম বাঁ “তৈজস” দেহের 
বোধ সহ অভীষ্ট দেবতার স্ক্মুতেজাত্মক ব1 জ্যোতিশ্ময় স্বরূপের 


ধ্যানদ্বারা যে সমুদয় ক্রিয়া সধন করিতে থাকে, তাহাতেই তাহার 


বুদ্ধিবৃত্তি লয় হয়, তাহাই হঠযোগ্‌। 


এই ভাবে উচ্চতর সাধক নিজ সুন্ম দেহেব অন্তর্গত অভীষ্ট 
দেবতাত্মক “তেজোচৈতন্তময়” সত্তার কেন্দ্র ব ম্ধ্যবিন্দুর 
স্ক্মতর স্বরূপের ধ্যান দ্বারা যে সকল লয়াদি ক্রিয়। করিয়। থাকে, 
তাহাতেই তাহার চিত্তবুত্তিনিরোধ ব। কারণদেহে তাহা! লয 
প্রাপ্ত হয়, তাহাই 'লয়বোগ? । 

অনন্থর উচ্চতম সাধক নিজ কারণ দেহের অভিমানী আহ্ত। 
প্রাজ্ঞ'রূপের স্ুম্মতম স্বরূপ প্কৃত অহঙ্কার বা যাহ! অবিদ্তা- 
সলিলে ব্রহ্গ-গ্ররতিবিশ্বিত অহ্ংভাবরূপ “অস্মিতাজ্সক* অভিমান- 
যুক্ত জ্ঞান, পরমাত্মায় ব| “তৎ্ বস্তুতে সম্পূর্ণ মিলাইয়। দিবাব 
উদ্দেশে যে সকল অন্তিম ক্রিয়। বিধান কগিয়। থাকেন তাহাই 
রাজযোগ । 

“যড়ায়ায়-তন্ত্রে” শ্রীসদ(শিব পঞ্চানন বলিয়াছেন,_-“আমার 
পঞ্চ-আনন ব| পাচমুখের প্রত্যেকটা হইতে ছুই দুইটী করিয়া 
যোগ কথিত হইয়াছে । তদ্যথা-_ মন্ত্র, হঠ, ভক্তি, লয়, লক্ষ্য, 
ক্রিয়া, উর বা রাজ, জ্ঞান, বাসন। ও পরা, এই দশপ্রকাঁর যোগ”। 
এ সকলের পরস্পরের মধ্যেই কিছু কিছু সামপ্রস্ত আছে, তবে 


সশ্রত 
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এই দশেরই স্থুল ও মূল বিভাগ পূর্ববর্ণত সেই চারিটী। 
সাধকের অবস্থা, শরীরের উপাদান ও গঠনভেদে তাহা অবলম্বন 
করিতে হয়। উপযুক্ত যোগী-গুরুর কৃপায় তাহা লাভ করিতে 
পারেন। 

শ্রীসদাশিব অন্যত্র বলিয়াছেন “যোগ যেমন চতুর্ব্বিধ, 
যোগী সাধকও অবস্থাভেদে সেইরূপ চারি প্রকার । “মৃদধ সাধক” 





“মধ সাধক”, “অধিমাত্র সাধক, ও “অধিমাত্রতম সাধক” |” 
ইহাদের লক্ষণালক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন £__“যিনি 
মন্দোৎ্সাহী, অর্থাৎ যিনি অল্প ব!সামান্যমাত্র উৎসাঁহশীল স্থসংমুট়; 
অর্থাৎ উচ্চ-প্রতিভাবিহখন, কোনরূপ অসুস্থ বা শারীরিক 
পীড়াগ্রন্ত, গুরুদূষক, লোভী, পাপাসক্ত, বহুভোজনশীল, স্ত্রীজিত, 
চপল, পরিশ্রম-কাতর, রুগ্ন, পরাধীন, নিষ্টুর, মন্দাচার ও মন্দবাধ্য, 
তাহাদিগকে মুছুসাধক বালিয়া নিদ্দেশ করা হয়। সাধারণ 
গৃহী ও সাধুর মধ্যেই এই সকলের কোন না কোনও লক্ষণ 
ংক্রামক দেখিতে পাওয়া যায়; স্থৃতরাং সাধারণভাবে অধি- 
কাঁশই “মৃদুসাধক, বলিতে হইবে । এইরূপ ব্যক্তি ইচ্ছ। ও 
নিয়মিত পরিশ্রম করিলে দ্বাদশবৎসরে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারে। গুরুপদীভিষিক্ত যোগীর জানিয়া রাখ! আবশ্যক, 
এই মুদুলক্ষণবি শিষ্ট সাধক, মন্ত্রখোগের নিয় অঙ্গেরই অধিকারী ৷ 
সুতরাং সাধনার প্রথম অবস্থায় শিষাকে কেবল সেইরূপ কোন 
মন্ত্রযোগই প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে বলা বাহুল্য, শিবোক্ত 
শাক্তাভিষেক হইতে সাম্রাজ্াভি.ষক-দীক্ষা 'পধ্যন্ত ক্রমোন্নুত 
কেধল মন্ত্রযোগেরই ক্রিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই কাল পর্যন্ত 
সাধক বাঁতিমত স্থুল ধ্যানমূলক পুর্জা, অচ্চনা, জপ ও হোঁমাছি 
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ছার! ক্রমোচ্চ মন্ত্রযোগ অভ্যা করিবেন। গুরুদেবের নিকট 
প্রত্যেক “মন্ত্রের রহস্য” ও তাহা 'জপ করিবার বিধি” বা 'জপ- 
রহস্য * সমস্ত অবগত হইয়া মনযোগ অভ্যাস করিলে, কালে 
সাধকের সিদ্ধি ব উন্নত যোগাধিকাঁর জন্মিবে।” 

মধাসাধক সম্বন্ধে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার 


সশরঙ্ৎ 


2৯ সপ 


সারম্ম এইরূপ £-ধিনি সমবুদ্ধি বা পরিমিত-বৃদ্ধি অর্থা 
যিনি খুব অক্ষ বুদ্ধিশলী নহেন, অথচ নিতান্ত অল্প বুদ্ধিমান ও 
নহেন, বিনি স্বাভাবিক ক্ষমাশীল, পুণ্য।কাজ্ফী, প্রিয়দশী, 
প্রিয়বাদী, কোন কাধ্যেই বিশেষভাবে লিপ্ত নহেন, তাহা]কেই 
“মধ্যসাধক' বল হইয়া থাকে । ঈদৃশ সাধকবৃন্দকে মন্ত্র সাধনার 
পর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া “মন্ত্র ও আংশিক লয় খোগ-যুক্ত 
হ$যোগের” অধিকার প্রদান কবিবেন, অর্থাৎ আবশ্যক হইলে 
মন্ত্রযোগের সঙ্গে সঙ্গেই লয়যোগের প্রাথমিক বা কোন কোন 
মুদ্রাদি ও হঠযোগ সাধনার অভ্যাস করাইবেন, এবং উপযুক্তবোৌধে 
উত্তবোত্তব হঠপ্রধান লয়খোগের উচ্চতম অনুষ্ঠান প্রদান 
করিবেন।” 

অনন্তর অধিমাত্র-সাধকের লক্ষণ বর্ণনায় শ্রীসদাশিব 
ঝলিয়াছেন-থিনি 'স্থিববুদ্ধিত মহাশয়, দয়াশীল, ক্ষমাবান, 
সত্য'নষ্ঠ, শৌধাশালী, লয়যোগ অদ্াযুক্ত, গুরুপাদপন্ম-পূজা- 
পরাম্ণণ ও সতত যোগাভ্যাসনিরত, এইরূপ ব্যক্তিকেই অধিমাত্র 
সাধক বলা হ্হয়া থাকে । ছয়বৎসর কঠোর ও রীতিমত 
পন্শ্রম করিলে এরপ ব্যক্তি যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে *.. 
পাঁরেন। ক্রিয়াবাঁন বিচক্ষণ গুরু এইরূপ ব্যক্তিকে সঙ্গোপাঙ্গ 


'পুরশ্চরণপ্রণীপ' ও 'পুজাশ্রদীপাদি' গ্রন্থ দেখ। 
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সদ সপ 





পলি পসস 


হঠযোগ সহ উন্নত লয়যোঁগ প্রদ্ধান করিতে পারেন । কিন্ত হঠযোগ 
সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপ যেরূপ কঠিন, তাহাতে বর্তমান 
সময়ের অনেক ব্যক্তিই তাহা সাধন করিতে অসমর্থ হইবেন 
বলিয়! বোধ হয়। যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রমী, তপঃপরায়ণ ও 
নৈষ্ঠিক ত্রহ্মচধ্যপুষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত ইহার সাধন! সাারণেব পক্ষে 
সগ্তবপর নহে । বিশেষ বাশ্যাবস্থা হইতে যাহার! ব্রহ্মচারী, 
সংপু না জন্যাসাশ্রমী, জিতেক্দ্রিয় ও যোগনিরত, তাহারাই 
হঠখ্গের সম্পূর্ণ অধিকারী বল। যাইতে পারে। অর্থাৎ 
তাহাদের স্থুল শর'র বশীভূত করিয়া! সক্ষম শরীরেরহ সাধনোন্নতি 
বর! কর্তবা । উপধুক্ত গুরু শিষ্ের অবস্থা ও সংধন-সামর্থ্য 
বুঝা অন্তান্ত যোগক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠযোগের কোন কোন 
বিশেষ এয়া যাহা অন্য ফোগভয়ের বিশেষ লয়যোগের সহায়ক 
ও সম্পকথুক্ত তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন ।%* 


অতঃপর “অধিমাত্রতম” সাধকের লক্ষণ-বণনায় শ্রীভগবান 
বশিয়াছেশ,-"খিনি মহাবীষ্য,) মহোত্সাহসসম্পন্নত মনোজ্ঞ, 
শোধ্যশ।লী, শাস্ত্রবিদ, অভ্যাসশীল, মোহশৃন্ত, নিরাকুল, নব- 
যৌবনসম্পন্র, মিতাহারী, বিজিতেন্দ্িয়, নিভীক, বিশ্তুদ্ধাচার, 
সুদক্ষ, দাতা, সকলের প্রতি অন্কুল, সর্ববিষয়ে অধিকারী, 
স্থিরচিত্ত, ধীমান, যথেচ্ছ স্থানাবস্থিত, ক্ষমাগুণসম্পনন, সুশীল, 
ধম্মনিষ্ট, গপগ্তচেষ্ট, প্রিয়ন্বদ, শান্ত, বিশ্বাস-সম্পন্ন, দ্েব-গুরু- 
পূজাপরায়ণ, জনসঙ্গ-বিরঞ্ত, মহাব্যাধি পরিশৃন্ত; অধিমাত্র অর্থাৎ 
সকল 1ধষয়েই সকলের অগ্রণী এবং ব্রতজ্ঞ, এইরূপ ব্যক্তিই 


* “জ্ঞান প্রদীপ” ১ম ভাগে “হঠ ও লন যোগ” দেখ। 


চে ডি ০ 


অধিমাত্রতম সাধক বলিয়! উক্ত হইয়া! থাকেন । এরূপ সাধক 


যে, সর্ধযোগ সাধনেই সমর্থ বা ক্রমোন্নত যোগদাধনাপথে 
উচ্চতম সকল যোগেরই অধিকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 

পূর্বে অনেকস্থলে উক্ত হইয়াছে, সাধক জন্ম জন্মান্তরের 
সাধনায় মুক্তিলাভ করিতে পারে । প্রথম মন্ত্রযোগ, পরে হঠ- 
যোগ, ক্রমে লয়যোগ ও অন্তে রাজযে।গের অধিকারী হইব] নকল 
সাধকই একদিন জীবনুক্ত ভাবে ব্রক্গসন্দশন লাভদ্বার| প্লুত- 
কৃতার্থ হইতে পারেন। কোন যোগ-সাধনায় আজহ ফল লাভ 
হইল না ব'লয়। ব্যতিবাস্ত, যোগানষ্টানে সন্দেহ বা তাহাতে 
আংশিক বা একেবারে বীতশ্রদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিপুক্ত 
নহে। ধার শান্তভাবে কেবল গুরুনিদ্দিষ্ট সাধনার কম্মকাঁ য়া 
যাইতে হইবে । ইই। পৃপ্বেও বল। হইয়াছে । সাধন! বেম্ন 
বা যতটুকুই হউক ন| কেন, তাহার ফল অবশ্তই আছে, সাধকের 
এ ধারণ! যেন চিরদিন বদ্ধমূল থাকে, নতুবা পিদ্ধিব-পক্ষে অন্তরায় 
হইবে। 

যোগেব অন্তরায় বা চতুর্ত্িধ বিস্বকর-বিষয়সমূহও যোগীর 
পূর্বব হইতে জানিয়। রাখা আবশ্যক | «সাধন প্রদীপ” ও “পুরশ্চরণ- 
প্রদ্দীপে” সাধনান্কূল আহাধ্যাি বর্ণনা এবং ইতঃপূর্ব্বেও বহুবিষয় 
উক্ত হইয়াছে । মোক্ষকামাধী সাধক তাহ! পুনরার মনোবে।গ 
দিয় পাঠ করিবেন। তন্তীত আরও কয়েকটা শিবোক্ত বিষব 
পাঠকগণের অবগতির জন্ এ স্থলেও উদ্ধৃত হইতেছে । শ্রীঈশ্বর 
বলিতেছেন £-+ 

“হে দেখি! মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে সাধকের যে চতুর্বিবধ বিশ্ব 
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সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর,_- 

(১) ভোগবিস্ন ₹-এই বি্বগুলির মধ্যে বিষয় সম্ভোগই 
মুক্তিপথের প্রধান কণ্টকস্বরূপ জানিবে, বিশেষতঃ নারী সম্ভোগ, 
উত্তম শখ্যা, মনোরম আসন, রমনীয় বস্ত্র ও ধন 
সঞ্চয়, এই গুলি মুক্তিপথের বিড়ম্বনাম্বরূপ । তাণ্বুল, যে কোন 
মাদক দ্রব্য, ভোক্ষ্যভোজ্যাদি, যান, বাহন, রাজ্য, এশ্বধ্য, বিভূতি, 
স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু, বত্ব ও অলঙ্কারাদে সংগ্রহ, 
নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ; পাণ্ডিত্য এবং বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ 
বলিয়। অভিমান) পত্রী, পুক্র আত্মীয় প্রভৃতি পূর্ণ সংসার ও আসক্ত- 
ভাবে লৌকিক বিষয়কাষ্য পরিদর্শন, এই সকলও মুক্তিপথের 
বিস্লরকর। সুতরাং সাধ্যমতে এই সকল €ভোগ্য ধস্ত হইতে সদাই 
নিলিপ্ত হইয়। থাকিতে হহবে। কারণ এই সমস্তই সাধকের 
প্রথম এভোগরূপ বিস্বা'। অতঃপর ধম্মঞ্প বিদ্ব কথিত হইতেছে, 
অবণ কর। 

(২) ধন্মবিস্ব £--প্রাতঃস্ান প্রভৃতি বেদবিহিত সান, 
£লপুজা প্রতাদি অঞ্ষ্ঠানাবিক্য, নিত অতিথিসেব। প্রবৃত্তি, হোম, 
যজ্ঞ, সকাম্‌ ব্রত, উপবাস, নিয়ম-ধারণ, মৌন, সতত হীন্দ্িয়নি গ্রহ- 
কর ক্রিয়া্দি, ধ্যেয়তা, সর্বাবস্থায় স্থুলধ্যান, সতত-সকাম 
মন্ত্রপ[দি, দান, সর্ধত্রখ্যাতির ইচ্ছা, বাপী, বুপ,তড়াগ, সরোবর, 
প্রাসাদ, উগ্ভ।ন, কেলিমণগ্ুপ প্রভৃতি নিম্মাণ বা তাহার নিম্মাণ- 
কল্পনা) তীর্থপধ্যটটন ও বিষয়-পধ্যবেক্ষণ* এই সমস্ত ধম্মবিদ্বরূপে 
বিরাজমান হইলেও অথাৎ ধম্ম ব| প্রণ্য-সঞ্চয়ের অভিলাষে 
এই সকল বিষয়ে বাহুল্য ব1 বাড়াবাড়ি কর।, মোক্ষকামাথীর 
পক্ষে ছিতীয় “শ্মবিদ্নকর' বলিয়। উত্ত হইয়।ছে। 


১৮৪ যোগদীক্ষাভিষেক 


(৩) জ্ঞানবিদ্ন :-হে বরাণনে, মুক্তি বিষয়ে যে সকল 
জ্ঞানরূপ বিস্ব সঞ্চারিত হয়, তাহাও শ্রবণ কব। গোমুখাসন 
বা অন্য যে কোন আসন করিয়া, ধৌতীযোগ দ্বারা সতত নাড়ী 
প্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হওয়া, নাড়ী-সর্ধর-বিজ্ঞান অথাৎ দেহের 
মধ্যে কোথায় কোন নাড়ী আছে, কেবল তাহারই অন্তসন্ধান, 
প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিরোধ 
ও লৌহশৃঙ্খল দ্বারা উপস্থবন্ধন বা লৌহকন্টকাি দ্বাবা চক্ষু 
ও উপস্থ বিদ্ধ কর।, বিন। প্রয়োগনে বাধু চালনার উদ্দেশে কুক্সি- 
সঞ্চালন উপস্থাদি দ্বার! ছুপ্ধপান ও নাডীকম্ম অর্থাৎ বাষু দ্বারা 
সততই নাড়ী প্রক্ষালন এবং ধন্ম বা শান্সেব খুটানাটী বিষয় লইষ। 
সর্বদ। বৃথা আলোচন।, আত্ম প্রাধান্য বুদ্ধি বা রক্ষার জন্য কেবল 
তর্ক-বিতগু1! এই সকল তৃতীয় “জ্ঞানরূপ-বিস্ব” | এক্ষণে ভোজন- 
রূপ বিস্সের বিষয় বলিতেচি শ্রবণ কব। 

(৪) ভোজনবিস্ন £-যাহাতে শরীরে অবিরত নৃতন নৃতন 
রসের সঞ্চার হয়, এপ বস্ত্র ভোজন কথা বিপের নহে, অর্থ।ৎ 
রসবৃদ্ধিকর যে কোনও আহার্ধা বস্ত সাপ্দনার চতুর্থ বিব্রন্বরূপ : 
কারণ তদ্বারা জিহুবামূলে স্কীতি ও বেদনা অনুভূত হয়, শ্ুতর।ৎ 
তাহাতে যোগ-সাধন।য় ব্যাথাত হইতে পারে । 

সাধনাভিলাধী পাঠক, যোগবিদ্নকর এই সকল বিষয়ে সতত 
চিন্তা কবিয়া সংসারমধ্যে যথাসম্ভব নিলিঞ্চভাবে আপনার 
গুরূপদিষ্ট কার্য করিয়া ঘাইবেন। সর্বদ। ছুঞ্জননঙ্গ বিবজ্জিত 
হইয়া! সাধুলঙ্গে অবস্থান করিবেন। যিনি পিগুস্থ বা দেহস্থ 
হইয়। সকল রূপের আধার বা সকল রূপেই যিনি অবস্থান 
করিতেছেন, অথচ যিনি আবার রূপ-বিবজ্জিত, তিনিই ত্রহ্ধ; 
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সেই পরম লক্ষ্য বস্ততে চিত্ত স্থির করিয়া অর্থাৎ সেই পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার মিলনসম্ভৃত, যোগ-সাধনাই সাধকের একমাত্র 
গ্রীতিকর, এততদ্যতীত সংসারের অন্য যাহ কিছু পরিলক্ষিত 
হয়, সমস্তই মায়াবিলসিতমাত্র বুঝিতে হইবে । এই কারণ 
শুরীর, ধন, এরশ্বধ্য ও তাহার ভোগ অথব! লৌকিক সুখাত্মক 
বস্তসমূহ যোগীর আদৌ গ্রীতিকর হইতে পারে না। শ্রীভগবান 
তাই বলিয়াছেন £__-এই জগত্প্রপঞ্চ, অরি, মিত্র ও উদাসীন 
এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন। ব্যবহার দ্বার সকল বস্ততেই এই 
ভ্রিবিধভাব উৎপন্ন হইতে পারে । যে বস্তটা স্থখদাঁয়ক, তাহাই 
প্রিয় ; এবং যেটী স্খদায়ক নভে, সেইটা নিশ্চিতই অপ্রিয় বা 
“অরি" অর্থান্ৎ শক্র বলিতে হইবে ; আর যে বস্তটী স্থখদায়ক নহে, 
জীথব। ছুঃখদায়কও নহে, তাহাই উদ্দাসীনভাব বিশিষ্ট । প্রত্যেক 
বস্তই একের পক্ষে মিত্র বা হুখদায়ক, অন্তের পক্ষে অরি বা 
ছুঃখদায়ক, আবার কাহারও পক্ষে অবি-মিত্র কিছুই নহে, অতএব 
উদাসীন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে-_ 
যেমন এক বিজয়ী রাজা নিজ সৈন্ের পক্ষে স্ুখদায়ক, শত্রু 
সৈন্তের পক্ষে ছুঃখদায়ক ও ভিন্নদেশীয় জনের পক্ষে উদাসীন, 
এই ত্রিবিধভাব ধারণ করে । অথব। যেমন এক পরমাস্থন্দরী 
রমণী তাহার পতির পক্ষে স্ুখদায়িক।, কিন্তু স্বপত্বীর পক্ষে 
ছুঃখদায়িকা এবং অন্ঠান্ত নারীর পক্ষে উদ্াসীনা। এইরূপ 
জগতের সকল বস্তই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্থখ, ছুঃখ অথবা 
উুদ্ধপীনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে; স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
এই (মিত্র) প্রিয়, জরি) অপ্রিয় ও উদাসীন ত্রিবিধভাব সকল 
বস্ততেই নিয়ত অবস্থান করিতেছে । এমন কি আত্মস্বূপ 
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পুভ্রও উপাধিভেদে উক্ত ত্রিবিধভাব ধারণ করিয়া থাকে, কখনই 
ইহার অন্তথা দেখা যায় না। *মায়াবিলসিতং বিশ্বং” এই 
শ্রাত-যুক্তি অনুসারে আধ্যারোপ (অর্থাৎ সতবস্্ব ব৷ ব্রদ্ধের 
উপর অসত্বস্ত বা এই জগতকে আরোপ কর) এবং অপবাদ 
(অর্থাৎ ব্রহ্মবস্ততে অঁবস্তরূপ অজ্ঞান ভ্রম নাশ হওয়া) দ্বারা এই 
জগত্প্রপঞ্চ মিথ্যা বা মায়াকল্িত জানিয়া পরমাত্মাতে আপনাকে 
অর্থাৎ জীবাত্মীর লয়-করণই যোগী-সাধকের প্রধান কাধ্য । 
তাহাতেই ষোগীর চিদানন্দরূপ “অপরোক্ষা্গভূতি' হইতে থাকে । 
সেই উদ্দেশ্টে পূর্বোক্ত অরি বা অপ্রিয়, মিত্র বা প্রিয়, এবং 
উদ্বাসীন-_প্রিয়াপ্রিয়বজ্জিত ভাবাতজ্সবক যোগ-বিম্রকর সকল 
বস্তই, যোগী-সাধকের নিকট যাহাতে উদ্বাসীনভাঁবে প্রতীত হয়, 
তাহারই অভ্যাস করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল কর্মই যাহ! 
সারক্ষেত্রে থাকিয়া পরিত্যাগ কর! সম্ভবপর নহে, তাহা 
এমনই নিলিপ্ঠ ব! উদ্াসীনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে 
তজ্জনিত কোনরূপ স্থ ৰা ছুঃখের ছায়া! ফোগীর চিত্তে স্পর্শ 
করিতে না পারে । ইহাই আসক্তি-বিরক্তি বজ্ঞিত প্রকৃত 
বৈরাগ্য, ইহারই যথাক্রম অভ্যাসদ্বার! চিত্ত পুষ্ট হইলে, পূর্ব্বো- 
দ্ধত যোগ-বিদ্রকর কোন বস্দ্ধারাই যোগীর হৃদয়ে আর স্থুখ 
ছুঃখের অনুভূতি হইবে না। ভগবান অর্ছুনকেও দৃঢ়ভাবে এই 
উপদেশই দিয়াছিলেন। তবে সাধনার সময় সেই সকল 
বিস্রকর বিষয় হইতে সাধ্যান্ষদারে যথাসম্ভব দূরে আসিতে 
পারিলেই যোগীর যোগসিদ্ধি পক্ষে কোনরূপ আশঙ্কা থাকে ন।। 
সেই কারণ ভগবান শ্রীপ্তরুমুখে পুনঃ পুনঃ সাধকের মন্গলার্থে 
এই সকল তত্ববাণীর উপদেশ দিয়াছেন। যাহাহউক সাধনকালে 
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প্রতোকেই এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ সাবধান ও মনোযোগী 
হইবে। এমন কি সাধন ভজনের বিশেষ কোনও ক্রিয়ার 
প্রতিও সাধৰ ক্রমাপত সম্পূর্ণ অন্রক্ত হইবে না। সাধক- 
মাত্রেরই সর্ববদ! স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে, সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
ত্রহ্গজ্ঞান-লাভ', সুতরাং ক্রিয়াগুলি তাহার অবলম্বনস্বরূপ ব! 
গোৌণউদ্দেশ্বসাধকমাত্র, এইহেতু যথাসাধ্য অনাসক্ত ভাবেই সকল 
ক্রিয়া সম্পন্ত করিতে হইবে | যাহাতে মেই ক্রিয়া-লব জ্ঞানের 
প্রতি সাধকের কেবল লক্ষ্য থাকে, তাহাই করিতে হইবে । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পূর্ণাভিষেক হইতেই মন্ত্রযোগের ক্রিয়া 
আরব্ধ হয়) স্থৃতরাং “মন্ত্রযোগ” যোগচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম বা 
নিয়স্তর নির্দিষ্ট । ভগবাঁন দত্তাত্রেয়দেব বলিয়াছেন £-- 

“মন্ত্রযোগশ্চ যঃপ্রোক্তকো যোগানামধমঃস্থৃতঃ | 
অল্পবুদ্ধিরয়ং যোগঃ সেবতে সাধকাধমঃ ॥” 

এস্থলেও মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত এবং মন্ত্রযোগ-পরায়ণ 
সাধক অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট ও অধম সাধক বলিয়া উচ্চতর সাধক- 
গণের নিকট পরিচিত হয়েন। এই কারণ অনেকে মন্ত্রযোগের 
প্রতি সহসা শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন। সকলেই নিজেকে যথেষ্ট 
বুদ্ধিমান বলিয়াই মনে করেন । নিজে নিজে কেহই যে অক্লবুদ্ধি 
বিশিষ্ট বা নির্বোধ নহেন, তাহা একপ্রকার ম্বতঃসিদ্ধ কথা; 
কিন্তু তাহ1 বলিষ। গুরুসন্নিধানে বা উচ্চ সাধকমগ্ডলীর সম্মুখে 
(তুমি যতই কেন নানাশান্ত্জ্ঞ বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হও 
না) সাধনবিহনে তোমার ব্রহ্ষজ্ান বা ব্রহ্মবোধরূপ বুদ্ধির বিকাশ 
যতক্ষণ আদৌ না হইবে, ততক্ষণ তুমি নিশ্চয়ই অল্পবৃদ্ধি বা 
নির্বোধ ব্যতীত আর কি বলিব ! সে দিনও ত অনেকে প্রত্যক্ষ 
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করিয়াছেন যে, নিরক্ষর সাধকপ্রবর পরমহংসদেবের সম্মুখে কত 
দেশমান্য 'বড় বড় পণ্ডিত অবনতমস্তকে তাহার মুখে তাহার 
অন্গভবসিদ্ধ ছুইটী ব্রন্ষজ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য উপস্থিত 
হইতেন! সেস্তলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
দত্তাত্রেয়দেব-কণিত “অল্পবৃদ্ধি” এই শব্দ পাণ্তিত্যের অভাব 
অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানাভাব-জনিত অল্প- 
বুদ্ধি, সুতরাং প্রথম অবস্থায় সাধক মাজেই এই শব্দ সহজ-প্রযুজা, 
এবং সেই কারণ “মন্ত্রঘোঁগ” প্রত্যেক যোগাভিলাষীর পক্ষে সাধনার 
প্রথম স্তর । তাই ভক্তের মণস্কাম পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভগবান 
পূর্ণীভিবেকের সময় হইতেই মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন 
সদ্গুরুর কৃপায় সাধক তথা হইতে যথাক্রমে সাম্রাজ্যাভিষেক 
পর্যন্ত নামরূপাত্মক অপূর্বভাবময় সেই মন্ত্রযোগেরই অভ্যাস 
করিয়া আপিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ধ্যান ও লয়যোগের 
ক্রিয়া এমনভাবে বিজডিত আছে, যাহার অভ্যাসফলে পূর্বোক্ত 
যোগাবলীর অনেক কাধ্য আপনাপনি সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
যোগাভিষেকের পর লয়যোগের অনেক কাধ্যই আর নৃতন 
করিয়া সাধনের প্রয়োজন হয় না। সাধকগণের স্ুুবিধ! এবং 
অবগতির জন্য গুরুমণ্ডলীর আদেশে ক্রমে তাহাই বর্ণিত 
হইতেছে । আধুনিক কোৌলিক-গুরুসম্প্রদায় অর্থাৎ যাহার! 
কোন সিদ্ধ গুরুবংশসম্তৃত এবং বংশপরম্পরায় কেবল শি্যকরণ 
ও “দীক্ষা-প্রদানই" ধাহাদের এখন উপজীবিকা, তাহাদের মধ্যে 
যে সৰল ব্যক্কির যোগাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, 
তীহার! সেই পুজ্যপাদ পূর্ববাচাধ্য বা গুরুপরম্পরাগত এই সৰল 
সিদ্ধ ও গুপ্ত উপদেশসমূহ সাধনাসহযোগে 'হৃদয়ঙ্গম পূর্বক স্ব স্ব 





সস, এপ 


গুরুপ্রদীপ । ১৮৪) 





আরজ 
চি 


উপযুক্ত শিশ্ককে প্রদান করিতে পারিবেন। তাহ! হইলে জগ- 
জ্জননী যোগমায়ার কৃপায় গুরু-শিষ্য উভয়েরই পরম মঙ্গল সাধিত 
হইবে । শান্তর বলিয়াছেন £-- 

“স্থপ্রসন্না মহাবিছ্া! জপাৎসিদ্দির্ভবিষ্যতি । 

জপাত্তক্ির্জপাতুক্তিজপান্ুক্তিঞপাৎক্রিয়! ॥ 

জপাতন্ত্রৎ জপান্সন্ত্রং জপাদ্যন্ত্রং স্থরেশ্বরি | 

জপাত্কান্তির্জপাৎশান্তি্পাত্শ্রদ্ধ।-জপাদ্দয়া ॥ 

জপাত্তস্ির্জপাৎপুষ্টির্জপাদগ তির্জপান্মতিঃ | 

জপাদ্ধদ্বির্জপাল্লক্ীর্জপাজ্জাতির্জপাৎস্থিতিঃ | 

জপাচ্ছান্তিপাচ্ছান্তিজপাচ্ছান্তিরসংশয় ॥” 

যথাবিধি ক্রমাগত জপ করিলেই সর্ধবিষয়ে সিদ্ধিলাঁভ 

করিতে পারিবে; কিন্তু বহু সাধক মন্ত্রধোগ অভ্যাসদ্বারা কোনরূপ 
সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়! পড়ে। তাহার 
কারণ তাহারা অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে জপরহস্য, তাহার ক্রয়! 
ও ক্রমসাধনা আদৌ জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পূর্বপূর্বোক্ত 
অভিষেকগুলির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়া অবশ্তই আরম্ভ করা 
বিধেয়। পূর্বোক্ত ভূতশুদ্ধি, ষট্চক্র-জ্ঞান (পুজাপ্রদীপ” দেখ) 
ও তাহার সাধন, ত্রিলক্ষ্য প্রভৃতি মন্ত্রযোগেরই অন্তর্গত এবং 
ইহ। কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন না হইলে, লিয়যোগ" ও “উরযোগ, 
সহজে বোধগম্য হইবে ন|। সুতরাং দেহস্থিত সমস্ত দেবত। 
ও'তীর্ঘাদি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত এই কার্যে অগ্রসর হইবার 
উপায় নাই। যোগস্বরোদয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন £+- 
“্রিতীর্ঘং যত্র নাঁড়ীকাল্ত্রীপুণ্যঃ পরমেশ্বরি | 
স্বদেহে যো নজানাতি স যোগী নাম ধারকঃ ॥৮ 


শপ অপ 


১৯৩ যোগদীক্ষাভিষেক | 


ক 





যেসাধক নিজ দেহস্থিত তিনটা তীর্থরূপী নাড়ীত্রয় সম্বন্ধে 
অবগত নহেন, তিনি নামধারী যোগীমাত্র। সেইরূপ যাহার 
দেহস্থিত “নবচক্র” “কলাধার*, “ত্রিলক্ষা' ও “ব্যোমপঞ্চক" সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা নাই, তিনিও নামধারী যোগী । শাস্ত্র বলিয়াছেন :-- 


“নব্চবক্রংকলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং | 
স্বদেহে যে ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥৮ 
এই সকলের প্রত্যক্ষ অবগতি ব্যতীত ষোগের কোন 
কাধ্যই সিদ্ধ হইতে পারে নাঁ। স্থতরাং যোগাভ্যাসীদিগের 
তাহা জানা আবশ্যক । 
পাঠকের স্মরণ থাকিতে পাবে, “সাধনপ্রদদীপে বা “তন্ত্র 
রহস্তের' প্রথম খণ্ডে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্থুযুক্তা এই নাড়ীত্রয়ের 
বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাই “গঙ্গা” “যমুনা ও “সরম্বতী” নামক 
তিনটা তীর্থ এবং সেই তীর্ঘত্রয়ের সঙ্গমস্থলকে “ভ্রবেণী? ব৷ 
তীর্থরাজ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ষট্চক্র সাধনায় তাহার 
বিশদ জ্ঞান অবগত হইতে পারিবে । সাধারণ লোকে “ষট্চক্র' 
বলিয়াই জানে, কারণ সকল যোগ-শাস্ত্রে ষটচক্রেরই বিশদভাবে 
উল্লেখ আছে, কিন্তু পূর্ববোর্ধংত শিববাক্য হইতে জানিতে পারা 
যায়, সাধনকালে নব-চক্রের অভিজ্ঞতা ব্যতীত সাধক পূর্ণকাম 
হইতে পারিবেন না। সে নবচন্র কোনও শাস্ত্রমধ্যে বিশদভাবে 
বারণত নাই । গুরুমুখ-পরম্পরায় তাহা প্রচলিত রহিয়াছে । 
পরে বর্ণিত যট্চক্রের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিস্তৃত ব্যাখ্য 
প্রদত্ত হইবে । 'জ্ঞানপ্রদীপে” _লয়ক্রিয়া ও ব্যাসের সাধনক্রম, 
দেখ। তাহাতে 'নবচক্রের সাধনক্রম” বর্ণিত হইয়াছে । 


গুরুপ্রদীপ । ১৯১ 








সপ শি 


“কলাধার, বা 'ষোড়শাধার+_পূর্ণচন্দ্রের যেমন ষোড়শী 
কলা, চিত্ত একাগ্র করিবার জন্যও তেমনি 'ষোলটা আধার, 
জানিতে হইবে । তন্মধ্যে-_-১ম। পদাঙ্গষ্ট, ২য় । পাদপাঞ্চিঃ ৩য় 
হইতে ১১শ পধ্যস্ত মূলাধারাদি নয়টা চক্র, ১২শ। জিহ্বাগ্র, 
১৩শ। দন্তমূলঃ ১৪শ। নাসাগ্র, ১৫শ। আদ্বয়ের মধ্যদেশ, এবং 
১৬খ | নেত্রত্রয় এই ষোড়শ আধার বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

“ত্রিলক্ষা* সম্বন্ধে যোগিগণের মধ্যে এইরূপ পরিজ্ঞাত আছে 
যে,__মূলাধার চত্রস্থিত “স্বযস্তুলিঙ্গ প্রথম লক্ষ্যের বিষয়, দ্বিতীয়-_ 
অনাহত চক্রস্থিত “বাণলিঙ্গ', এবং তৃতীয়_ দ্বয়-মধ্যস্থ আজ্ঞা- 
চক্রস্থিত “সদাশিবলিঙ্গ বা জ্যোতিলিম্শ। সাধকের এই তিনটাই 
যথাক্রমে ভ্রিলক্ষোর বিষয়। | 

ব্যোমপঞ্চক বা “পঞ্চাকাশ+ সম্বন্ধে যোগিগণ বলিয়া! থাকেন 
যে,-১ম। আকাশ, ২য়। মহাকাশ, ৩য়। পরাকাশ; 
৪র্থ। তত্বাকাশ এবং ৫ম । সুধ্যাকাশ | পিগু-মধ্যস্থিত “ক্ষিতি” 
“অপ,, “তেজ*, “মরু, ও “ব্যেম"১ এই পঞ্চতত্বকেও পঞ্ধাকাশ 
বল! হয়। আবার দেহস্থিত স্থযুস্না-দণ্ডে “মূলাধার”, "্বাধিষ্ঠান” 
“মণিপুর” “অনাহত” ও “বিশুদ্ধ, এই চক্রপঞ্চক, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ- 
ভূতের আশ্রয়স্থল বলিয়া তাহাকেও পঞ্চাকাশ বা ব্যোমপঞ্চক 
বল যায়। উচ্চতর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই গুলির সহিত 
সাধকের ক্রমেই অধিকতর পরিচয় হইবে । 

ইতংপূর্বেবে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে, “ভৃতশ্ুদ্ধি” সকল 
সাধনারই মূল ও যোগপিদ্ধির সহজ উপায়। গুরুপরম্পরা দিষ্ 
সেই অতি গুহ ভূতশুদ্ধি বিষয় সাধকগণের অবগতির জন্য 

ক্ষেপে উক্ত হইতেছে । সাঁধনান্ডিলাঁষী বাক্তি মনোঘোগের 





১৯২ ঘোগদীক্ষাভিষেক | 





পাপা স্পা পাস ০০ 


সহিত ইহার 'অন্ুশীলন করিলে, সাধনার প্রত্যক্ষ ফল ক্রমে 
অন্থুভব করিতে পারিবেন । এই ভূতশ্ুদ্ধির সহিতই ক্রমে উন্নত 
ষট্চক্র সাধনার ক্রিয়া সংসাধিত হয়, ক্রমে সাধক তাহাও বুঝিতে 
সমর্থ হইবে । “ষটুচত্র; বর্ণনা সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । সাধনাকাজ্ফী পাঠক, তাহাও এই সঙ্গে একবার 
বুঝিয়া লইবে। পুর্বে বলা হইয়াছে, সকল সাধনারই মুল বা 
আগ্ক্রিয়৷ চিত্তস্থিরতা। “পূজাপ্রদীপের' প্রথমেই “একাগ্রতা, 
মূলক চিত্রস্থিরতা সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা ও উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । সাধন।কাজ্কী, তাহাও দেখিধা বূঝিয়া লত্ত। চিত্তের 
সেই স্থিরতা সম্পাদনের জন্য ইতঃপূর্রবে ধম, নিয়ম ও আসনাদির 
অনেক কথ। বল! হইয়াছে , সাধক, সেই সকল নিযঘ্মম অনুসারে 
সাধনার প্রাথমিক কাধ্যদ্বারা কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়া পূজা-অর্চনা ও 
যোগসাধনার আদীভূত এই ভূতশুদ্ধিব ক্রিধা আরম্ভ করিবে। 
যথারীতি “আচমন”, 'আসনশুদ্ধি ও অর্পশুদ্ধি' প্রভৃতি সমাধান 
করিয়া, শ্রীগুরুর ধ্যান” করিবে, মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে অচ্চন। 
করিবে; * পরে ইষ্টদেবতার চরণ-চিন্তা করিয়া অতি কাতরভাবে 
তাহার নিকট সর্ধসিদ্ধির প্রাথনা করিবে, অনন্তর “তাহার 
কপায় নিশ্চিতই সিদ্ধি হইবে” এইরূপ দৃঢ় চিত্ত হইয়! “মণিপুর” 
চিন্তাসহ কামিনী দেবীর ধ্যান ('পূজাপ্রদীপে_দেবীর ধ্যান- 
মুদ্তি প্রদত্ত হইয়াছে ।) এবং তাহাতেই দৃষ্টিস্থাপন 
করিবে । মণিপুর ষট্চক্রান্তর্গত তৃতীয় চক্র । এই চক্রের 
মাহাস্স্য প্রকৃতই বর্ণনাতীত। সাধনা ব্যতীত ইহার যথার্থ 


ঞ “পুজা প্রদীপে'_-আচমনাদি উক্ত সমস্ত ক্রিয়ার তাংপধ্য ও বিধি দেখ । 
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অন্ভূতি হওয়া অসম্ভব । সাধক, দৃটভক্তিযুক্ত কম্মের দ্বারা 
ক্রমে এই সকল বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রথমেই 
মনস্থির করিবার যেমন সহজ উপায় আাঁণপুর চিন্তা, সেইরূপ. 
বট্চক্রান্তর্গত মুলাধাবস্থিত কুগুলিনীকে জাগরিত করিবারও 
প্রথম্‌ সুত্র মণিপুব চিন্তা । (“পুজীপ্রদীপে” ও 'পুরশ্চবণ প্রদীপে, 
কুণুলিনী জাগরণ বিস্য়ে বিস্তত উপদেশ দেখ ।) প্রীসদাশিব 
বলিয়াছেন £২- 
“মণিপুবে সদাচিন্থাৎ মন্ত্রাণাৎ প্রাণরূপকং |” 

সকল মন্ত্রের প্রাণনম্বরপ এই মণিপুর সর্বদ| চিন্তা করিবে । 
নাভিকুণ্ডেব সমহ্ত্রপাতে মেরুদপ্তান্তর্গত গুপ্রস্থানকে “মণি পুর? 
বলে। * তাই ভগবান আরও সরলভাঁবে বলিয়াছেন £_- 

“ভ্রিসন্ধ্যা২ মানসং যোগং নাভিকুগডে প্রবত্বতঃ |” 

সাধন।ভিলাধী, নিত্য ত্রিসন্ধ্যাঘ বত্রসহকারে নাভিকুণ্ডের 
পশ্চাতে মণিপুবে মনঃপংযোগ করিবে । “সাধনপ্রদীপে” বা 
(প্তন্ত্রবহশ্যেব” প্রথম খণ্ডে) "মন্ত্ররহস্থ” বর্ণনার প্রথমেই আত্মতত্বের 
অনুসন্ধান বিষয়ে একটা ইঞ্জিত প্রদৃস্ত হইরাছিল | পাঠক, যদ্দি 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝতে পারিবে, 
এই নাভিকুণ্ডই সেই শব্বব্রদ্দের মূল বন্ত্র। দূরে ঘণ্টার শব্দ 
হইতেছে, যে কোন শ্োত। সেই শব্দহ্ত্র বা তাহার রেশ 
ধরিয়া ভাহাঁর অন্থুসন্ধীনে যাইলে, অবিলম্বে সেই ঘণ্টা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে । ঘণ্টায় আঘাত করিলেই সহস! ৭২, করিয়া 
এক প্রবল শব্দ উখিত হয়, ক্রমে সেই শব্ধ বা স্বর বাযুতরঙগে 


" «পুজ[প্রদী:প'_-ষটচক্র-চিত্রা দেখ । 
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আন্দোলিত হইঘ| বহুনূণ পথান্ত এবণ-শর্তিসম্পন্ন জীবের শ্রতি- 
গোচব হইয়া থাঝে। আক্ষমদশী বুদ্ধিমান শ্রোতা সেই শব্দের 
বচাব দ্বাব। অনভিভব করিতে পাবে থে, থ-্টাব সেই শব্ধ বিকাশ- 
মাত্রেই তখনই একেবারে নিস্তন্ধ হয না। ঘ্বণ্টা হইতে সেই 
স্বর যেমন স্হন। প্রন্গুভাবে উখিত হয়, তেমনই বিপরীত পখে 
তাহা অতি ধাঁবে ধীবে হীন ব! হাস-প্রাপ্ত হইযা সেই ঘন্টার 
অঙ্গেই ক্রমে বিলান হইতে থাকে । ভাই শ্রোতা সেই শব্দ শ্ত্র 
বা তাহাব প্ননি অর্থাৎ শন্দবশ্যি বা “বেশ রিয়া ঘটার নিকট 
উপস্থিত হইতে পাবে আক্সরঅনপন্ধানেপ সাধক সেইভাবে 


নর 
তুস্যাব 


ত্র বিলে শদ-উত্ণনিব প্রথম লক্ষান্থান ব| তাহার অপেক্ষাকৃত 
স্থল আপ বস্ুমি নভিকৃণ্ডে উপস্থিত হইতে পাবে । এই নাভি 
কুণ্ডই প্রাণক্রিন। ব| প্রাণে দ্বৈহ ভাবময় প্রাথাপানের বা 
জীবন-মবণেধ সঙ্গমনছল । জীব এই নাভি হইতেই জীবন ধারণ 
করে, বা গভাবস্থায় এই নাভিপখেই পবিপুষ্ট হয়ত এই নাভিই 
জীবদেহের দশম দ্বাব। ভগবান শঙ্কবাচাধ্য এই নাভিদ্বাব 
দিয়াই বহির্গত হইয়। মৃত বাজ-শরাবে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন । 
আবার প্রাণ এই নাভি পরিত্যাগ করিলেই নাভিশ্বাস হইয়া 
তাহাব দেহতাগ হদু। স্তরাং এই নাভিউই যোগ সাধনার 
প্রথমস্থান। জীবভূতের জীবন-মবণ যে, নাভিতেই প্রত্যক্ষভাবে 
বি্যমান বহিরাছে, তাহ। সকলেবই সর্বদ। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
ব্রাহ্মণমাত্রেই গণুষ করিবার সময়--প্রাণক্রিয়। জ্বাপক প্রাণ, 
অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই যে পঞ্চপ্রাণ * বা পঞ্চবাযুতে 


নে 








* ত্যানপ্রদীপে'-তন্ধে সষ্টিক্রম ও তন্মাত্রাদি বিচার মধ্যে ১৫৪ পৃষ্ঠায় 
পাঞটাকার--পঞ্চ প্রাণের বিভিন স্থান ও ক্রিয়। দেখ । 
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আস 
পস্ি িা- 


নিত্য ভোজনের পূর্ববে আহুতি প্রদান করেন, তাহার মধ্যে প্রাণ 
বা অপান বাঁযুই প্রধান । দেহের উদ্ধঅঙ্গে ও উদ্ধপথে গ্রাণবায়ুর 
স্থান ও ক্রিয়া, এবং দেহের নিম্পথে ও নিম্নঅঙ্গে অপান বাধুব 
ক্রিয়। ও স্থান নির্দিষ্ট আছে । যে বাযু উচ্ছাস ব! প্রশ্থাসপথে 
সর্কদ বাহির হইযা যাইতেছে, হাহা প্র1ণবাধু, প্রতি শ্বাস-গ্রশ্বাসে 
তাই প্রাণবাযুর জঠিত প্রাণের ক্ষয় হইতেছে । ঘড়ির যেমন 
“দম্‌, দেওয়। হইলে, ধতক্ষণ সেউ “দম” বর্তমান থাকে, ততক্ষণ 
টিক টিক" কবিঘা এক এক দাতে সেই দম্‌ ক্রমে খুলিয়া যাইতে 
থাকে, অনন্তর সেই দম্‌ এবেবাবে শেষ হইলে, ছড়ি আর টিক্‌ 
টিক শব কবে না, অথাৎ সে ঘি আর চলে না, বন্ধ হ্ইয়। 
যায়; জীবেব জীবনবাষু বা প্রাণবাধুও ৫সইরূপ জীবের বিধি- 
প্রদত্ত গ্রাণকূপ দম্‌ ব| 'অজপ!' ফ্ুবাইফ। যাইলে দম্‌ আটকাহয়। 
জখব মরিয়াষাঁয়। “পুজা প্রদীদে ৬৬ পচায় “অজপামন্ত” বর্ণনার 
পাদটাকায় “অজপার গতি" দেখ । প্রতিন্মনে গ্রশ্বাস সহযোগে 
সেই দম্‌ যেমন একট একট বাতির হইতে থাবে, ঘড়ির পুনরাবৃত্তি 
বৃত্তিবন্তায় অথাৎ “পেঞুল।ম? বা দোলপের একবার এদিক একবার 
ওদিক যাইবার মত নিমশ্বা বা নিশ্বাসসহযোগে প্রাণবাধু অপান 
বাধুর আকর্ষণে প্ুনরার নাঁ৬স্থলে ফিরিয়া আসে । প্রাণবাযুর কাধ্য 
উদ্দমুখী, অপাঁন বাধুব কীষ্য অধঃমুখী, প্রাণবাধু যখনই উদ্ধ- 
মুখে বাহির হইয়। ঘায়, অপান বাধু তখনই তাহাকে নিয়মুখে 
আকর্ষণ করিয়! আনে, অপান বাষুর নিম্নমুখী শাক্তঘারাই 
মলমুত্র ও অধঃবামু প্রভৃতি নিঃস।/রিত হয়। যাহাহউক নাভিস্থল 
হইতে প্রাণ ও অপানের এইরূপ আকর্ণ-বিকধণ চলিতে থাকে । 
পান অপেক্ষ। প্রাণবাযুর শঞ্তি নিশ্চয়ই আধক, সেই কারণ 
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অপান বাযুব সাধ্যমত চেষ্ট। সত্তেও প্রাণ-বাধুকে সম্পূর্ণ ধরিয়া 
ব| আকর্ণণ করিবা রাখিতে পারে না। প্রাণ প্রাতিনিয়ত সবেগে 
নাসিকাপথে বাহির হইয়া সাঁধবণতঃ দ্বাদশঅঙ্গুলিদীর্ঘ গতি- 
বিশিষ্ট হয় কিন্তু অপানের আক্বণে দশ_অর্ুশির অধিক 
স্বাভাবিকভাবে ভিতবে গ্রনেশ কবিতে পাবে না) সুতরাং 
প্রতি প্রশ্বাসে ছুই অনুলি দীর্ঘ গতিপিশিষ্ট প্রাণগতি ক্ষয় হইয়া 
যাইতেছে । সাপক, ফোগবলে প্রাণায়ামসাহায্যে তাহাই 
পরিবন্তিত করিরা কমে দ্রীঘজীবী হইসা এবং স্বপুষ্ট দেহ-প্রাণ 
লইয়া সাধনার পথে অধিকতর অগ্রসব হইয়। থাকেন । নাভিকুণ্ড, 
এই সকল যোগ-সাথনার মুলীভত অমূল্য মণিবত্রম্বূপ, প্রাণা- 
পানেব প্রান আগাব ব। পুবা, সেই কারণ, ষটচক্রমধ্যে উহা 
*মণিপুব” * বলিয়া উক্ত ভরাছে । প্রাণ ও অপান জীবে 
ছুইটা অনুল্য ধন, উভয়েব মধো জীবের জীবন-মবণের সম্বন্ধ 
বর্তমান থাকিলেও পবস্পবে থেন গিক দিল নাই | ধেন উভয়েব 
মধো ছুই জন প্রবল পরাক্রাস্থ পালোয্বানেব মত কেবল উহাদের 
পইতাডা চলিতেছে, প্রাণ যেমন গর্বভরে বাহির হইয়া 
আপিতেছে, “অপান' অমনি তাহার পশ্চাতে আক্রমন ও 
আস্ফালন করিতে করিতে উপবেব দিকে ছুটিয়! যাইতেছে, 
তাই প্রাণ যেন পুনরাষ ক্রোধভরে নিয়দিকে অপানের প্রতি থেন 
অনিচ্ছাতেই নাভি পধ্যন্ত দৌডিয়া আসিল, অপান তখন আব 
ছুই অঙ্গুলি নিম্নে 'নাঁভিছুর্গের মধ্যে যেন আশ্রয় লইয়াছে, 
তাহা দেখিয়া প্রাণ আবার আপনবেগে উদ্ধমুখে বাহির হইতেছে, 


* 'পীতাপ্রদীপে_অজ্ঞুনা ও “দ্রৌপদী” অংশ দেখ । 
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অপানও অবসর বুঝিয়া পুনরায় বাহির হইয়া অমনি তাহার 
পশ্চদ্ধাবন করিতেছে । এইভাবে গতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগে 
জীবের জীবন অতিবাহিত ব&্সাঁমীন্ত সামান্য দয় হইতেছে। 
যখন বা যে মুভর্বে গাণ আর অপাঁন্র গতি ফিরিয়। চাহিবে না, 
সেই মুর্তি হইতেই জীবের 'নাভিশ্বাস আরস্তভ হইবে, ক্রমে 
গ্রাণবাধু নাভি হহতে দূরে সরিঘা আসিবে, তাই গথমে 
নাভিশ্বাস হইতে “বগশ্বাস) ভ্রমে হিগাগতিত ও িষ্ভাগত? গাণ 
হইয়া, গাণতাধু জীবদেহ ছাড়ি চিফ যায। সাধনাভিলাষী 
যোগী এই নাভিকুণ্ডে অতি সাবধানে গ্রাণাপানের ছিলন সাধন 
করিতে পারিলেই যোগের প্রথম ক্রিস আবস্ত হয়। রীতিমত 
বুস্তকছার| নাভিস্থানে বিফ্ৎম্গণ বাষু ধারণ করি্য়। রাখিতে 
পাবিলেই গাণ-অপানের যোগ সহভেই সাধিত হইয়া থাকে। 
তখন নাভিপদুস্থিত ম্ণালপথে সেই গ্রাণথাপান মিলিত বা 
(ফোগস্দ্ধ বাষু গবিষ্ট হইয়া “বু'গুলিনী” নামক জীবের শেঠ বা 
জবনী-শন্তিকে স্পন্দিত কবে। গুরকৃতিরূপা মহাশক্তি তখন 
জাগরিতা হইয়া বাঁ চৈতহলা বরিষা সেই যৌগিক-বাধুর 
সহযোগে সাধকের যঠচক্র ভেদ বরিতে অগ্সব হন। ইহাই 
“কুগুলিনী-চৈতন্” এবং ইহাই ফোগসিছ্ধির গুধান কাধ্য বা 
উপায় বলিতে হইবে । (পুবশ্চরণঞ দ্ীপে-কুণ্ডলিনী-চৈতন্থয 
সঙ্গন্ধে অনেক কথ। বলা হহয়াছে , পাঠক, তাহাও বুঝিয়া লও |) 
মন্ত্র) ঠা) লয় ও রাজ” «এই চতুর্কিধ * যোগসিদ্বিকৎ 
মুূলকাধ্য মুলাধারস্থিত কুগুলিশীঙ্গকক চটৈত্ন্ত করা। তাহাই 


'জ্ঞানপ্রদীপে” ১ম ভাগে চতুর্রিধ যোগ বর্ণনা দেখ । 
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নাঁদলিদি বা ম্ঙগচৈতন্ত বলিবাঁ কথিত । সাধক, পরে তাহাব 
রীতিমহ অভ্াস্ছার! ইহাব আবও গভীরতর রহস্ত অন্তভব 
কবিকে ক | 

নাভিচক্রে উন্দ উভয় বা সতত পরিভ্রমণ করিতেছে; 
সাধক, 'এঈ বাখুব অভি মনের এবা স্থাপন কব, অর্থাৎ নাভিতে 
একাগ্রভাবে আঅনঃসহহোগ কব, তাহা হইলেই হঠাদি-যোগের 
ক্রিবা সঙ আরস্ত হইবে। নাভিস্থিত বাম স্িান্বরূপ, মন 





চিনাত্িকী, সেউ' কারণ নাভিচন্রেই চক্র ৪ শ্র্ধোর মিলন- 
জনিত তোগা আপি হয । আবার ভগবান বলিয়াছেন, 
নাভিচিন রান্দকর এমহকজঃ? স্বকপ, উহাব অভিত পাবণ “বিন্ব, 
শুকরের মিলন হউজেউ শিবশক্কিব সংযোগ ভইযা থাকে, তাহাই 
ফোগ-সাপনাব হলফ | আসল কথা, নাভিচব্র-চিস্থাই এম্সণে 
যোগীব €খছ কাঙা | শীভগবান বলিয়াছেন £5 

45 রি ক্িতোত্রঙ্গা হৃদিমধো চ কেশবঃ | 

শপ্রব কাল জ্ঞেয হ্িস্ত।নং মুত্তি দাঁষফকৎ ॥৮ 

নাভিতে বা মণিপরন্চক্রে রক্তবর্ণ ব্রশী জদয়ে বা অনাহতত- 

১৫ নলনণিসদূশ নিম, এবং শিবমি বা সহলাবচত্রে স্বচ্ছ 
স্বাটিকসদুশ শদৃব অবস্থিত রহিয়াছেন। এই তিন স্থানই 
সাদবের মুন্তি-প্রদায় । তাত *গরুব্রগী। খরুবিষু গুরুদ্দেবো। 
মহেশ্রককপে» চিন্বা গু প্রশাম করিবার সময় উক্ত স্থানত্রয় লক্ষ্য 
কবিবাব বিধি আছে বিকল পৃষ্ঠ দ্রেখ। মহা-. 


গর্কুতির আদি এ ও স্টিতত্বের মধ্য দিয়াই সকল জিনিসের 
মুল সভেমন বরিতে হহবে । এ ক্ষেত্রে যোগ-শক্তির উদ্বোধনের 
গনপ্ প্রুখমে সেই রজোগুণাত্মিকা স্থমনোহর রক্তোত্পলবূপ 
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নাভিমধ্যে কুগুলিশীরূপিনী রক্তবর্ণী কামনীদেবাকে চিন্তা 
কবিতে হইবে ।* দুঢ প্রতিজ্ঞ সাধক, তাহা হইলেই অনতিকাল 
যশ্যে তাহার প্রত্যক্ষষল অনুভণ করিতে পারিবে । হাহ! 
»ইলেই প্রথম মুলাপারস্থিত! কুগুলিনী-শক্তি মে জাগরিতা 
হয়া স্ুণম্াপথে প্রবাহিতা হইবেন, তখন সাধক তাহা স্পষ্ট 
জবয়ঙগম করিতে পারিবে । জীবের মেরুদণ্ড-নধ্যস্থিত স্ুযুষ্নাপথে 
মণালসদুশ একটা অভি সুম্ম তন্ত মূলাধার হইতে সহশ্লার পখান্ত 
পরিচালিত আছে, তাহাতে ঘটুচক্রবণিত কখলগ্ুলি পরপর 
বিন্যস্ত রহিযাছে । এ সকল যথাস্থানে বশদ৬াবেই বর্ণিত 
হইবে । এক্ষণে সাধকের কেবল জানিযা রাখ! আবশ্তাক যে, এই 
নাভিপন্ম হইতে মুণাপাকারে তিনটা ক্ম্্ তথ তিনদিকে 
প্রবাহিত হইয়াছে । একটী উহার ঠিক পশ্চাতে “ঘণিপুরচক্রে»। 
ছিতীয়টা উদ্ধমুখে “সহস্ারে” এবং ত্ৃতীযটা অধোমুখে “মুলাধার, 
পযন্ত গিষাছে। কিন্ত এই তিন পথহ ছুগদ্ধারের ন্যায় স্থুদরূপে 
আবদ্ধ, কেবল মুলাধাবস্থিত চৈতন্যময়া কুগুলিনী-শক্তির সাহায্যে 
তন্তৎস্থানে গমন কব! যাইতে পারে। স্বতরাৎ নাঁভিপত্স 
উন্নজ্ঘন করিয়া কোন ক্রমেই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা 
যায় না। তবে এইরূপ সাধনায় যখন সাধকের তিন পথই মুক্ত 
হইবে, তখন যে পথ দিয়া ইচ্ছা সেই পথ দিয়াই প্রাণবায়ু 
সহযোগে কুগ্ডলিনীকে পরিচালনা করা যাইতে পারিবে । 
যাহাহউক, সাধক এতক্ষণে “মণিপুর-মাহাত্ম্যয বোধ হয় 
অনেকট। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। পূর্বে বলিতেছিলাম, 
ভৃতশুদ্ধি-সাধনায় প্রথমে মণিপুরে চিন্তা এবং তাহাতেই দৃষ্টি- 
স্থাপন করিতে হইবে । সাধক, পুজাপ্রদীপ নির্দিষ্ট প্রাথমিক 


২০০ যোগদীক্ষাভিষেক। 
৮ শীীশীশাাাীক শা ীািািিশািাাীতিইি 
স্থল ভূতশ্রদ্ধির পূর্বক্ৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া সরলভাবৰে আসনে 


উপবিষ্ট হইবে। স্বস্তিকাসন, পদ্ধমানন ব! যে কোন আপনে 
স্থবিধা সেই আসনেই বসিবেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । 
তবে নাভিদেশে দৃষ্টঙ্থাপন করিতে হইলে নিব্লধুখে অবস্থান 
করিতে হয়, শ্রুতরাৎ সেই সময় বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন 
বাভাবিক; অতএব যোগাভিলাধী প্রধত্রসহকারে প্রথমে 
সেইরূপ করিয়াই কিয়তক্ষণ মনে মনে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে 
ব। «পূজা প্রদীপে” মনের চিন্তাশৃগ্ভতা অংশ দেখির| কাধ্য করিবে 
তাহাহইলেই মন.অনেক্টা স্স্থির হইবে। তথন নিম্নলিখিতরূপে 
ভূৃতশুপ্ধির অস্ঠান করিতে হইবে । গুকপবন্পবাদিই ভূতগুন্গিব 
অতি গুহা সঞ্ষেত যাহ। বর্ণিত হইতেছে, সাধক তাহা অতি 
মনোযোগ সহকারে অবলঘ্বন কবিবে। ইহ! অপেক্ষা ভূতশুদ্ধিব 
অন্ত সহজ উপাঘ আর নাই এবং ইহা অপেক্ষা সহজে আর তাহা 
ভাষায় পরিব্যক্ত হইতে পাবে বলিয়। বোধ হয় না; কারণ তাহ! 
কেবলই সাধকের অন্ুভবনিদ্ধ বস্ত। সাধনাকাক্ষি, তখন বেশ 
সরলভাবে নিমীলিত নষনে উপবেশন করিয়া কিয়ৎক্ষণ মুলম্স্ 
দ্যান ব। জপ করিতে করিতে চিন্ত। করিবে * যে--আমি যেন এক 
অনন্ত সাগরমধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থান 
করিতেছি। সে ম্হাসমুদ্র প্রকৃতই অনন্ত, কোনও দিকে তাহার 
কুলকিনার! কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না, কেবল অসংখ্য 
জলতরঙ্গ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আপিয়। সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর 
প্রতিহত হইতেছে । দ্বীপের উপর অন্য জনমানব আত্মীয়-স্বজন 
বলিয়া আর কেহই নাই, কিন্ধ একটা পরমাদুত কল্পবৃক্ষ, তাহার 


* 'পৃজী প্রদীপের' মধ্যে একথ| বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। 
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অপূর্ব শোভা বর্ধন করিতেছে । বৃক্ষটা প্রকতই বিচিত্র ! 
কত অভিনব স্থরভি-পুষ্প তাহাতে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার 
সৌরভে চারিদিক আমোদিত; আবার কত স্থমনোহর সুমিষ্ট 
ফলভারে তাহার প্রতি শাখা প্রশাখ। অবনত, বিবিধ বর্ণের 
পক্ষী সেই বৃক্ষে বসিয়া মনের আনন্দে নাম মন্ত্র গান করিতেছে, 
মৃছুমন্দ ন্িপ্ধ পবন হিল্োলে চারিদিক স্থুশীতল, সংসারের সকল 
জ্বালা-যন্ত্রণা-পরি্মন্য এমনই পবিত্র স্থানে সাধক নিরালম্বভাবে 
সেই বৃক্ষমূলে নিজ আসন পাতিয়। থেন উপবিষ্ট রহিয়াছে, আর 
একাগ্রমনে তাহার ইষ্টচিস্তা করিতেছে । এইভাবে কিয়ৎক্ষণ 
অতিবাহিত হইলে, সাধকের চিত্ত অপেক্ষারুত স্থির হইবে। 
তখন সে দেখিবে, সাগবের সেই উত্তাল তরঙ্গগুলি যেন 
ব্রমে ভীষণরূপ ধারণ করিতেছে, ঘেন গুতিমুহর্তে তাহার সেই 
দ্বীপটাকে গ্রাস করিবার জন্য নুশংসভাবে আক্রমন করিতেছে । 
বস্তৃতঃ সে অবিরত তরঙ্গাধাত বা তাহার আক্রমণবেগ ক্ষুদ্র 
দ্বীপটার পক্ষে সহ করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়। পড়িল । দেখিতে 
দেখতে দ্বীপটী অনন্ত সাগরের অতলগ্ভে ত্রমে বিলীন হইল । 
কিন্ত সাধক ঠিক একইভাবে বসিয়া আছে । তাহার আসন 
তিলমাত্রও আন্দোলিত হয় নাই। 

এক্ষণে ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটা কথ বলিবার আছে। 
ভূত অর্থাৎ পঞ্চভূত- _ক্ষিতিঃ অপ, তেজ, মরু ও ব্যোম; 
অর্থাৎ পৃরথ্থী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ । এই পঞ্চভূতসহযোগে 
বিশ্বত্রঙ্মাণ্ড বিনিশ্মিত। বিশ্বকে শৃন্যময় চিন্তা করিতে হইলে, 
প্রথমে এই পৃথী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে 


বা শূন্যে লয় করিতে হইবে । অনন্তর ভূতপঞ্চকবিনিশ্মিত 
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্ুব্র-্রহ্মাগুরূপ এই শরীরও অনন্ত আকাশে লয় করিয়া নৃতন 
দিব্য-দেহের প্রতিষ্টা করিতে হইবে, ইহাই “ভূতশুদ্ধির মূল বা 
প্রকৃত উদ্দেশ্য | 

ইতংপূর্ব্বে যে অনন্ত সাগর ও তদন্তর্গত ক্ষুত্র দ্বীপের কথা 
বল! হইয়াছে, তাহা বাহৃ-পঞ্চভৃতের বিলয়-সাধনের উদ্দেশ্টে 
জানিতে হইবে । বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের কোথায় কি আছে, তাহার 
কোনও স্থিরতা নাই, সে বিষয় গভীর ও বিস্তৃতভাবে জানিবারও 
বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তবে সেই সম্গ্র পৃথীতত্বের সমস্টি- 
স্বরূপ সেই ক্ষুদ্র ্বীপটাই সাধক আপনার স্থবিধার জন্য এক্ষণে 
কল্পনা করিয়া লইয়াছে। সাধকের সেই কল্পিত ভূমিট্রকু 
ব্যতীত বিশ্বমধ্যে আর যে কিছুই নাই, তাহা অনন্ত মহানগরের 
সেই বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । সাধক, 
যেখানে ব। যে অবস্থায় বসিয়াই সাধনা করুক না কেন, তখন 
সে ব্যক্তি তন্মক্ভাবে এই বিরাট অর্ণবান্তরগত ক্ষুদ্র দ্বীপ ও 
তাহার উপরিস্থিত কল্পবৃক্ষ এবং স্বীয় আনন ব্যতীত আর কিছুই 
মনে করিবে না, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রদ্ধীপৰপী পৃথীটুকু মহা- 
সলিলে লয় করা তখন বিশেষ কষ্টপাধ্য হইবে না। অর্থাৎ 
একটিমাত্র সেই প্রবল তরঙ্ষেই তাহা তখন অনায়াসেই অতল 
অর্ণবমধো বিলীন হইবে । পৃথাদি এই যে পঞ্চভৃত, কিরূপে 
স্থষ্ট হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ববে সাম্রাঙ্যাধিকার বর্ণনায় 
শ্লীঙ্ীযোড়শীমুখে উক্ত হইয়াছে, পাঠকের নিশ্চয়ই তাহা স্মরণ 
আছে। সেই পরব্রহ্ম হইতে পরা প্রতি বা মায়! এবং তাহা 
হইতে ক্রমে এই ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে । উক্ত পঞ্চ- 
ভূতের অবস্থা ও গুণাদি সম্বন্ধে এক্ষণে সাধকের সামান্ত বুঝিয়া 
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বাখা আবশ্যক । 
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থূল, সুস্ত, যাহা কিছু 
আছে, সে সমস্তই পঞ্চভৃতাত্মক ) তথ্যতীত অন্য কিছুই নাই, 
অথবা যাহা আছে, তাহা যে পঞ্চতত্বাতীত অব্যক্ত পরত্রহ্গস্বরূপ 
সে বিষয় পাঠক বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছই। এই 
পঞ্চতত্বের প্রথম বা আদিতত্ব আকাশ, আকাশ হইতে বাযু, 
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিকীর 
উৎপত্তি হইয়াছে । আকাশ যেমন এই পঞ্চতত্বমধ্যে আদিতত্ব, 
পথ্থী সেইরূপ শেষতত্ব। স্থতরাং শেষতত্বে সমস্তই বর্তমান 
অর্থাৎ পৃথিবীতে পৃথ্থী ব৷ মৃত্তিকা ত আছেই, তথ্বতীত জল, 
অগ্নি, বাধু ও আকাশ এ সকলও আছে । তত্বপঞ্চকের রূপ ও 
গুণ সন্ধে বলিতেছিলাম, সাধক সর্বদা তাহা স্মরণ রাখিবে। 
পথীতত্বের বপ--“পীতবর্ণ", ইহার গুণ-গন্ধ”। জলতত্বের 
বূপ-_“শ্বেতবর্ণ, ইহার গুণ_-'রস' | অগ্রিতত্বের রূপ--“রক্তবর্ণ” 
ইহার গুণ_“রূপ'। বাধুতত্বের বূপ--'নীলবর্ণ”, ইহার 
গ্রণ__স্পর্শ । আকাশতত্বের প--“সর্ববর্ণ” ইহার গুণ_-'শব' | 
বিশ্বপিণ্ডে যাহা আকাশ হইতে ক্রমে স্থলে পরিবর্তিত হইয়াছে, 
তাহাই ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই গ্রণপঞ্চকের 
পরিণতিরূপ পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে সমুদ্ভুত জীবপিওও 
সেইরূপ গন্ধ, রস, কপ, স্পর্শ ও শব্দের গ্রতিলোম গুণযুক্ত পঞ্চ- 
তত্বের সমষ্টি বুঝিতে হইবে । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন $-- 
“পঞ্চতন্বাংভবেৎ সৃ্টন্তত্বেতত্বং বিলীয়ুতে 1” এই পঞ্চতত্ব 
হইতেই সমস্ত স্ষ্টি হইয়াছে, এবং সেই তত্বময় সমস্ত হৃষ্টিই 
পুনরায় তত্বেই বিলীন হইবে । ইতঃপূর্বব সাগরান্তর্গত যে ক্ষুত্ 
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হ্বীপটির কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে কল্প বৃক্ষস্থিত ফুল, ফল ও 
কুজিত বিহঙ্গাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য 
জীবোপভোগ্য পৃরথ্বীসম্তীত পঞ্চতত্বের বিকাশ । পাঠকের বোধ- 
সৌগমার্থে আরও খুলিয়া বলিতেছি। পূর্ধে উক্ত হইয়াছে, 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পঞ্চভৃতের এই পাচটী গুণ, জীব 
বিধিপ্রদত্ত চক্ষু-কর্ণাদি তাহার পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্তই 
উপভোগ করে। কর্ণে শব্দ, ত্বকে স্পর্শ, চক্ষুতে রূপ, জিহুবায় 
রস, এবং নানিকায় গন্ধ, এইভাবে পঞ্চভৃতের সম্যক উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । এক্ষণে সাধক দেখ, সেই ছ্বীপটী সাক্ষাতভাবে 
পৃ্থীতত্, তাহাতেই সমুস্ভত অদ্ভুত গুণপঞ্চক এখনও অন্থভব 
করিতেছ। এ যে বিহঙ্গের “কলশব্ব» উহাই পৃথিবীর 
প্রতিলোম ক্রিয়াসঞ্কাত আকাশ-তত্বের গণ; তাহার পর বৃক্ষপত্র- 
সঞ্চালিত মৃছুমন্দ “পবনহিল্লোলে” স্পর্শিতভাব* উহার দ্বিতীয় 
বায়ুতন্ব ; তৃতীয় “রূপ” বিচিত্রবর্ণের «পুষ্প ও বিহ্ঙগদেহ' 
প্রভৃতিতে পরিস্ফুট ; বিবিধ “রসাল ফলগুলি” উহার চতুর্থতত্ব 
“রস'-গুণবোৌধক; এবং “পুষ্পের স্থমনোহর সৌরভরাশি” উহার 
পঞ্চম গুণ “গন্ধ"-তত্বের বিকাশ করিয়া দিতেছে । সাধক, ্বীয় 
ইন্দ্রিয় সাহাযো এখনও সমস্ত স্পষ্টই অন্নুভব করিতেছ। এস্থলে 
পঞ্চতত্বের গুণপঞ্চকসহ সমস্তই একাধারে বিদ্যমান । ভূতসিদ্ধির বা 
ভূতশুদ্ধির প্রারস্তে বাহা-পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্ুভাব্য বাহা-পঞ্চভৃূত বা 
তত্বপঞ্চক সাধন সৌকধ্যার্থে অতি ক্ষুত্রায়তনে সঙ্গিবিষ্ট, সাধক 
বেশ তন্ময় হইয়া তাহা চিন্তা করিতেছ, সহসা! সেই সমুদ্রোখিত 
তরঙ্গাঘাতে তাহ। অতলজলে ডুবিয়া গেল, পূর্থী পঞ্চতত্বে আপন 
অপূর্ধব বিকাসসহ জলতত্বে লীন হইল । সাধক বাহ-পঞ্চতত্বের 
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অতি স্থুলভাব জলে লয করিয়া এখন কেবল তদগতচিত্তে সেই 
অনন্ত জলরাশিকে চিন্ত! করিবে, অনন্তর সেই জলের তরঙ্গমধো 
তরঙ্গলমূৃহের অবিরত ঘাতপ্রতিঘাতে জলেই তেজ বা অগ্রির 
বিকাশ দেখিতে পাইবে, এবং এক্ষণে তাহাই চিন্ত! করিবে, ক্রমে 
সেই অগ্রি যেন বাড়বানলে পরিণত হইয়া সমুদ্রের সমস্ত জল ক্রমে 
পরিশুক্ক হইয়া বাইবে । তখন কেবলই অগ্রি, চাবিদিক অগ্নিময়, 
ঘেন অগ্নিরই সমুদ্র আগুণ ধূধূ করিতেছে; সাধক, এখন যেন 
মহাচিতাগ্রিমধ্যে আশঙ্কিতভাবেই উপবিষ্ট । অগ্রিমধ্যে লৌহখগ্ড 
যেমন লোহিত-বর্ণ ধারণ করে, সাধকের সর্বাঙ্গ তখন যেন 
আগুনে জলিয়া লাল হইয়া উঠ্ভিয়াছে। সে আগুন, প্রথমে 
বাযুতন্তের সহিত যেন লক্‌ লক্‌ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল, 
বাষ্মগুলের সহায়তায় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। 
বিশ্বের স্থুলতত্ত, পৃর্থী ও জলসম্তৃত যে ইন্ধন এতক্ষণ অগ্নিরূপে 
জ্বলিতেছিল, ক্রমে তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল, অগ্রনিতে লয় 
হইয়া গেল, অগ্নি আর কাহাকে লইয়! তাহার শক্তিসামর্থ্য প্রকাশ 
করিবে? সুতরাং তখন স্বভাবতঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, অনস্ত 
বায়ুমগুলে আশ্রয় লইল,তাহার শেষ শিখ। বাযুতেই লীন হইল। 
ভম্মসার যাহ। কিছু পড়িয়াছিল, ক্রীড়াপরায়ণ বায়ু অগ্নির অভাবে 
কিয়ৎক্ষণ তাহাদের লইয়াই ক্রীড়া করিল, কিন্তু পরক্ষণে সেই 
তস্মস্তপ কোথায় উড়িয়া উধাও হইয়! গেল, বাষু তাহার অনস্ত 
ক্রোড়ে তাহাদের আশ্রয় প্রদান করিল, সব লয় হইয়া গেল। 
সেই প্রবল প্রভঞ্জন এতক্ষণ ক্রীড়া করিয়া যেন অতীব পরিশ্রাস্ত- 
ভাবে ধাঁরে ধারে নিস্তেজ হইয়া! পড়িল, অবসাদে তাহার অঙ্গ 
যেন শিথিল হইয়া গেল, স্বদুমন্দভাবেও সাধকশরীরে আর তাহা 
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০ 


অনুভূত হইল না, অনন্ত অপরিসীম আকাশ-অঙ্গে যেন ঢলিয়া 
পড়িল, আর তাহার অস্তিত্বমাত্রও বোধ হইল না, সম্পূর্ণভাবে 
আদিতত্ব ব্যোম বাঁ আকাশেব মধ্যে বায়ু তখন বিলীন হইয়া 
গেল। সাধক, এখন সমগ্র বিশ্ব একেবারে শুন্যময়, আর 
কোথায় কিছু নাই, বিশ্বব্রন্ষাণ্ড নিস্তবূ, নির্বাত, নিরুপদ্রব । 
একি অদ্ভুত মহাশুন্য! বাহ্‌ভূ তপঞ্চক ধীরে ধীরে এইভাবে লয় 
হইল। পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাসের দ্বারা যখন এই চিন্তা! 
সাধকের হৃদয়ে দুীভূত হইবে, তখনই এই “বাহৃভূতশুদ্ধি? 
এক প্রকার শেষ হইবে । এক্ষণে বলিয়া রাখা আবশ্তক বাহ্‌ ও 
অন্তরভেদে ভৃতশ্তদ্ধি বিবিধ । এতক্ষণ যে বিষয় উক্ত হইল, 


তাহাই বাহ্যভূতশ্রদ্ধি; ইহাদ্বাব৷ বাহাভূতপঞ্চকের লয় ও বাহা- 
বিক্ষিপ্ত চিত্তের চাঞ্চলা বিদুরিত হইঘা মকল পৃজা-অর্চনা ও 
যৌগ-সাধনাব মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । কিন্তু পূর্ব সংস্কার- 
পুষ্ট চিত্তের অন্তনিহিত বিক্ষেপ বা তাহার সহায়ক পাপপুরুষের 
হস্ত হইতে এখনও সাধকের সম্পূর্ণ নি্ষতি নাই। তাহা হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে হইলে, প্রাণাযামাদি ক্রিয়াদ্বারা অন্তত -তশুদ্ধি- 
মহযোগে তাহার লয়সাধন অভ্যাস করিতে হইবে । অন্তর্্তি- 
শুদ্ধিই সমগ্র যোগের সারধন--ফট্চক্রভেদ | সাধক খুব মনোযোগের 
সহিত যোগান্ুষ্ঠানের একমান্্ পথ নিম্নলিখিত ষট্চক্র নিরূপণ 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হও । অন্তভূতিশুদ্ধি * ইহারই 
অন্তরমধ্যে যথাসময়ে বর্ণিত হইবে । 


সপ 





সপ অপ্তর 


ক “পুজা প্রদীপে-_ভূতশুদ্ধি অংশে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে বল! হইয়াছে; 
দেখ। 
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স্উ্চ্ভ্রুক্নিলশ্প্পি 2 
“অথ তস্ত্রান্ুমারেণ ষট্চক্রাদি ক্রমৌদ্গতঃ | 
উচ্যতে পরমানন্দ নির্বাহ প্রথমাঙ্কুরং ॥” 
“নিগমকল্পলতিকা” তন্ত্রে শ্রভগবান বলিয়াছেন £-- 
*তত্বজ্ঞানং পরংজ্ঞানং জ্ঞানমধ্যে প্রতিষ্িতং | 
ষট্চক্রাভাসনং জ্ঞানমাদিভূতং ন সংশয় ॥৮ 








সি 


এই ষট্‌্চক্রের সাধনালন্ধ জ্ঞান ব্যতীত আত্মজ্ঞান, তত্তজ্ঞান 
বা ত্রহ্মজ্ঞান কিছুতেই পরিপুষ্ট হয় না। নন্তায়, 'তবশেষিকণ 
“সাংখ্য» পাতঞ্জল,, “মীমাংসা, “ভক্তিস্ত্রঁ ও «বেদান্ত এই 
সপ্তদর্শনেরই আদিভৃত সাধন জ্ঞান কোন না কোন বিধানে 
ষট্চক্রের গুঢ সাধনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে । প্রাচীনকালে 
দর্শন শান্ত্রগুলি শ্রগুরুনির্দিষ্ট গুহা সাধন বিজ্ঞানের সহিত পঠিত 
হইত, তাহাতেই সাধকগণ সেই পরমবস্তর প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান 
লাভ করিতে পারিতেন। অধুনা কেবল দার্শনিক বিচার মাত্র 
পণ্ডিতদিগের মৌখিক জ্ঞান বা বাক্পট্ুতারূপ পাণ্ডিতালাভ 
হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন বা তাহার যথার্থ 
অন্থভূতি আদে হয় না। ফলে--সাধনরাজ্যে অধিকাংশই যেন 
আত্মগ্রবঞ্চকরূপ বাক্যবাগীশ হইয়। .উঠিয়াছেন। দর্শন 
অর্থে-_কেবল 'পঠন-পাঠন বা শ্রবণ ও কথন্‌? নহে, প্রত্যক্ষ- 
রূপেই "দর্শন, বা “দেখা, । যোগ-সাধন। ব্যতীত সেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানলাভের অন্ত কোনও উপায় নাই। সেই কারণ সকল 
দর্শনেরই মূল সাধন এই যট্চক্র জ্ঞান । 


শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যদেব ও তাহার যট্চক্রমূলক যোগ-সাধন! 
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আধুনিক বেদাস্ত দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাবতার শ্রীমৎ 
শন্করাচার্যদেব ও নিজের জীবনেই পরমপুজ্যপাদ শ্রীমৎ 
গোবিন্দপাদাচাষ্য শ্রীগুরুদেবের উপদেশে “হঠাদিযোগক্রিয়া"র 
ফলে অতি অল্পকাঁলের মধ্যেই অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
ছিলেন। একথা তাহার আদি জীবনী মধ্যে পরে প্রকাশিত 
হইলেও, তাহার স্বরচিত “যোগ-তারাবলী” মধ্যে তিনি গুরুম্গুলীর, 
চরণারবিন্দে সভক্তি বন্দন। পূর্ববক শ্রীসদাশিব প্রোক্ত “লয়াদি- 
যোগের* নিম্লিখিতরূপে যথাক্রম গুপ্ত সাধনেঙ্গিত নিজেই 
করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন--“প্রাণবায়ুর 
রেচকাদি হঠযোগ নিদ্দিষ্ট প্রাণায়াম-সহযোগে নাড়ীসমূহ 
বিশোধিত হইলে, লয়-যোগাত্মক অনাহত কমলের মধ্যে আত্ম- 
বোধ মুলক “মধ্যমা” নাদধবনি আদাই নিনাদিত হইতেছে শুনিতে 
পাঁওয়। যায়, তাহাই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ |” 

অনম্তর “নাদান্গসন্ধান” রূপ উন্নত লয়যোগ ক্রিয়াকৌ 
সম্বোধন করিয়া যেন সাক্ষাৎ ভাবেই বলিতেছেন £_-*হে নাদান- 
সন্ধন, আমি তোমাকে এইবার নমস্কার করি, “ত্বাং সাধনং 
তত্তপদস্তয জানে” বা ত্বাং মন্সহে তঞ্ডপদং লয়ানাম” অথাং 
তোমাকেই তত্বোপদেশের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানি, অথবা আমি 
জানি-_-লয় সমুহ মধ্যে তোমাকেই “তত্বপদ” কহে ।” 

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন_-"উড্ডিয়ান, জালম্ধর ও 
মূলবন্ধনাদি মুদ্রাসহযোগে 'মুলাধার, চক্রস্থিতা সর্পাকার! প্রস্থপ্ত। 
কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হইলে, পৃর্বকথিত 'প্রাণায়ামসিদ্ধ 
প্রাণবাসুর “প্রত্যন্ুখত্বাং অর্থাৎ পশ্চিম বা পশ্চাৎ মুখত্ব হেতু 
পুষ্ঠদেশস্থিত মেরুদণ্ডের অন্তত ক্ুযুগ্নানাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্টা 
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প্ট-১- 
হন, তাহাতে বায়ুর গমনাগমন গতি মৌচন হ্হয়া থাকে ।” 

“মূলাধার চক্রস্থিত তেজাভ্বিকা অগ্নিমুখী ত্রিকোণ যন্্রস্থিত 
হুতাশন খিথার আকুঞ্ণচন ফলে ও পৃর্ববোক্ত প্রাণায়ামসিদ্ধ অপান- 
বায়ুর বিহিত আকধণে * সহত্রার” চক্রের অন্তর্গত গপ্ত 
“সো ম১ক্রে? সাক কুগ্ডলিনী সহযোগে উপনীত হন, জীবাত্ম। 
তখন সে সোমচক্র পীড়িত ও তাহা হইতে বিনিঃহ্ত “সোমরসঃ- 
ধার। পান করিষ! ধন্য হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য পুজ্যপাদ 
খধিনগুলী এই অনির্ধচনীয় সোমরস গান করিয়। ব্রহ্মানন্দে 
বিভোব হইয়। থাকিতেন |” 


“পূর্বব কথিত বন্ধত্রবর্ূপ মুক্রাব অভ্যাসফলেই রেচক পুরক 
বিবজ্জিত “কেবলীকুম্তকের আবিভাব হয়। তখন অতি 
সাবধানে “অনাহত" চক্েব অবিরত সাধনায় চিত্ত তথায় 
স্ুস্থিববূপে রক্ষিত হর এবং থোগিগণেরই অঙ্গভবপিদ্ধ কেবলী- 
বুম্তকরূপ শ্রী ব। লক্ষীস্বরূপ স্থিতিশক্তি বা সাধনসিদ্ধি লাভ হইয়] 
থাকে। তখন সাধকের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিন ও মনোবৃত্তি 
সমাক্বপে নিকদ্ধ হইঘ| যাঁয়। এইভাবে যখন প্রাণবাযু উক্ত 
সর্বশ্রেষ্ট কেবলীবুস্তক দ্বার] প্রত্যান্বত হয় ও প্রবুদ্ধা কুগুলিনী 
কর্তক উপভূক্ত হয়, তখন সেই প্রাণগতি, প্রতীচীন্‌ অর্থাৎ 
পশ্চিম বা দেহের পশ্চাৎ দিকস্থিত মেরুদণ্ডেরও পিছনদিক 
ক্ষীণ হইয়। ধায়, তখনই মন কুগুলিনী সহযোগে গুপ্ত স্গুযুত্রার 
অন্তর্থত অতি ুক্ষ্া ব্রহ্মনাড়ী পথে “বিষ্পদান্তরালে” অর্থাৎ 
জ্ঞানহদরাম্মক মহাশৃন্যময় মহাকাশপ্রান্তে বিলীন হইয়া যায়। 


-পুজী প্রদীপে'_ সুক্ষভৃতশুদ্ধি ও পাছুকাঁকমলের বর্ণন! দেখ। 
২৭ 
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এইভাবে অবিরত কেবলীকুস্তকরূপ উন্নত লয়যোগ সিদ্ধির 
ফলে মহামতি €যোগিগণের শ্বাসক্রিয়ার নিরঙ্কুশ উদগত ভাব 
একেবারে নিরুদ্ধ হইয়। যাঁয়। তখন তাহাদের সকল ইন্জ্রিয়েরই 
বৃত্তি সমূহও শূন্য হইয়! যায়, তাহাদের প্রকৃত ভাবে মরুত্য় বা 
পবনবিজয়তা লাভ হইয়া থাকে । লঘযোগের এইরূপ সাধনা- 
দ্বারা ক্রমে উহার অন্তিম অবস্থায় ধীরে ধীরে রাজযোগের 
বিকাশ হইতে থাকে, তখন উক্ত যোগের নিম ও মধ্যক্রম নির্দিষ্ট 
ক্রিয়াবলীর আর প্রয়োজন হয় না, তখন উন্নততম যোগীব 
জাগ্রতাদি কোন অবস্থাতেই ইক্দ্িযাদিজনিত চিত্তের আর বঙ্গে 
উৎপন্ন করে না।” 

[শজ্ঞানপ্রদীপে”ষোগচতুষ্টযেধ ধারাবাহিক বিস্তৃত বর্ণন। 
দেখিলে ও তাহার যথাবথ তাৎপর্য অন্রভব করিলে, যোগাতভি- 
লাষী সাধকগণের যথেষ্ট কল্যাণ সাদ্িত হইবে |] 

অনধিকারীর হস্তে সাধনশাস্্রেব অপব্যবহাব £_ অপুন 
অনধিকাঁরী ব। যোগ সাধনায় অনভিজ্ঞ পণ্ডিত ব। শাস্্রাশী 
ব্ক্তিগণের দ্বার সর্ধদর্শন ও যোগাদি সাধন শাস্ত্রের যেৰপ 
ভাবে ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা দেখিলে 
বাস্তবিক মশ্বাহত হইতে হয়। মুদ্িত ও প্রচারিত ভগবান 
শহ্করাচার্য্যের প্রণীত উক্ত “যোগতারাঁবলী” আদি বহু গ্রস্থেবই 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদি আজকাল সর্বত্র দেখিতে পাওয়| যায়। 
সকল গ্রস্থই কেবল আভিধানিক এব ও কল্লনিক ভাব সম্পদে 
পরিপুষ্ট । সাধনার অতি সামান্য ইঙ্গিত ও উপদেশে যাহা 
সাধকের অতি সহজেই বোধগম্য হয়, তাহাও কেবল জটিল 
শব্দ বাহুল্যে ভীষণ ভারাত্রান্ত ! অনধিকারীর হস্তে ইহা অপেক্ষা 
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অধিক আশা করিবাব উপায় নাই। সমন্তই ঘোর কালপ্রভাব 
বলিতে হইবে । 

শ্রীমন্মহধষিগণও  ষট্চক্র সাধনায় তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া- 
ভিলেন :-__সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য ঘে সাধন! ব্যতীত কেবল 
মন:কলিত অফুরন্তভাবরাশি ও সাধনবিজ্ঞানের শুষ্ক বিচার- 
বিশ্লেষণ ঘারা কখনই তত্জ্ঞান লাভ হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ 
কথা। আদিজ্ঞানী কপিল হইতে ব্যাস ও শঙ্কর অবধি সকলেই 
সেই শিবোক্ত যোগসাধন বাঁ “ষট্চত্র ও কুগুলিনীর উদ্বোধন 
সহযোগে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানাহ্নকুল 
সাধনোপদেশ চিরকালই গুরুমুখগম্য গুপ্ত বিষয় বলিয়া শিবো- 
পদিষ্ট। বিশেষ সত্যাদি যুগত্রয়মধ্যে তাহা! সাধারণ ভাবে 
প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ ছিল। এতঘ্যতীত কেবল সাধারণ 
ভাষার সাহায্যে তাহা যথাষথ ভাবে প্রকাশ করাও অসম্ভব 
বলিয়। মনে হয়। সাধনাধিকারী না হইলে তাহা সকলের 
বোধগম্য হওয়াও দুরূহ । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন £__ 


"তত্ব সমন্বিতং চক্রং ক্রমাভ্যাসেন সিদ্ধতি । 
চক্রাৎ সম্পাগ্যতে জ্ঞান্‌ং জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ প্রপছ্যতে |” 


চক্রসমূহ তত্বসমন্থিত; ইহার সাধনাদ্বারাই সাধক ত্রমে পঞ্কতত্ব, 
তম্মাত্রাতত্, একাদশইন্দ্বিয়তত্ব, অহ্ংতত্ব মহত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ব ও 
চৈতন্তময় পুরুষতত্ব,র এই পঞ্চবিংশতি তত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে । তাহ হইলেই সাধক যোগিবররূপে জীবন্মুক্তিপদ 
লাভ করিয়া ব্রন্মীভূত হইতে পারেন। 

এক্ষণে সেই চক্র কি এবং তাহাদের অবস্থিত স্থান 
কোথায়? শাহাই তিনি বলিয়াছেন £.- 
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“গুহোলিঙ্গে তথানাভৌ হৃদয়ে কদেশকে । 
ভ্রমধ্যেইপি বিজানীয়াৎ ষট্চক্রন্ত ক্রমাদিতি |” 


১। গুহাদেশে-মুলাধার”,। ২।  লিঙ্গস্থান-__“ম্বাধিষ্ঠান?, 
৩। নাভিদেশে-মণিপুর?) ৪ | হাদযে-_অনাহত'১ ৫1 কগদেশে 
_ বিশুদ্ধ' এবং ৬। ভরমধ্যে_-আজ্ঞা” নামক ষট্চক্র বিদ্যমান 
আছে। সাধনার জন্য এই ছয়টা চক্রই সাধারণতঃ নির্দিষ্ট 
হইলেও, সহস্্রার বা চক্রাতীত চক্র লইয়া! সপ্তচক্রই শাঙ্গে ও 
গুরুমুখে সাধারণ ভাবে নিদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইযা থাকে । 'জ্ঞান- 
প্রদীপে” গীতাপ্রদীপে ও পুজাপ্রদীপের মদ্যেও এই চক 
সন্ধন্ধে বিস্তৃত বর্ণন। আছে, সাধক তাহাও এই সঙ্গে দেখিম। 
লইবে। 

হেন শু স্ল্হ্ুাি ন্লাডী- 
স্ত্ভ, _জীবশরারস্থিত পপ ও ব্যক্ত ভাবে সার্ধতিন লক্ষ 
নাভী বিদ্যমান আছে, তন্মধ্ো চতুর্দশনাড়ী মুখ্যা ব। শ্রেষ্ট, তাহ। 
শ্রীসদাঁশিব শিবসংহিতীায় স্পষ্টই বলিয়াছেন -_- 

"সাদ্ধলক্ষত্রয়ং নাডাঃসঙ্ছি দেহান্তরেনূণাম্‌। 
ৰ প্রধানভতা নাত্াস্থ তাক মুখ্যাশ্চতুর্দশ ॥”৮ 

্যুক্না, ইড়1, পিঙ্গল।, গান্ধারী, হন্তিজি হিবকা, কুহু, সরম্ব তী, পৃষ!, 
শঙ্খিনী, পয়স্থিনী, বারুণী, অলম্ষা, বিশ্বোদরী ও যশম্বিনী 
এই চতুদ্দিশটা প্রধান! নাড়ী। ইহাদের মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্লা, 
ও সুযুন্ন! শ্রেষ্টা। আবার এই তিনটীর মধ্যে স্থুযুয়াই সর্দ্শেষ্ঠা 
ও যোগবল্লভা বলিয়া কথিতা, অন্যান্ত সকল নাডীই সর্কদ| এই 
স্যুম্নাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রীসদাশিব 
বলিয়াছেন £-- 
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“তিহ্ম্বেকা সুয়েব মুখ্য। সা ফোগবললভ]। 

অন্তান্তদাশ্রয়ং কৃত্বানাড্যঃ সম্তিহি দেহি নাম্‌ |” 
ষট্চক্র বোধের জন্য এই নাভী তিনটার জ্ঞান বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। ষট্চক্র সন্বন্ধে বহুতন্ত্র ও ফোগশাস্ত্রসমহের মধ্যে 
বিশদও জর্টিল বা সাঙ্বেতিক ভাবে অদেক কথাই লিপিবদ্ধ আছে, 
সে সকলের বিস্তুত আলোচনা এস্বলে আবশহক মনে করি না, 
কেবল তাহার সার মন্দ ও ক্রিয়েপযষোগী বিষয়গুলির মন্মাথ 
এস্থলে বর্ণিত হইতেছে । সাধনা ভিলাঁষী ব্যস্ভি মান্রেরই 
“শুগুরুপাছুকা বমল” দৃঢ় ভন্ভতিযোগে চিন্তাপুকক বিশদ 
মনোযষোগসহকাবে এই অংশ তালোচনা 'বরিলে সহজেই 
ষট্চক্ররহস্য অনেকটা হৃদয়ঙগম কহিতে পারিবে । 

“সাধনগরদীপে” (প্রথম খণ্ড তন্ত্ররহস্তে) বর্ণিত সাত্বিক বা 
দিব্য ভাবান্ুগত পপ্চহকাক্তত্বের ভূতীযতত্ব “মতস্তসীধনার 
বিষয় পাঠকের নিশ্চই ম্মরণ আছি । সে স্থলে উক্ত হইয়াছে :-_- 

“ইড়া ভাগীরথীগন্গী, পিঙ্গল| যমুনা নদী | 

ইড়াপিঙ্গ লয়োমধো সুযুয়া চ সরস্বতী ॥” 
সাধক নিজ দ্রেহাভান্তরস্থিত হুক্্ানাড়,রূপা উক্ত নদীত্রয়ের 
কথা একবার মনে কর। এই নাড়ী তিঃটা মুলাধার চক্র হইতে 
আজ্ঞাচক্র পধ্যন্ত বিত্ত *হিফাছে বিত্ত ইহাদের মধ্যে বেহল 
্যুষ্নাটী তাহারও উদ্ধে শ্যে ভদ্বরন্ব, বা হক্ঘতালু পর্যন্ত বিন্ৃত 
রহয়াছে। 

মানব দেহের মধ্যে সুমেরুপর্বত বা মেরদণ্ড অর্থাৎ 
সাধারণতঃ যাহাকে “শিরদাড়া বলে (পুজাগুদীপে-'শতি তত 
ধ্যানরহস্ত” অংশে স্থমের পর্বত ও উমা বা হৈমবতী অংশ দেখ) 
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পদদ্বরের ব! উরুসন্ধির উপর হইতে অথবা মলদ্বারের কিঞ্চিৎ 
উপর হইতে পুষ্ঠদেশেব ঠিক মধ্যস্থল দিয়া যে অস্থিশ্রেণী দণ্ডাকারে 
উদ্ধলম্বভাবে বিস্তত বহিয়াছেঃ যাহার উপর মানবের মস্তক 
বা মুণ্ডটী রক্ষিত আছে, সেই মেরুদগুমধ্যে বরাবর একটা গুপ্ব 
ব। সাধারণ চক্ষে অনৃশ্য একটী রন্ধ, বা ছিদ্রপথ আছে । জীবিত 
অবস্থায় তাহ! মন্ত। নামক দৈহিক এক প্রকার ধাতু ব] পদার্থের 
মন্তর্গত হইয়াই অবস্থান কবিতেছে। 

সপ্ত £--পূর্্বে উক্ত হইয়াছে-মানবদেহ 'পঞ্চভুত-_ 
সঞ্কাত, এক্ষণে আবও একট স্ক্্মরভাবে বুঝিতে হইলে, সেই 
পঞ্চভূত থে “সপ্রধাতু' সহযোগে পরিপুষ্ট, তাহাও সাধকের 
জানিয়া রাখ। প্রয়োজন । সপ্তধাত যথা--রস, বক্ত, মাংস, 
মেদ, অস্থি, মচ্জ1 ও শুক্র | মানব মাত্রেই নিজ নিজ দেহবক্ষার্থে 
সাহা কিছু উদবস্থ কবে, তাহ! চর্বিত ও লাঁলাযুক্ত হইয়া 
উদরমব্যস্থিত আন্ত্রিক ক্রিয়াবলে, প্রথম ধাতু-__রসে পরিণত 
হয়। তাহা যথাক্রমে স্থল, স্শ্ম ও মল অংশে বিভক্ত হইলে 
উহার মল অংশ ক্লেদন নামক “কফে”, সক্ষম অংশ “রসেরই পুষ্টি 
এবং স্থল ভাগ.বরুত ও প্লীহাদি হইয়া ক্রমে দ্বিতীয় ধাতু 
কত” রূপে পবিণত হয়। এই ভাবে বক্তও তিন অংশে বিভক্ত 
হইলে, উহার মল অংশ “পিত্ত সুষম অংশ “রঞ্ক" রূপে শরীরের 
রক্ত এবং স্কুল অংশ ক্রমে তৃতীয় ধাতু--“মাস? রূপে পরিণত ভয়। 
নাংসও এই ভাবে মাসাংশ কর্ণ প্রবাহে কর্ণমল, স্থক্মাংশ মাংসের 
পুষ্টি এবং স্থুলাংশ চতুর্থ ধাতু-_“মেদে” পরিণত হয়। এইনূখে 
ম্দও ভ্রিঅংশে বিভক্ত হইলে, মলাংশ স্বেদেশোত, শুক্াংশ 
উদর মধ্যে অবস্থিত হইয়া মেদের পুষ্টি এবং স্থুলাংশ পঞ্চম 
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ধাতু--“অস্থিতে” পরিণত হয়। এই ভাঁবে অস্থির মলাংশ নখ, 
স্তন ও লোম, সুক্ধ্াংশ অস্থিসমুহের পুষ্টি এবং স্ুঙ্গাংশ যষ্টধাতু_ 
“ম্জ্জায়। পরিণত হইয়া থাকে । মজ্ঞাও এইভাবে ত্রিবিভাগে 
বিভক্ত হইলে-মলাংশ অশ্রু ও নেত্রমল, হুক্াংশ মজ্জার পুষ্টি 
এবং স্থুলাংশ সপ্তম ধাতু-শুত্রে” পরিণত হইয়া থাকে ।॥ অন্থান্ 
ধাতুর ন্যায় শুক্রের মলাংশ নাই। হহ। কেবল হুস্ম ও স্থূল 
বিভাগমাত্রই আছে । স্ুুলাংশ দেহস্ত সুত্রে র পুষ্টি এবং তুক্াং* 
ওজঃরূপে কুগ্ডলিনীশক্তি স্বরূপ হহয়া তৈজসাত্মক সুক্ষ চি 
অঙ্গীভূত হইয়া! থাকে ও জীবের জীবদ্দশামধ্যে সমগ্রশরীে 
তেজের বিকাশ করিতে থা১ক। এই শুত্রধাতু স্ত্রীও পুরঘ 
দেহ ভেদে যথাত্রমে আর্তব ও শুত্র নামেই পরিণত । 

কেহ কেহ মাংসও মেদ স্বতন্ত্র ধাতু না বলিয়া এবই ধাতু 
বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহারা অষ্টম ধাতু ওজ:কে সপ্তম ধাতু 
বলিয়াই নির্দেশ করেন। ওজঃ কিন্ত সপ্তধাতুর অতীতি, সকল 
ধাতুর অন্তিম পরিণাঁতি রূপ সারবস্ত বা শাতিস্ববরপ অষ্টমধাতু। 
যাহ। হউক উক্ত আহাধ্য সামগ্রীই জীবের দেহরন্মনা 1ব্ষয়ে উভ' 
রূপে সহায়তা বরে। টির ব্যভিঝগ এ জ্বল 
বিষম অতি বিশদ্রূপে অবগত হইলেও, সাধ্ধরণ ফাধনাভিলীষী 
পাঠকের স্মরণ রাখা ভাকহ ক যে, তি অস্থিখতেক মধ উত্ত 
পঞ্চম ধাতু মজ্জা বা তাহার “শাস' রূপে বিছ্ধমান থাকে । বড় 
মাছ অথব। পাঠার হাড়ের মধ্যেও তাহা তনেবেই দেখিয়া 
থাকিবে । মহুষ্যদেহের পূর্বকথিত মেরুদণ্ডাস্থির মধ্যেও 
সেইক্ধপ মজ্জ1! আছে, আবার সেই চজ্ভাঁর মধ্যেই ইড়া, পিজা ও 
অন্তঃনলিলা সরন্থতী নারী “নুযন্া, নাড়ী' বিদ্ুমান আছে। ইহার 








২১৬ যোগপাক্ষাভিষেক । 








মধ্যে আরও কয়েকটা নলী বা অত্যন্ত সক্ষম সুক্ম শিরা অথবা বিবর 
আছে। এক্ষণে স্থযুম্না তাহাদেবই বহিবাবরণ বলিতে হইবে । 
যুম্নামধ্যে দ্বিতীয় অন্তর-নাড়ী বক্ভিণী, তদন্তর্গত অসৃতপ্রসারিণী 
চিত্রা-নাডী অবস্থিতা, ইহারই অন্তরে ব্রহ্ষনাড়ী বিদ্যমান 
আছে * | ষট্চক্রস্থিত সমস্ত পন্নঈ এই নাড়ীতে গ্রথিত ব! 
সেই পদ্মগুলিই ইহার এক একটা গ্রন্থি বা গাইট স্বরূপ । ইড়া * 
ও পিক্গল। নামী নাড়ীদ্ধয় ইহার বাটিতে হ্যাক্রমে বামে ও দক্ষিণে 
হই! প্রতি চক্র স্থানে বেনীব ম্যায় জডিত হইয়! গিবাছে। 
অনেক পাশ্চাত্য-বিষ্কায় অভিজ্ঞ শবীবনত্রবিদ শবচ্ছেদন করিয়। 
বলিয়। থাকেন, ইড|॥ পিঙ্গন। ও স্রঘুন্না বলিয়। বা তাহাদের 
বর্ণনাব অন্তর্ূপ কোনও নাডী দেহমধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। 
তাহার! স্থুলদ্শী, যোগসাধনালন্ধ সুত্মনুষ্ট তাহাদের আদৌ নাই, 
তাঁহার পব ইড়াঁদি তিন নাঁড়ী জীবনী-শক্তির সহিতই বিজড়িত, 
জীবনের বা! প্রাণ-বাধুব সহিত তাহাও দেহ ভইতে যেন অন্তহিত 
হইয়া থাকে। বাযু, পিন্ত ও কফেব স্থুল স্পন্দনকপভাব যেবন 
হস্তের মণিবদ্ধস্থিত নাড়ীতে অন্কভূত হয, তেমনই ক্ক্রভাবে 
মূলাধারাদি স্ুক্সবন্থে তাহা যোগীরই অনুভাব্য। যদি 
কোনও জীবিত দেহ ছেদন করিয়া তাহার ক্রিয়ার স্ুক্ষাবস্থা 
অনুসন্ধান করা কখনও সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে না হয়, 
কোন দিন যোগশাস্ত্র-নিদ্িষ্ট উক্ত নাড়ীত্রযের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
তাহাদের সন্দেহ-উক্তি বিচার্ধা বলিয়। গ্রহণ করা সঙ্গত মনে 
করা যাইত । তীাহার। চিরকাল শব ব্যবচ্ছেদই করিয়াছেন, 


“পুজা প্রদীপে”_ কুগুলিনীপুজা' অংশ এবং 'পুরশ্রণপ্রদীপে'-_-ুযুন্টা' বিষয় দেখ । 
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কিন্তু যোগিগণ গুরূপরিষ্ট ক্রিয়াবলে শিবের ন্যায় আত্মদেহই 
ব্যবচ্ছেদ বা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া 
থাকেন । যাহ হউক তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য স্থুলতঃ 
এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই সকল নাড়ীর জ্ঞান একমাত্র 
যোগসাধনা ছ্বারা অন্তরের অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং স্থল দৃষ্টিতে 
শবদেহের মধ্যে ইহা! পরিলক্ষিত হইবার নহে। তবে বাহ 
ভাবে বুঝিতে হইলে, এইরূপ বুঝিতে পার! যায় যে, ইড়া ও 
পিঙ্গলার স্থল ক্রিষা দ্বারা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু সহযোগে 
স্পন্দিত হইয়া ষে হুক্ম নাড়ী-পথে জীবের স্থম্ম-দৃষ্টিতে তাহা 
অনুভব হয়, তাহাই ইড়া ও পিঙ্গলা; এবং স্থযুক্ন। সম্পূর্ণ ভিতরের 
জিনিস, তাহ! প্রকৃত সাধন ব্যতীত কোনওরূপেই অনুভূত হয় 
না, বিশেষ তাহার বিবর এতই স্থন্্ম যে অন্ুবীক্ষণসাহায্যেও 
তাহা পবিদৃষ্ট হইবার উপায় নাই । নুষম্া বা সরস্বতী যে 
অন্তঃসলিল৷ তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে, স্থতরাৎ পাঠকের বুঝা 
আবশ্ক যে, তাহার ক্রিয়া মাত্র সাধনায় অনুভব দ্বারা উপভোগ্য 
একটা অপূর্ব সুক্মাতিস্স্ত্র অন্তরের স্পন্দনমাত্র। . ঠবছ্যুতিক 
তারের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন ছিদ্র না থাকিলেও, যেমন তাহার 
ভিতরে ভিতরে সাধারণের কোন অজ্ঞাত পথে বিদ্যুতের ক্রিয়া 
পরিচালিত হইয়া! থাঁকে, স্থযুক্নার কাঁধ্যও ঠিক সেই ভাবে 
সেই মজ্জার অস্তরে একটা অতি সুক্ষ মৃণাল-তন্তরও এক-শতাংশ 
পরিমিত সুক্মতম পথে তাহার ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে । 
ইহাকে কতকট|'সাহানুভাব্য” (55%77085560) বিষয় বল! যাইতে 
পারে। সাক্ষাৎ ভাবে বস্তর অস্তিত্ব না থাকিলেও, তাহার 
ভাবনাদ্বারা যেমন অনেক সময় তাহার কাধ্য হইয়া থাকে; 
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অর্থাৎ কোনও স্থম্বাহু বা অত্যন্ত রুচিকর অক্-সামগ্রী (যেমন 
আম্রের “আচার”, “কাস্ুন্দি*, 'তেলআম”, “টোপাকুলেরআচার, 
ইত্যাদি কোনও জিনিস) সম্মুখে না থাকিলে কেবল তাহার 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা মনেব চিন্তামাত্রেই যেমন জিহ্বায় লালার 
সঞ্চার হয়, ষট্‌চক্র-নির্দিষ্ট সুযুযা-পথেও সেইরূপ সাধকের সাধন- 
ক্রিয়া-নিদ্দিষ্ট অবিরত ধ্যান বা চিন্তার দ্বারাই প্রথমে তাহ 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে শবচ্ছেদনদ্বারাঁ তাহার যে কোনই 
অস্তিত্বের স্থান মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, তাহা নহে, মেরুদণ্ড 
মধো স্থানে স্থানে ভাবপ্রবাহক নাড়ীসমৃহের বাহা-গ্রস্থির 
(16505) সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে । 

বাহ্গ্রন্থি বা 'প্রেক্সাস্‌্” (21555) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, 
ইহাদের আশ্রয়রূপ সাহান্ঠভাব্য নাভী-(5700109101756০ 10517৮5), 
£সিম্প্যাথেটিক নার্ভ" বিষয়েও কিছু বলিতে হয়। এই নাড়ী-মগুলই 
পূর্বকখিতজীবের পৃষ্ঠদণ্ড বা শিরটাড়ারপে মেরুদণ্ডকে সতত 
অবলম্বন করিয়া আছে। মেরুদ গু (5101781 ০0101017 বা উ6:66- 
972] ০0]0777), মেরুপর্বত বলিয়াও ই হা অভিহিত, একথা পূর্ববেও 
বলা হইয়াছে । ইহা__জীবভূতের স্থম্্ আধাবদণ্ড স্বরূপ 
চতুর্ববিংশতি তত্বের গুঢ আধাঁরভূত স্থুলরূপে কশেরুক নামক 
২৪ চব্বিশখানি সছিদ্র অস্থিদধার। (কতকটা বংশদণ্ডের পর্বের 
যায়) উপর্ধযপরি শ্রেণীবদ্ধভাবে 'পর্বববত গ্রথিত বলিয়াই যোগ- 
শাস্ত্রে ইহাকে পর্বত, ষোগপর্বত, কুলপর্ববত বা স্থমেরুপর্র্বত 
আদি নামে উক্ত হইয়াছে । ইহারই উপরে মানবের 
উত্তমাঙ্গ বা মুগুট়ী বিচিত্রভাবে স্থাপিত। মুণগ্মধ্ো ঘ্বতাকার 
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পদ্দার্থ বিশেষ যাহা জীবের মন্তিফরূপে সদা বিদ্যমান রহিয়াছে 
তাহা এই কশেরুকাগুলির অন্তরস্থিত ছিদ্রপথে পূর্ববর্ণিত 
ষষ্ঠধাতু মজ্জারূপে কতকটা৷ স্ত্রীলোকের মাথার বেণী অথবা যেন 
গোপুচ্ছের সায় নিক্দ্িকে নামিয়া আসিয়াছে । উক্ত ২৪ 
চুব্বিশখানি অস্থির মধ্যে মুণ্ড হইতে নিয়দিকে ক পর্য্স্ত 
মেরুদণ্ডের প্রথম ৭ সাতখানি অস্থিকে 'সপ্তগীবা কশেরুকণ, 
(9৮1) ৮৪:60:8৪, 06 17501) বলে, যোগশাস্ত্রোক্ত ষষ্ট 'আজ্ঞা- 
চক্র? নির্দেশক গুপ্ত স্থান হইতে পঞ্চম “বিশুদ্ধচক্রের” নিপ্সিষ্ট 
স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত। দ্বিতীয় এ “বিশুদ্ধাখ্যঃ হইতে “মণিপুর; 
নির্দিষ্ট প্রদেশ পধাস্ত তাহা নিয় নিয়ক্রমে ১২ বারখানি 
অস্থিকে “দ্বাদ শপৃষ্ঠট কশেরুকা” (]৮৮০1৮০ 00758] ৮০70০1012.2) 
ঈবলে | তৃতীয় “মণিপুর” স্থান হইতে ন্বাধিষ্ঠান, প্রদেশ পধ্যস্ত 
পরপর নিয়দিকে পাচখানি অস্থিকে 'পঞ্চকটীকশেরুকা' (7৮5 
1010027 ড97:05078) বলে । ইহার নিম্নে পত্রকাস্থিঃ (98০00) 
নামে আর একখানি অস্থি আছে । এই অস্থিখানি শৈশবাবস্থায় 
পাচখানি অপুষ্ট কশেরুকাকারে বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু বয়োবুদ্ধির 
,সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া একখানি অস্থিতেই পরিণত হয়। 
ইহারও নিযে আরও একথানি গ্রন্থিল (কোক্িচঞ্চুর ন্যায়) ক্ষুদ্র 
অস্থি আছে-_তাহাঁকে “অনুত্রিকাস্থি, বা পিকচঞ্চু অস্থি (০০০০)%) 
বলে। ইহাও এরূপ মানবের বয়োবুদ্ধির সঙ্গে চারিখানি অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অপুষ্ট অস্থির সমন্বয়ে ক্ষুত্র “ন্কু প্যাচের” ন্যায় আকার 
জ্গাঞ্ত হইয়া! একখানি অস্থিতেই পরিণত হয় । ইহারই নিয় প্রান্তে 
মেরুদণ্ডের সীম! শেষ হইয়াছে এবং মেরুদণ্ডের এই শেষ প্রান্তকেই 
ওপ্ত 'মূলাধার, স্থান বলা হইয়া থাকে । (“সংগীত প্রদীপে*-__ 
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“নাদতত্ব” বর্ণন প্রসঙ্গে মুলবীণাদ্ণ্ড ও তাহার নাদাধার বিষয়ে 
বিস্তৃত তত্ব উক্ত হইয়াছে ।) ৰ 
যাহা হউক মুলাধারাস্তক এই ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থি একত্র 
যেন নিয়মূুখী একথা নিমাত্র ভ্রিকোণ অস্থিতেই পরিণত হইয়াছে । 
মানবের গ্রীবার সর্ধউপরের অস্থি হইতেই এই সর্ধনিক্ন অস্থির 
মধ্য দিয়৷ যে, একটা ছিন্র আছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাও 
প্রায় ভ্রিকোণাকার বিশিষ্ট । তাহারই মধ্যস্থিত মস্তি কীংশ- 
রূপ মজ্জার অন্তরে অন্তরে সেই ত্রিকোণ ছিদ্রের প্রতীচীন ব 
পশ্চাৎ্দিক ধরিয়া! স্ুযুমামার্গ অন্তঃসলিল৷ সরস্বতীর ন্যায় বিদ্যা- 
ূপিনী হ্ইয়া অলক্ষ্যে পরিচালিত হইয়াছে । আর উহার 
উভয় পার্থের ছুই কোণের সহিত সঙ্বন্ধযুক্ত হইয়৷ ও উক্ত মের- 
দণ্ডের বাহিরে সম্মুখদ্িকের ছুই পার দিয়া যে নাড়ীদ্বয় বিলস্ষিত 
রহিয়াছে, উহাঁদেরই সাধারণ নাম “সাহাঁন্ুভাব্য* নাড়ী (59- 
080966০ 175:৮)। এই নাড়ী দুইটীরই অন্তনিহিত অব্যক্ত 
শক্তি অতি হক্মভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বভাবতঃ বাহিরের বিভিন্ন 
স্থলনাড়ীর মধ্য দিয়া দেহস্থিত প্রত্যেক স্নায়ু ও পেশী ভেদপূর্ব্বক 
ক্রমে বিশেষভাবে হৃৎপিগু অর্থাৎ প্রাণহৃদয় ও ধমনীগুলির উপর, 
পরে অস্ত্র ও শিরা আদি যন্ত্রসমূহের ক্রিয়াশক্তি অন্গুলোমভাবে 
অবাধে প্রদান করে । সহসা সে বেগ, সে স্পন্দন, জীব যেন 
যত করিতে অসমর্থ । জীবের জন্মজন্মার্ঞিত কণ্মসংস্কার জাত 
প্রাব্ধবশে ইহাদের ক্রিয়া যেন আপনাআপনি সম্পন্ন 
হইতে থাকে ও প্রারন্ধকাল ক্ষয় হইলেই ইহাদের লৌকিক 
প্রবাহমান ক্রিয়া আপনাআপনি বন্ধ হইয়া যায়। 
তখন সমস্ত দৈহিক যন্ত্র নিক্ষিয় হইয়া পড়ে, তখনই 
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জীবের মৃত্যু হয়। সাধক ট্রীগুরু নির্দিষ্ট সাধনার অলৌকিক 
ক্রিয়া অর্থাৎ বিলোম বা বিপরীত ক্রিয়াবশেই ইহাদের সেই 
স্বাভাবিক কম্ম পরিবর্তিত করিয় নিবুত্তির দিকে প্রবাহিত 
করে, ইহাকেই যমুনার “উজন” বা 'উযানঃ বহা বলে। পরে 
এই কথার তা্পধ্যও বর্ণিত হইয়াছে । 

পূর্বে ইড়া, পিঙ্গল। ও স্থুযুক্ন নামী তিনটা প্রধানা নাড়ীর 
কথা বলা হইয়াছে ; তন্মধ্যে স্ুষুম্নাটী অন্তঃসলিলারূপ সরম্বতী- 
রূপিনী এবং ইড়া ও পিঙ্গল1 বাহিরে প্রকটা বা তাহার ক্কিয়া 
বাহিরে শ্বাসগতিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে । বামদিক দিয়! 
_ইড়া শুভ্রা ভাগিরথী গঙ্গারূপে স্ক্মভাবে যেন স্ুশীতল-চন্দ্রকিরণ- 
বৎ হইয়া প্রবাহিতা এবং দক্ষিণ দিক দিয়া পিঙ্গল! শ্যাম ধুসরাঙ্গী 
বা স্বনাম স্থলভ শ্তাম পিক্গলবর্ণা ষমুনারুূপে যেন উষ্ণম্পর্শ সৌর- 
কিরণবৎ হইয়া প্রবাহিত! রহিয়াছে, কিন্তু উভয়েই সুযুম্নার সহিত 
হৃদয়াদি পঞ্চ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে যেন বেষ্টন দিবার ছলে 
এক একবার বাধ্য হইয়াই 'বিভিন্নমুখী হইয়াছে ও পরস্পরের 
শক্তির আদান প্রদান বা পঞ্চতত্বের সমতা রক্ষার স্থবিধা করিয়া 
লইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে ক্রিয়া স্কুল ও স্বাভাবিকভাবে 
অনুভূত হয়, তাহাতে সেই বিদ্ভাবূপিনী অনাদি মহামায়ার 
ছুইটী স্বরূপ 'জ্ঞান+ ও *শক্তিরই” প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। (পপুজাপ্রদীপের” পরিশিষ্ট 'শক্কিতত্ব-ধ্যানতত্ব” দেখিলে 
বেশ বুঝিতে পারিবে)। এস্থলে বলিয়৷ রাখা আবশ্তক যে, 
মেরুপর্বতগাত্রে উক্ত নদীস্বরূপ1 নাঁড়ী ছুইটী যাহা “সাহান্ভাব্য” 
নাড়ী বলিয়াই এই প্রসঙ্গে উক্ত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহা 
তাহাদের সম্বল বিকাশমাত্রই বলিতে হইবে, নতুবা .সাধারণ 
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দৃষ্টিতে তাহার দর্শন আদৌ হইবার নহে। স্থলতঃ এ নাড়ী 
ছুইটা যে অন্যান্ত সকল নাড়ীরই সমষ্টি সম্ভৃত বা অন্য নাড়ীসমূহ 
ইহা হইতেই বিনিঃস্তত তাহাও ম্মরণ রাখিতে হইবে । তবে 
এই দুইটা প্রবাহের মধ্য দিয়াই একটী বহিমু'ধী “ক্রিয়াশক্তি? 
প্রদায়ক, অন্যটা অন্তমু্খী “জ্ঞান বা বোধশক্তিঃ প্রদ্দায়ক বূপে 
বিমান রহিয়াছে । এক, বাহিরের বিষয় পঞ্চকের বিকাশে 
পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয় পথে তাহাদের বোধ মন্তিফ্ষে পৌছাইয়া দেয়; 
অন্য, সেই বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনুকুল ক্রিয়া করিবার 
সামর্থ্য পাঁচটা কর্মেক্দ্িয়ের উপর পৌছাইয়! দেয়। ইহাই জীবের 
এই গ্রপ্ত ছুইচী নাড়ীচক্রের সাধারণ বা অন্ুলোম অথবা স্বাভা- 
বিক প্রবৃত্তি ক্রিয়া, কিন্তু সাধক গুরুপদিষ্ট গৃঢ় সাধনাছারা 
সেই স্বাভাবিক ক্রিয়াকেই প্রতিলোম বা বিলোম ক্রিয়াছারা 
নিবৃত্তির দিকে ফিরাইয়া লইয়া! যাইতে পারে । সেই নিবৃত্তির 
ক্রিয়া-জ্ঞানলাভের উপায্রূপে যাহা কিছু অন্ুষ্ঠানকাধ্য সম্পাদন 
করিতে হয় সে সমস্তই এই তৃতীয় নাঁড়ী বা স্থযুম্নাপথে কুগুলিনী 
শক্তি-সহযোগে সম্ভব হইয়া থাকে ('পৃজাপ্রদীপে” “অন্তভূ শুদ্ধি” 
দেখ)। 

অতএব বুঝা যাইতেছে-_*ইড়া বা গঙ্গা, বোধবূপিনী ; 
পিঙ্গলা” বা “যমুনা”, শক্তিস্ব্ূপিনী এবং “মুযুয্।? ব! 'সরম্ব তী+, 
অগ্নিময়ী মুক্তিপ্রদায়িনী। (পুরশ্চরণ প্রদীপে'_-পরিশিষ্ট অংশে 
ইহাদের কন্ম-প্রণালী দেখ ) 

কাশীধামে গঙ্গা সদাই উত্তরবাহিনী ('কাশ”অর্থে দীপ্তি বা 
প্রকাশ এবং “ইন' অর্থে আছে, অর্থাৎ যাহাতে প্রকাশ-দীপ্চি 
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আছে, তাহাই “কাশী, জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি "গঙ্গা+, 
সাধকের জ্ঞানপ্রবাহ দীপ্রিময়ী “নিজবোধরূপ* ব্রহ্মশক্তির 
প্রকাশাত্মক অন্তরভূমি সেই 'কাশীতে” উপনীতা। হইলেই, তিনি 
অমনি কলকলনিনাদিনী “ইড়ারূপিনী” হইয়া বিপরীত মুখে 
উত্তরবাহিনী হইয়। থাকেন। (পূর্ধ দিকে বা বিশ্বপ্রকাশক 
স্ুষ্যের সম্মুখে ফিরিয়। ঈ।ড়াইলেই, উত্তর দ্দিকটী দর্শকের বাম 
দিকে পড়ে, আবার “বাম” অর্থে যে “প্রতিকূল', অর্থাৎ প্রবৃত্তির 
বিপরীত ভাব বা নিবৃত্তির পথ, তাহা পূর্ববে অনেক স্থলে 
বল! হইয়াছে) সেই উত্তরস্থিত ফ্রুব-তারকাবিন্দু বা নিশ্চয়াত্মক 
নিত্য ও সত্যন্বরূপ একমাত্র অখগুবিন্দু বা ব্রহ্মবিন্দুর দিকে যখন 
সাধকের চিত্ত পরিবর্তিত হয় বা সাধকের প্রবৃত্তি প্রবাহ মন্দীভূত 
হয়, তখন জ্ঞানের লৌকিক বা সাধারণ গতি বিপরীত বা 
উত্তর” অথবা উদ্ধদিকেই পরিচালিত হইয়া থাকে । 

এইভাবে দ্বাপরাস্তেও একবার যমুনীয় “উজান” বহিয়াছিল 
বা প্রতি “দ্বাপরাস্তেই” যমুনা! নিয়ত উজ্ানেই বয় | 

(দি অর্থে-“ছুই”+পর* অর্থে-_“প্রধান”+-ই" স্থানে 
“অ-দ্বাপর ; যখন “দুইটাই প্রধান” বলিয়া মনে হয়। দুর 
হইতে কোন স্থাহ্ছভৃত বৃক্ষ অর্থাৎ শাখা প্রশাখাহীন বৃক্ষের 
স্বন্ধ বাগাছের গুঁড়ি দেখিয়া! উহা “স্থান কি পপুরুষ” অর্থাৎ 
গাছের গুঁড়ি ন! মানুষ, ঠিক বুঝিতে পার যায় না, এই সন্দেহ- 
জনক অবস্থায় যখন ছুইটীই প্রধান” বলিয়া মনে হয়, তখনই 
ন্বাপর”, আবার যখন ছুইটী যুগের পর বলিয়! ওতৃতীয় যুগ "্বাপর, 
নামে অভিহিত) সেই “দ্বাপরের অস্তে'--“ভক্ত-ভগবাঁনের* অথবা 
প্রকৃতি-'পুরুষের' ভেদাত্মক ছৈতভাবময় সংশয়ের অবসানে, 
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সাধকের সাধনা পুষ্টিরূপ তাহার অন্তরের তৃতীয় অবস্থায় বা 
“যুগে” তিনি যে "যুগল মিলনে” পরাভক্তিব আদর্শ স্থাপনে আবিভূতি 
হইলেন, তিনি যে সেই “দ্বৈতাখধৈত” ভাবের লীলা-বিকাশে গো- 
গোপ-গোপিনী-সজ্ৰে সখ্যভাবেই সাধকের অন্তরে দ্বিপর বা 
ছুই প্রধানের অন্ত করিয়! এক ব1 একাকার করিতেই যে প্রকট 
হইলেন। তাহার সেই সপ্তস্বরা শব্দ-ত্রন্দের মোহিনীশক্তি 
প্রণবঝঞ্কারে ব বংশীনিনাদরূপে যখন সাধকের কানের ভিতর 
দিয়! গুপ্ত-অনাহতরূপ মন্মস্থলে প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তর- 
বৃন্দাবনে সেই হৃদয়নাথের চরণ-স্পর্শে স্র্্যোস্তবা উষ্ণপ্রবাহিণী 
পিঙ্গলারূপিনী যমুনাও উজানে বা উযানে (উ-যানে বা উর্ধঘানে 
অর্থাৎ বিপরীত গতিতে) প্রবাহিত হয়। 

সাধকের স্বাভাবিক অন্তরের স্পন্দন আর পরি- 
লক্ষিত হয় না। তখন অনন্ত সাগর-সঙ্গিনী স্িপ্ধলিল! গঙ্গার 
অঙ্গে তাহার তাপিত তন্ (বমুনোত্তরীতে এক তণ্ত-উৎস বা 
প্রত্রবন হইতেই পবিন্র যমুনা নদীর উদ্ভব হইয়াছে, মুলে “তাপ 
খা তপস্যাই” অথবা “তপ্তমূল ব্ষাদই” সাধককে যোগ-সাধনার 
প্রথম উৎসব বা উৎসাহ ধারা প্রদান করে) মিশাইয়া দিয়া 
মুক্তিক্ষেত্র যুক্ত ত্রিবেণী “প্রয়াগের” স্থজন করিয়া দেয়; তখনই 


সাধক সেই তীর্থরাজ-ত্রিবেণীসঙ্গমে নিমজ্জিত হুইয়৷ তাহাদের 
সঙ্গমমধ্যে অন্তঃসলিল সরন্বতী--বিদ্যারূপিনীর সাক্ষাৎ সন্ধান 
পায় ও তখনই 'আজ্ঞ! বা অজ্জানচক্র' ভেদ করিতে সমর্থ হয়। 
তখন তাহার সহাহ্ুভাব্য নাড়ীমগ্ডলীর স্বভাবক্রিয়া একেবারে 
বিলুপ্ত হয়। . তখন বাহিরের ভাবতরঙ্গ আর তাহাদের স্পন্দিত 
করিতে পারে না। বাস্তবিক এই অভিনব অবস্থা উচকম্্ী 
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সিদ্ধ সাধকের অন্ভাবা বিষয়ঃ সাধারণ শরীর-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি কিছুতেই তাহার প্রত্যক্ষ ম্বরূপ অন্থভব করিতে পারিবে | 
না। তবে পরম করুণাময়ী চৈতন্তর্ূপিনী জীবের জীবনীশক্তি 
বা কুগুলিনীশক্তিও নিত্য দিব! রাত্রির সন্ধিক্ষণে সেই ইড়া- 
পিঙ্গলার বাহাগতি নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের একবার সামঞ্রন্য দেখাইয়া 
কুযুম্নার পথ খুলিয়া, দেন। 'গ্রাতঃ, “মধ্যাহ্ন”, “সায়াহ” ও 
“মহানিশায়' মে ভাব সকল সাধকেরই কিছু না কিছু স্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়৷ ইষ্ট সাধনায় সেই সেই «সন্ধিক্ষণের: 
এত আদর । 

যাহ! হউক ইড়া পিঙ্গলারূপিনী নাড়ীদ্বয় স্ুযুয্! গ্রদক্ষিণছলে 
পূর্বক খিত মেরুদণ্ডস্থিত যে যে কেন্দ্র ব চক্রে ঘুরিয়! যান, স্থল 
দৃষ্টিতে সেই সহান্ভাব্য নাড়ীর বাহিরের ইঙ্গিতে কতক গুলি 
নাড়ী গ্রন্থি প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । বলিয়। রাখ! আবহ্যক যে, 
সেই গ্রন্থিল স্থানগুলিই ঠিক গুপ্তচক্রস্থ প্ররূত ভূমি নহে। 
«“নাভিকমল” ও “হৃদয়কমলাদি' বলিলে, যেমন নাভিকুগুল (৪৮1) 
বা হৃদয় (7687) আদির বাহিরের পরিদৃষ্ট স্থান মাত্র নহে, 
তাহা মেরুদণ্ডের অন্তর্গত সেই মজ্জারও গুঢচতম প্রদেশে অবস্থিত, 
তবে বাহাইঙ্গিতে উক্তর্ূপ না বলিলে তাহা একবাবেই বুঝান 
যায় না, তেমনই উক্ত গ্রস্থিনমূহও সেই গুপ্ত সাধন-চক্রের যথার্থ 
স্থান নহে, তাহাও স্থল ভাবে সেই অস্তর প্রদেশের আর এক 
ইঞ্জিত মাত্র । তবে তাহা যে, সেই গপ্রস্থানের অপেক্ষাকৃত 
স্ুক্ম স্থান নির্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
শরীর বিজ্ঞানবিদদিপের ভাষায় সেই সকল, স্তানের নাম নিম্ন 
লিখিতরূপ জানিতে বা' কলিতে পারা যাস্স। -_-১। “মূলাধা রচক্র”* 


চা 
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নির্দেশক সর্বনিয় প্রত্যক্ষ নাড়ী গ্রন্থি (08750017170: বা 
0০০০/£91 7155%:95); এই ভাবে ২। "স্বাধিষ্ঠান চক্র'-নিরূপক 
গ্রন্থি (91510 [21505 0: 17500825610 01603 ০1 
57701090600 67৮); ৩। “মনিপুব চক্র? (5০187 [1৩05 
0]1710159510 [16505); ৪। “অনাহত চক্র (081018০ 
71555); ৫1 “বিশুদ্ধাথা চক্র (09:000 চ159%:05); ৬। আজ্ঞা. 
চক্র” (08%70005  চ16%:95); 'পৃজাপ্রদীপে" অন্তরভূতঙুদ্ধি 
উপলক্ষে যে 'শূঙ্গাটকের* কথ! বল! হইয়াছে তাহা হইতে ভাল 
করিয়! বুঝিবার সুবিধা! হইবে ॥ মেরুদণ্ডের শেষ অংশ নিম্নদেশ 
অবধি যাহ] গুহ্াদ্বারের নিকট পধ্যস্ত বিস্তৃত আছে, সেই অস্থিখগ্ডের 
(০০০০১%) গঠন কতকট] মহিষ-শৃঙ্ষের অগ্রভাগের ন্যায় সম্সমৃখী 
ও তাহ। সামান্য বাঁকিয়া৷ ভিতরের দিকে বা গুহ্াদ্বারের নিকট 
পর্যন্ত গিয়াছে । তাহারই নিম্ন অংশে সংযুক্তভাবে, অথবা লিঙ্গ 
ও গুহাঘারের ঠিক মধ্যবস্তীস্থলে উক্ত অস্থির নিয়শেষ প্রান্তে 
অতি গুপ্ত ও সু্ম বিন্দুময় “স্যুজলাঞ্রাশ্ল” নামক পদ্ম আছে। 
ইহাকে কেহ কেহ “'আধারপদ্মও, বলিয়া থাকেন। এই আঁধার- 
পদ্মেরও আবার আধার আছে, তাহাও যোগীর জানিয়া৷ রাখা 
আবশ্যক) | 


গুহাত্বারের ঠিক উপরে দেহের আধার-শক্তিস্বরূপ “কন্দর্প, 
নামক স্থিরতর গুপ্ত বাষু আছে, তাহার মধ্যে অষ্টদল বিশিষ্ট 
একটী পদ্ম, সেই পল্মের মধ্যে ষড়দলবিশিষ্ট আর একটা পদ্ম 
তিনস্তরে উপরে উপরে সঙ্জিত। এই তিনই গুপ্তভাবে আছে। 
সাধক, এই বিষয়ে বিশেষ ধ্যান দ্রিতে না পারিলে ক্ষতি নাই। 
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ইহারই উপর পূর্ধবকথিত আধারপত্ম বা মুলীধারচক্র অবস্থিত 
রহিয়াছে, ইহা অরুণাভ চতুর্দলবিশিষ্ট (পূজা প্রদীপে ষট্দলকমলের 
চিত্র দেখ) ইহার চারিদলে যথাক্রমে বং শং ষং সং এই চারিটা 
স্ববর্ণকান্তিবিশিষ্ট মাতৃকাবর্ণ আছে। পত্রচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বায়ু- 
কোণ হইতে নৈঝত পর্যান্ত যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও 
' বীরানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে । সাধক তাহা চিন্তা করিবেন। 
মূলাধারের মধ্যে স্যক্মতর এমন অনেক বিষয় আছে, যাহ। 
যোগিগণ নানা জটিলভাবে ব্যাখ্যা! করিয়া থাকেন। সে সকলের 
বিস্তৃত বর্ণনার আবশ্তক নাই। মোটের উপর যাহার জ্ঞান 
বাতীত কুগুলিনী জাগবণ কর! সম্ভবপর নহে, কেবল তাহাই 
বর্ণন করিতেছি । উক্ত যুলাধার পদ্মেক বীজকোষ সাতটা 
নীলবর্ণ বৃত্ত ভিতরে ভিতরে অবস্থিত, উহা! সপ্ত-সমুদ্ের সক্ষম অন্ুকল্প 
মাত্র, উহাদের মধ্যস্থলে গীতবর্ণ লং বাঁজাত্মক চতুষ্কোণ পৃ্থীমণ্ডলটা 
যেন সতত ভাসমান, তাহারই মধ্য মেরুদণ্ডের অস্তরগত স্থুযুয়া- 
নাঁড়ীর নিয় শেষপ্রান্তের সহিত পশ্চাৎমুখী কোণ যুক্ত হইয়া কাম- 
কলারূপিণী ত্রিকোণাকার শৃঙ্গাটক বা পানিফলের স্তায় আকার 
বিশিষ্ট মাত্র, যোনী বা অগ্রিমগ্ডল অবস্থিতঃ উহার কেন্দরস্থুলে 
গোলাপ ফুলের ন্যায় লালবর্ণ সয়স্ুলিঙ্গ রহিয়াছেন, তাহারই 
গাত্রে বিদবাত্বর্ণ ভূজঙ্গিনীব ন্যায় কুগুলিনী শক্তি দক্ষিণাবর্তে 
সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন। সেই 
নিত্যানন্দত্বরূপিণী বিদ্যালতাকার! চিৎশক্তিযুক্ত প্রকৃতির মাহাত্ময 
বর্ণনাতীত, সদগুরুর কৃপায় এবং স্বীয় একাগ্রসাধনা ও পুণ্যবলেই 


২২৮ যোগদীক্ষাভিষেক । 


তাহা যোগিগণের বোধগম্য হইয়া থাকে । সেই স্বযুগ্তা 
সর্পাকার! কুগলিনীশক্তি ল,তাতত্তসদৃশ হুমা, কিন্ত বিছ্যুতেরন্যায় 
উজ্জ্লা। ইহাকেই চৈতন্যযুক্ত বা জাগরিত করিতে হইবে। 
সাধক, এই মৃলাধারচক্রে উক্ত স্বয়স্লিঙ্গ ও কুগুলিনীন্বরূপিণী 
মূলশক্তিকে যথাক্রমে ষট্চক্রের প্রথম শিব অর্থাৎ 'ত্রহ্ধা” এবং 
'সাবিত্রীরূপে” চিন্তা করিবেন। ব্রহ্ষাপ্ডের সকল স্ষ্টিকাধ্যেই 
পরব্রদ্মের অন্যতম সগুণন্বরূপ প্রথম শিব স্থষ্টিকর্ত। ব্রহ্মা! ব্রহ্ম[ণী- 
সহযোগে সতত বিরাজিত। এস্কলেও পরমযোগ বা তদসন্তৃত 
পরমতত্ব স্্টির ব্যাপারে অগ্রে তাহাকেই চিন্তা করিতে হইবে । 
পূর্বের ব্িত হইয়াছে, নাভিচক্র হইতে কুগুলিনী-চৈতন্তের কার্ধ্য 
আরম্ভ হইবে । প্রাণ ও অপান বাষু নাভিস্থলে সর্বদা বিচরণ 
করে। “নাভিচিস্ত।” ও 'নাভিলক্ষ্য করিবার পর যোগী গুরূপদিষ্ট 
কোনবপ প্রাণায়াম দ্বার কুস্তকসহযোগে সেই বামুদ্ধয় একত্র 
করিয়া এইবার মূলাধারচক্রে প্রেরণ করিবেন। ভস্তুকা ব৷ 
ভাতার মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইলে, তাহাতে চাপ দ্বিবামাত্র সেই 
বায়ু যে কোন পথে বাহির হইবার জন্ত চেষ্টা করে, যখন 
ঘোগী ভন্ত কার মত প্রাণ ও অপান বামু একত্র করিয়া নাভি- 
দেশে রক্ষা করেন, তখন তথা হইতে নিম্পপথে মুলাধারচক্র 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে পথ আছে (সে পথের কথা ইতঃপূর্বেবে বলা 
হইয়াছে) সেই পথে মুলাধারে উপস্থিত হয় ও বারংবার 
প্রাণায়া মন্থার! মূলাধারচক্রস্থিত কুগুলিনীশক্তির দেহোপরি পতিত 
হয়, তাহাতে উক্ত প্রাণায়াম চালিত উষ্ণষ্পশ বাসু সহযোগে 
কুগুলিনী ম্পন্দিত৷ হইয়া জাগরিতা হইয়া উঠেন, এবং স্ুযুয্না ব! 
তন্তর্গত ত্রহ্মনাড়ীর মুখ যাহা তিনি এতকাল রোধ করিয়াছিলেন, 
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তাহ! ছাড়িয়া দেন ও সেই পথে নিজেই উঠিতে আরম্ভ করেন। 
(স্থযুয়ার বিকাশে কুগুলিনীর সপ্ত, প্রবুদ্ধ ও জাগরণ বিষয় 
'পুরশ্চরণ প্রদীপের পরিশিষ্ট” অংশে দেখ ।) 

“তন্ত্ররহস্তের প্রথমখণ্ডে “সাধনপ্রদীপেঃ খন্ত্রতত্ব অংশে 
উক্ত হইয়াছে, মহাশক্তিযন্ত্র ত্রিকোণ-বিশিষ্ট; এক্ষণে মুলাধার 
চক্রাস্তর্গত যন্ত্র ত্রিকোণ বল। হইয়াছে । ইহার তিনটা কোণে 
ইড়া, পিঙ্গল| ও স্থযুয়া এই তিনটা নাড়ী মিলিত হইয়া আছে। 
আবার তিন্টারই গতি কেন্ত্রমুখী হইবার কারণ একক্র হইয় 
কেন্দরস্থলে ক্রিয়াশৃন্য হইয়া পড়ে । যখন এই শিবেব ক্রিয়াশূন্ত 
অবস্থা হয়, তখনই তিনি স্বয়সূলিঙ্গ স্বরূপ, এবং তাহার প্রকৃতি 
ব! মায়। তাহাতেই স্প্তভাবে বিজড়িত । ইহাই ব্রহ্ম প্রকৃতির 
স্থল দৃশ্য বা জীবশিব মধ্যে জীবের জীবনীশক্তি। সাধক 
গুরুনি্দিষ্ট কুস্তক-বেগছ্ার প্রথমে দেই শক্তিকে জাগরিত 
করিম! থাকেন, অনন্তর তিনি জাগরিত| হইয়া প্রথম-শিবসহ- 
যোগে ব্রঙ্গা ও সাবিভ্রীরূপে সাধকের ধ্যানভূতা হন। এক্ষণে 
আর একটী কথা বলিবার আছে, শাস্ত্রে ষট্চক্র নির্দিষ্ট সকল পল্মাই 
নিম্মুখে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ উক্ত আছে। সাধন- 
বলে সেই নিম্নমুখী চক্র বা পন্মসযুহকে উর্ধমুখী করিয়া লইতে 
হয়, কিন্ত কিরূপে তাহ! সম্ভবপর হইবে? কোন কোন যোগী 
হঠযোগাস্তর্গত ম্য়ুরাসন, শির্ধাসন বা অস্ত কোনরূপ আসনসহ- 
যোগে তাহার উর্ধমুখ করিবার ব্যবস্থা দেন। অনেকস্থলে দেখা 
গিয়াছে, প্রকৃত উপদেশ ও হঠযোগ ক্রিয়ায় অসমর্থ সেরূপ 
দৈহিক শক্তির অভাবে তাহার প্রায় বিপরীত ফলই ফলিয়া 
থাকে । সেসকল আসনের স্থলভাব মন্তক নিয়দিকে রাখিয়! 


২৩০ যোগদীক্ষাভিষেক: 


পদছ্বয় উর্দে রক্ষা করা । এই ক্রিয়া উপলক্ষে কেহ কেহ বা 
রজ্ুছ্বারা পদছয় বৃক্ষের শাখায়, কেহ বা সেইরূপ অন্য কোনও 
উপায়ে অবস্থান করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা ব্যায়ামশিক্ষা- 
থারন্যায় ভূমিতলে মন্তক রাখিয়া পদছয় উর্ধাদিকে সংস্থাপনপূর্ববক 
বিপরীতকারিণী মুদ্রার সাধন করিয়া থাকেন, প্ররুত ক্রিয়ার 
অভাবে ইহাদ্বার1 অনেক সময় কুফল ফলিতেই দেখ! যায়, কিন্তু 
আসল কথা, উক্ত চক্রবূপপদ্মপগ্তলি উর্দমুখী কর1। সদ্গুরু 
নির্দিষ্ট গুপ্ত ক্রিয়াদ্বারা তাহ! আপনিই হইতে পারে । 

অনেক সময় দেখা যায়, গাদা, গোলাপ বা অন্য কোনও 
ফুলগাছের গোড়ায় সার ও জলের অভাবে ফুলসহ গাছের 
ডগাগুলি সহসা যেন নমিয়া ব। ভাঙ্গিয়া পড়ে, আবার সঙ্গে সঙ্গে 
রীতিমত জল ও সার পাইলেই তাহ1 সতেজ ও খাড়। হইয়া 
উঠে । যখন জলের অভাবে গাছ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, 
তখন প্রথমে তাহার অগ্রভাগঃ তাহার কোমল পত্র, মুকুল ও 
ফুলগুলি প্লান হইয়া যায়, তাহারপরই তাহ! নমিয়া পড়ে, 
ক্রমে হয় ত শুফ হ্ইয়াও যায়; অর্থাৎ যে মৃত্তিকা তাহাতে 
এতদিন রস ও সার যোগাইতে ছিল, তাহা এখন আর সেব্ূপ 
যোগাইতে পারিতেছে না, অধিকন্তু ফুলগাছের গোড়ার মাটিটুকু 
পর্য্যন্ত শুফ হইবার কারণ, গাছেরও বস নিম়মুখে বা বিপরীত 
পথে গাছের মূল দিয়াই আকধিত হইয়া থাকে। যট্চক্র-ধারণপর 
ুযুম্নারূপী লতাটার অঙ্গও সেইবপ ব্রহ্মচধ্য বিহীন গৃহস্থ ব্যক্কির 
প্রায় সাধন-বারি সিঞ্চনের অভাবে সর্বদাই সান হইয়া থাকে, 
স্থতরাং তাহাতে সংবদ্ধ কমলগুলিও অতি ক্লানভাবেই সতত 
নিয়মুখী হইয়। থাকে । 
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- সস এরর এরি 


পূর্বে বলিয়াছি, দেহ পঞ্চভৃতাত্মক এবং তজ্জাত পূর্বোক্ত 
সপ্ত অথবা অষ্টবিধধাতু-সমন্িত। সেই ১। রস, ২। রক্ত, 





৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫। অস্থি, ৬। যজ্জা, ৭। শুক্র, ও 
৮ ওজঃ যথাক্রমে দেহের স্থল হইতে স্ক্মতম সারভূত সামগ্রী । 
অনেকেই হয় ত জানেলা যে, ৮* আশি বিন্দু শোণিতের সার- 
সমষ্টি একটী বিন্দু শুক্র, সেই শুক্রবিন্দু ধারণ ব! রক্ষা করাই বীর্য্য- 
ধারণ ব৷ তাহাই ব্রহ্মচর্যের প্রধান অবলম্বন। সেই কারণ সকল শাস্ব্েই 
ব্রহ্ষচারীর আদর মাহাত্ম্য যথেষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, তবে যিনি কেবল 
নামেই ব্রহ্মচারী নহেন, অর্থাৎ প্রকৃত বীধ্যধারী ব্রহ্মচারী, তিনি 
ত সততই সাক্ষাৎ তেজপুষ্জ স্বরূপ গৃহীর আরাধ্য ও সাধু সন্ন্যাসী 
সকলেরই আদরের ধন। এক্ষণে দেখ! যাইতেছে, সেই ব্রহ্ম 
চর্যের সাব বস্ত শুদ্রচিত্তে শুক্রধাবণ করা। শুক্র” সাধারণত: 
দেহের মধ্যে নিজ হপ্তের এক “কোষা” পরিমিত বিগ্যমান থাকে, 
তাহার অযথা ক্ষয় বা ক্ষবণ হইলেই দেহস্থিত শোণিত হইতেই 
পুনরায় তাহা সত্বর পূর্ণ হয়, স্থতরাং দেহের শোণিত ক্ষয় হইয়। 
দেহ যেমন ক্রমশঃ হূর্ববল হইয়া যায়, ব্রন্মচধ্য ছারা শুক্র রক্ষিত 
ন। হইলে, তাহাদ্ধার যে বস্ত উৎপন্ন হয়, যাহাকে শান্ত্রে ওজঃ 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্থপুষ্ট শুক্রের অভাবে আর 
প্রয়োজন মত উৎপন্ন হইতে পারে না; সেই ওজ:ই সমস্ত দেহের 
সার সামগ্রী বা জীবের জীবনীশক্তিত্বূপ এ সকল কথা পূর্ব 
বল। হইয়াছে । ওজ: সা্ধত্রিবিন্দুমাত্র সতত দেহের মধ্যে 
বিছ্ামান থাকে, অযথ! শক্রের অধিক ব্যয় হইলে তাহা ভ্রমে 
জীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়! জীবের জীবনীশক্কিও হাসপ্রাপ্ত হয়। ইত ঃ- 
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পূর্বে মূলাধার চক্রান্তর্গত সার্ধীত্রিবলয়াকারা অর্থাৎ সাড়ে তিন 
পৃকে বেষ্টন করিয়া বিছ্বাৎপ্রভা-সমস্থিতা যে কুগুলিনী-শক্তির 
কথা বল! হইয়াছে, এই সার্ধত্রিবিন্দু বা সাড়ে তিন ফোটা ওজঃ- 
শক্তি হইতেই তাহা পুষ্ট হইয়া থাকে, অথবা স্থল. কথায় বুঝিতে 
হইলে সেই ওজঃশক্তিই কুগুলিনীরূপিণী জীবের মহাশক্তি বা 
মহাগ্রকৃতিত্বরূপিণী জীবনীশক্তি। অয্থ! শুক্রক্ষয় হেতু তাহা! 
নহজেই বিশীর্ণ ও ক্লান হইয়৷ পড়ে, স্থৃতরাং দুর্বল হইয়! স্বভাবতঃ 
নিদ্রাকাতর ও অলস হইয়! পড়িয়া থাকে, এবং সেই কারণ 
হযুয্নানাড়ীও তাহ। হইতে উপযুক্তরূপ পরিপোষক ব! রসাদিন্বরূপ 
দৈবীশক্তি সংগ্রহ করিতে ন। পারিয়৷ ক্রমে শীর্ণ ও মান হইয়। যায়, 
ফলে ত্দ্স্থিত কমলগুলিও নিম্নমুখী হইয়া কোনরূপে যেন শুঞ্ষবৎ 
হইতে থাকে । তাহাতে সহম্রদলান্তর্গত ধাঁশক্তিও ক্রমে ত্রাস 
হইয়া পড়ে । ঘাহাহউক ব্রঙ্গচধ্য-পুষ্ট সাধক, পূর্বক থিত ক্রিয়া- 
সহযোগে মুলাধার হইতে কুগুলিনীকে চৈতন্য করিয়। তাহাকে 
্রন্মবিবরে প্রবেশ কবাইতে পারিলে, পূর্ববর্ণিত ফুলগাছের ন্ায় 
উপযুক্ত রস ও সার-প্রাপ্ত হইয়া সকল কমলই ক্রমে খাড়া হইয়া 
উঠ্ঠিবে, ধারণা, ধী ও স্মৃতিশক্তি ব্ধিত হইবে, স্থৃতরাং উদ্ধপাদ 
হইয়া ইচ্ছাকৃত বৃথ1 কম্মযাতনা ভোগ করিতে হইবে না। অনেক 
যোগী গুরুনিদ্দিষ্ট যোগানুষ্ঠান করিয়াও শান্সনিদ্দিষ্ট সম্যক ফল 
লাভ করিতে পারেন না, পরিশেষে যোগাঙ্গের উপর শ্রদ্ধা ও 
আস্থাহীন হইয়। পড়েন। তাহার প্রধান কারণ, তাহার। যন্ত্র 
চালিতেরমত কেবল শু ক্রিয়াগুলিই সাধনা করেন, উদ্দেশ্য 
ছাড়িয়া উপায়গুলি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য, 
যম বা সংযম, ও নিয়মাদি রক্ষায় সম্পূর্ণ অবহেল। করিয়া থাকেন। 








1 
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গৃহীর পক্ষেও যেরপ ব্রদ্ধচর্ধ্য রূক্ষা কর] শাস্্ববিধি আছে, তাহাও 
অনেকের স্মরণ থাকে না। যোগানষ্ঠানকালে কীধ্য বা বিন্দু- 
ধারণ করিতে ন! পাঁরিলে, কিছুতেই যোগসিদ্ধি হইবে না, তাই 
ভগবান বলিয়াছেন £_- 
"যোগিনস্তম্তসিদ্বিঃশ্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ 1” 
অর্থাৎ সতত বিন্দুধারণ করিতে পারিলেই যোগিগণের 
যোগ-সিদ্ধিলাভ হয়। 
“যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্যবিনশ্ততি ৷ 
মাত্মক্ষয়ো বিন্দৃহীনাদ্সামর্থ্যঞ্চ জায়তে ॥ * 
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্তেন রক্ষো। বিন্দহিযোগিনা |” 
সেই যোগসাধনার সময় যদ কেহ স্ত্রীঙ্গ করে, তবে 
নিশ্চয়ই তাহার বিন্দু বা বীধ্যক্ষয় হইবে, স্বতরাং তজ্জনিত 
সাধকের আত্মক্ষয্ অর্থাৎ জীবনীশক্তি বা ওজঃশক্তির ক্ষয় 
হইবে । এবং সেই কারণ যোগীর সাম্্থ্যও নষ্ট হইবে, অর্থাৎ 
কুগুলিনী নিস্তব্ধ! হইয়া পড়িবে । অতএব সর্বপ্রযত্বে যোগা ভি- 
লাধী ব্যক্তি বীধ্য ধারণ করিবে । 
গ্রহীর পক্ষে ব্রহ্মচধ্য-বিধি সম্বন্ধে "সাধন প্রদীপের” মধ্যে উক্ত 
হইয়াছে, তথাপি এস্থলে পুনরুলিখিত হইতেছে যে, কৃতদ্বার 
সাধক অপুক্রক হইলে সকল সময়েই-বিশেষ যোগাভ্যাস সময়ে 
প্রতিমাসে অতি সংযতভাবে ও পবিত্রচিত্তে একদিনমাত্র খতুরক্ষা 
করিতে পারিবে; আবার শাস্ত্রাসারে এপ না করিলেও 
সাধকের পাপভাগী হইতে হয় ॥ (“পুরশ্চরণ প্রদীপে”_গ্ৃহস্থ- 
দিগেরও ব্রহ্ধচর্ধয! রক্ষ1” দেখ ।) তবে গৃহী হইয়াও ধাহার। 
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বিপত্বীক, ক্রিয়া-বিশেষদ্বার তাহারা উর্দরেতা হইতে পারেন বা 
সে বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখিবেন। মৃূলকথা, বীধ্যধারণ ব্যতীত 
সকল সাধনাই “ভন্মে--ঘ্বতাহুতির' ন্যায় অনর্থক বলিয়া শাস্ত্রে ৃ 
এবং সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর উপদেশ । অনেক অনাচারী ভ্রান্ত 
সাধক, তন্ত্রনি্দিষ্ট বিকৃত তামসিকাচারকেই সাধনার সার- 
সামগ্রী বিবেচনা করিয়া প্পঞ্চম্কারের” বাহা-অনুষ্ঠান-বাহুল্ে 
পঞ্চম বা শেষতত্বে কতই যে অকথ্য নারকীয় ব্যাপার সাধন 
করিয়া ঘোর ব্যভিচারী হইয়া পড়েন, তাহার নির্ণয় নাই। 
অবশ্ঠ তাহারা যে, সংগুরুর সিদ্বউপদেশাবলী আদৌ লাভ 
করিতে পারেন নাই, তাহা স্থির নিশ্চয়। যোগমায়া মহাশক্তি 
ম আমার, কপ করিয়। তাহাদের সে অন্ধত্ব অপনোদন করিয়। 
দাও মা। 

“সাধন প্রদীপে” ও “পুজাপ্রদীপে” পঞ্চ-মকারের সাত্বিক- 
সাধনায় মৈথুনতত্ব সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্ট, অতি সংক্ষেপেই 
বর্ণিত হইয়াছে, পাগক, তাহ। এখন একবার স্মরণ করিয়। 
দেখিবে যে, তাহার উদ্দেশ্ ও উপযোগিতা কত অধিক । 
বাস্তবিক বাধ্যধারণ ব! ব্রহ্মচধ্য-সাধনার মূলনিদ্দিষ্ট একটী শ্রেষ্ঠ 
উপাদান। ধাহারা তাহাতে অসমর্থ, তাহারা বৃথা যোগাদি 
সাধন-ক্রিয়া করিতে অগ্রসর হইবেন না, তাহ তাহাদিগের 
পক্ষে বিড়ম্বন৷ মাত্র-_তাহাতে কোনরূপ ফল ত পাইবেনই না, 
অধিকন্ত যোগের সিদ্ধ উপদেশ ও ক্রিয়াসমূহে তাহাদের শ্রদ্ধা- 
হীনতা উপস্থিত হইবে । তাই যোগিগণ সাধারণ ভাষায় অনেক 
সময় বলিয়া থাকেন £__ 

“গৃহী হোকে বতায় জ্ঞান, ভোগী হোকে লাগায় ধ্যান। 
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যোগী হোকে ঠোকে ভগৃ, তিনো আদ্মী মহাঠগ ৮ 

অর্থাৎ প্রথম-_-ঘোর সংসারী, স্বার্থপর ও সঞ্চয়ী এমন অনেক 
গৃহস্থ তাহারা সতত সংসারের প্রতিকাধ্যে কায়মনোবাক্যে 
অন্ুরক্ত, কোন কন্মেই নিবৃত্তির লেশমাত্র নাই, অথচ কথায় 
কথায় তোতাপাখীর মত কত ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতয দার্শনিক 
উপদেশপমূহ প্রদান করেন, গীত।, বেদান্তাদির টাক লেখেন; 
দ্বিতীয় --ভোগপালসায় নিত্যনিরত, সকল সময়েই ভোগের 
মধ্যে যেন ডুবিয়। আছেন, ত্যাগের স্বপ্র দেখিবারও শক্তি নাই, 
সংযম ও নিয়মাদদি কোন প্রাথমিক কম্মেই অভ্যাস নাই, পাচ 
মিনিট স্থির হইয়। বলিবার পথধ্যন্তও সামর্থ্য নাই, অথচ খেয়াল 
হইল পরমাত্মার ধ্যান করিতে হইবে; তৃতীয়-_মুখে বলেন আমি 
যোগী, ক্রিয়াবান, সাধারণের নিকট নিজেকে পরমযোগী বলিয়াই 
সর্বত্র পরিচয় দেন, অথচ ঘোর কামাসক্ত, ধম্মের আবরণে ও 
গোপনে গোপনে কেবল পঞ্চম” বা পঞ্চমকারের শেষতত্ব 
সাধনাতেই অর্থাৎ স্ত্রীনহবাস করিয়! প্রায়ই বাঁধ্যক্ষয় করে) 
এইরূপ তিনশ্রেণীর ব্যক্তিই যোগীদিগের নিকট মহাঠগ্‌ বা ঘোর 
আত্ম-প্রবঞ্কক বলিয়া! প্রতিপন্ন । গ্ুতরাং যোগ বা সাধনায় 
উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, 'ত্রহ্মচর্ধয-রক্ষা, অবশ্য কর্তব্য, 
যোগাভিলাষী সাধক, গৃহী অর্থাৎ সম্ত্রীক হইলেও, শাস্ত্রসম্মত- 
্্ষচর্য্যা সাধ্যমতে রক্ষ। করিতে যত্ব করিবে। নতুবা কুগুলিনী- 
চৈতন্তা্দি যোগের কোন কার্ধযই সম্পন্ন হইবে না। গুরুপর- 
ম্পরাদিষ্ট মূলাধারচন্ ও কুগুলিনী-বিষয়ে অতি গ্রহ কথাই 
বপিলাম, পাঠক, ভক্তিসহকারে এই সকল বিষয় চিন্তা ও 
আলোচন। করিবে । 


২৩৬ যোগদীক্ষাভিষেক, 


ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে, মূলাধারপন্মের "বীজকোষ” গীতবর্ণ 
লং বীজাত্মক, পৃথিবী-মগডল-বিশিষ্ট । সাধক, আবার সেই 


বাহ্‌-ভূতশুদ্ধির বিষয় স্মরণ কর। (“পুজা প্রদীপে” ষটচক্র চিত্র ও 
তাহার বর্ণনা দেখ)। সই সাগরমধ্যস্থিত হ্বীপ ব! বাহ্ব-পৃথীতত্বের 
হায় লয়যোগাত্মক অন্তরভূতশুদ্ধি সাধনকালে দেহমধ্স্থিত 
পৃর্থীতত্ব এই লং বীজাত্মক মুলাধারের বীজকোষ বা কুগুলিনীর 
আশ্রয়স্থল এইবার লয় করিতে হইবে । বাহ্ভৃতশ্ুদ্ধিতে যে 
পৃর্থী, জল, অগ্রি, বায়ু ক্রমে আকাশে লয় হইয়া, সাধকের শুন্যময় 
আকাশ-জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, সেই শূন্যের মধ্যেই বিলয়ীভূত 
তত্বপঞ্চক বীজাকারে এতকাল অন্শ্যত ছিল বা এখনও 
রহিয়াছে, উচ্চতর সাধনায় বা লয়যোগ-বর্ণিত অন্তরভূতগুদ্ধির * 
প্রারস্তেই তাহা সাধকের বোধগম্য হইবে । একদল! মিছবি 
বা এপ কোনও জিনিস প্রথমে জলে গুলিয়! দ্রিলেই দেখিতে 
পাঁওয়! যায়, মিছরির সে স্থুল অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, তাহা 
জলের সহিত মিলিয়। জলবৎ হইয়াছে, কিন্তু জলসহ মিশিয়াও 
বা জল হইয়াও, তাহার গুণ-ধশ্মের বিপধ্যয় সাধিত হয় নাই, 
তাহার সে মিষ্টতার লোপ হয় নাই। সে মিষ্টতা স্কুল ভাবেও 
যেমন ছিল, তরলভাবেও তেমনই আছে? সুতরাং জলমধ্যে 
তাহা যে এখনও বীজরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। তাহার পর অগ্নিসহযোগে অগ্নিবৎ হইলেও সে 
অগ্নির মধ্যেও যেমন মিছরি ও জল্গ ঘনীভূতভ।বে বর্তমান থাকে, 
বাহৃভৃতশুদ্ধিকালে সেইক্প পৃর্থী ও জল অগ্রিতত্ব মধ্যে ক্রমে বায়ু 





* 'পুজী প্রদীপে'- অন্তরভূত শুদ্ধি দেখ । 
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ও আকাশ পধ্যন্ত স্থুলভাবে শূন্টময় প্রতীত হইলেও সুম্্ম পরমাণু. 
স্বরূপ বীজরূপে সমস্তই তাহাতে বিগ্যমান থাকে । সেই বীজ 
অতীব ক্ষুদ্র হইলেও রস এবং উপবুক্ত আধার সংযুক্ত হইলে 
পুনরায় পূর্ণাবয়বে তাহা পরিণত হইতে পারে। একটী অশ্বখ 
ব। টবীন্জ বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে যে এ 
অশ্ব ও বটবৃক্ষেরই সম্পূর্ণ অনুপ আর একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
অতিশয় হুক্ষরূপে অবস্থিত আছে, তাহা সহজেই অন্রমান করা 
যাইতে পারে । সেইরূপ বাহা ভৃতশুদ্ধি-কালে সকল তত্বই ক্রমে 
ক্রমে লীন হইলেও তাহার অন্তরে বীক্লাকারে বিদ্যমান থাকিবে । 
তাহাঁকেও লয় করিতে হইবে, নতুবা উক্ত বীজের ন্যায় তাহা 
অসংধ্যরূপে পুনপায় প্রকাশ হইতে পারে। অন্তর্লক্ষ্যের দ্বার! 
তাহা পরিলক্ষিত হইলেই, সাধকের “অন্তভূতশুদ্ধিবূ, প্রয়েজন 
হইয়। পড়ে। ক্ষুদ্র বাজ প্রথম অস্করাবস্থায় অশ্বথকে ছুইটী 
অঞ্গুলির নিশ্পেষনেই থেমন নষ্ট কর সংজসাধ্য, কিন্ত একবার 
তাহা বৃক্ষপ্ূপে পরিণত হইলে, তাহার মূল আধারক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে 
আবদ্ধ হইলে, আর সহজে তাহার মুলোচ্ছেদ কর! সম্ভবপর নহে, 
সেই কারণ অন্তভূ তশুদ্ধিতে পৃথ্থীবাজ লং, বরুণবীজ বং এইরূপ 
মন্ত্রূপে যাহ! নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সাধক, এই বাঁজাত্মক তত্ব-মন্ত্- 
গুলি অবলম্বনে ক্রমশঃ তাহাদের লয় করিতে করিতে উচ্চতর 
সাধন-সোপানে আরোহণ কর। এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ গুরু- 
মুখগমা, তবে ভাষায় যতদূর সম্ভব সরলভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত 
হইতেছে । সাধক, ভক্তি ও মনোযোগ সহকারে আলোচন। 
করিলে, সহজেই তাহ! বুঝিতে পারিবে । 

যাহাহউক, সেই 'পঞ্চপ্রাণ "মন, “বুদ্ধি” এবং পঞ্চ পঞ্চ বিধ 


২৩৬৮ যোগদীক্ষাভিষেক | 


স্মস 


“কর্েন্দ্িয় ও 'জ্ঞানেন্দিয় এবং এই সপৃর্দশের আধার অপধ্ধীক্কত 
ভূতনিশ্মিত স্ুক্্-শরীবে অধিষ্ঠিত তৈজপাত্মক জীবাত্মা যেন 
কুগডলিনীব সহিত একীভূত হইয়াছেন, এইরূপ ভাবন! করিতে 
হইবে । এইবার “যং, এই বাযুবীজ উচ্চারণ করিয়া বাম- 
নাসিকাঁয় বাষু আকর্ষণপূর্বক মুলাধারের নিম়স্থিত “কন্দর্পনামক' 
বায়ু যেন উদ্দীপিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে, অনস্তব 
“রং এই বহ্ছিবীজ উচ্চারণ করিয়! দক্ষিণ নালিকাঁয় বায়ু আকর্ষণ 
করিলে কুগুলিনীর চতুর্দিকে পূর্ন আকধিত কন্দর্পবাযুর সাহায্যে 
বহ্ছি প্রজ্জলিত হইতেছে, তাহার উত্তাপ দ্বার এবং “হু” বীজ 
উচ্চারণ সহযোগে কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা৷ হইয়াছেন, এইরূপ 
ভাবনা করিবে । অনন্তর “হং সং” এই মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা মূলাধার 
ংকোচনপুর্বক তাহাকে উখাপন করিবে । (“পূজা প্রদীপ 
কুগুলিনী পৃঞ্জা অংশের ৫৮ পরষ্টায় বিস্তৃত ক্রিয়াবধি দেখিলে 
আরও সহজে অনুভব হইবে) এই সঙ্গে গুরুমুখাগত হইয়া 
জালন্ধর, উড্ডয়ান ও মুলবদ্ধ মুদ্রীত্রয়ও অবলম্বন করিতে হইবে। 
এইভাবে কিয়দ্দিবসের সাধনার দুব্রত ও ভক্তিপরায়ণ সাধক 
বেশ অনুভব করিতে পারিবে যে, 'কুগুলিনী” জাগরিতা হইয়াছেন | 
পূর্বে যিনি স্বয়স্ত-লিঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিলেন, এখন তিনি স্বযুস্ার 
অন্তর্গত ব্রন্মবিবরে প্রবেশ করিয়! ক্রমে উর্ধে বা দ্বিতীয় চক্রে 
উঠিতে আরম্ভ করিবে । 

সাধক, ইন্দ্রিয়াদির সহিত জীবাস্মা যে কুগুলিনীর সহিত 
একীভূত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া ত্রহ্মবিবর-মুখ 
ছাড়িয়। দিয়া দৃঢ়া ভক্তিভাবে শ্রীগুরুপাদুকা ম্মরণপূর্বক ভিতরে 
প্রবেশ করিতেছেন। এই সমস্ত ভাবন1 দ্বারা সাধন ক্রিয়ায় 
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পা ই আপ 


কতকটা অভ্যন্ত হইলে, কুগুলিনীর ধার স্পন্দন ও উর্দমুখে ক্রক্ষ- 
বিবরের মধো তাহার স্ুক্্মভাবে বিচবণস্পষ্টরূপে অন্গভব ব৷ প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিবে । প্রথমে গুহাদ্বারের পশ্চাতে মেরুদণ্ডের নিম়্ 
প্রান্তে, ক্ষুদ্র পিপীলিকা বিচরণের ন্টায় 'স্থুড়, সুড়, করে, কতকটা। 
সেইরূপ বুঝিতে পারিবে । তাহার পর জ্বরের তাপ নিরূপক 
যন্ত্রে “থারমামিটারে” যেমন তাহার অন্তনিহিত পারদ্‌ ক্রমে 
উঠিতে থাকে, মেরুদণ্ডের মধ্যে সেইরূপ পারদসদৃশ বিদ্যাদব্ণ- 
বিশিষ্ট কুগুলিনী যতদূর উঠিতে থাকিবে, ততদূর পধ্যন্ত ষেন 
বেশ স্থথপ্রদ একপ্রকার “সিড় সিড+ ভাব সাধক অনুভব করিতে 
থাকিবেন, তখন শরীর রোমাঞ্চ ও স্পন্দিত হইবে, তাহাতে 
সাধকের হৃদয় ক্রমেই বিশুদ্ধ ও অপার্থিব কি এক অপূর্ব আনন্দে 
অভিভূত হইয়া যাইবে । 

কুণ্ডপিনীকে জাগ্রত করা এবং মুলাধাঁর হইতে ক্রমে 
তাহাকে সমস্ত চক্রে পরিভ্রমণ করাইয়! সহক্রীরস্থিত পরমশিবের 
সহিত সংযুক্ত করা, ইহা “লয়-যোগানুষ্ঠটানের, একটা প্রধান 
কাধ্য। যিনি গুরুকৃপায় বন্ধ পুণ্যফলে লয়-যোগান্তর্গত ভূজঙ্গিনী- 
রূপিণী কুগ্ডলিনীর সাধন করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য ও. 
রুতার্থ হয়েন। শ্রীমন্সহধষি বেদব্যাস প্রভৃতি এই লয়-যোগের 
সাহাযো সিদ্ধিলভ করিয়াছিলেন । 'জ্ঞানপ্রদীপে ১ম ভাগে 
১৪৮ পৃষ্ঠায় লয়ক্রিয়া ও ব্যাসের সাধনক্রিয়!র” মধ্যে তাহা বর্ণিত 
হইয়াছে । ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যও যে এইরূপ যোগাদি 

দ্বারাই উন্নত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 

| এক্ষণে বলিয়৷ রাঁখ।৷ আবশ্যক, ধাহার। পূর্ববকথিত শক্তিমন্ত্রে 
উপামন! দ্বারা ভূতশুদ্ধি বা “কুগুলিনী-উত্থাপন” করিবেন, 


২৪০ যোগদীক্ষাভিষেক। 


শি 





শত উর ররর 


তাহার! উত্থাপনের সময় “হংসঃ মন্ত্র এবং নামিবার সময় “সোহং 
মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই আদেশ গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া 
আসিতেছে । যাহাহউক এই সকল ক্রিয়া যতদূর সরলভাবে 
বলা সম্ভব, তাহ! বলিলাম, ইহা! অপেক্ষা গুহ্প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই 
গুরুমুখগম্া জানিবে, তবে বুদ্ধিবান সাধক, একান্ত বিশ্বাস ও 
অচঞ্চল গুরুভক্তির ফলে পূর্বকথিত ক্রিয়াবিধান হইতেই স্ব স্ব 
সাধনপ্রক্রিয়া বুঝিয়া লইতে পারিবে । 

সাধক, পূর্ববকথিতভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া যৎ ও রং 
বীজ উচ্চারণপূর্বক পরে হংসঃ মন্ত্র উচ্চারণ-সহযোগে মুলাধার 
সঙ্কৃচিত করিলে, মুলাধারস্থিত প্রথম শিব ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও 
ডাকিনীশক্তিসহ (কোন কোন তত্ত্রে সাবিত্রীকেই ডাকিনীশক্তি 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) এবং চতুর্দল মূলাধার পদ্মস্থিত 
সমস্ত দেবতা ও বং শং ষং সং এই মাতৃকাবর্ণ-চতুষ্টয় ও 
সমপ্ত বৃত্তি, কুণ্ডলিনী-শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে । মোটের উপর 
মূলাধারস্থিত সমস্ত পার্থিব ভাবসহ পৃর্থী-তত্বও তাহাতে বিলীন 
হইয়! লং বীজে অবস্থান করিবে । এইভাবে দেহান্তর্গত পঞ্চতত্ব 
বা পঞ্চভূতের অন্ততম পৃ্বী-তত্বের বীজ লয় হইয়া যাইলেই, 
কুগুলিনী মূলাধ।রপদ্ম পরিত্যাগ করিয়। উর্ধে উগ্ঠিতে থাকিবেন, 
তখন মূলাধারপদ্ম শৃন্, কাজেই তাহ! সান হইয়া অধোমুখে 
মুদ্দিতাভাবে অবস্থান করিবে । সমস্ত চক্রেই সকল পদ্ম অধো- 
মুখে মু্রিতাভাবে থাকে, কিন্ত নিম্ন হইতে সাধনবারি ও শক্তি 
সার প্রদত্ত হইলে সকল পদ্মই প্রস্ষুটিতা হইয়া উঠে, অর্থাৎ 
চৈতন্তব্ূপিণী কুগুলিনীকে যে কোন চক্র বা পদ্মে উপস্থিত করিতে 
পারিলেই, সেই পদ্ম তখনই উর্ধমুখ ও বিকশিত হইয়া উঠিবে। 
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পূর্ন্বে উল্ত' হইয়াছে. ষট্চক্রস্থিত সকল পদ্মই অধোমুখে 

থাকে, তাহার কারণ, ব্রহ্মচর্যা রক্ষার অভাবে ওজঃ ধাতুর পুষ্টি 
না হইলে, সংসারীর আত্ম বা আধ্যাত্মিকা-শক্তি হীন প্রভা হইয়া 
পডে। শ্রীভগবান তাই সাধকগণের তৃপ্তিব জন্য এবং সংসারী 
€ মোক্ষাভিলাষী ধোগীদিগের স্বতন্ত্র ্বতন্ত্ব উপদেশঘার1 'সময়াতন্ত্রে? 
আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়। দিয়াছেন | 

“তৎ্সর্ববং পঙ্গজং দেবি সর্ননতোমুখমেবচ | 

গ্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দো ভাবৌ জীব সংস্থিতৌ ॥ 

প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসাবী নিবৃত্তিঃ পবমাস্মনি। 

প্রবৃত্তিভাব চিস্তাযামবোবক্তাঁণি চিন্তয়েখ ॥ 

নিবৃতিয্যেগমার্গেন সদৈনোদ্ধ মুখানিচ। 

এবমেব ভাবভেদাৎ__-” 

অর্থাৎ সেই পদ্মগুলি সর্ববদ| সন্নতোনুখী হইলেও, গৃহস্থ 

সাধক, সকল পদ্মই প্রবৃত্তি বা ভোগসাধনার ক্ষেত্র ভূ-তত্ব 
অর্থাৎ পর্থীতব্বমুখী অথব। মূলাধাব বা! নিম্মুখীই চিন্ত। কবিয়। 
থাকেন, কারণ তাহাদের সকল ভাবই যে প্রবুত্তির দ্রিকে সতত 
টানিয়া রাখিয়াছে; আব ধাহার] ব্রহ্ষচর্াপুষ্ট নিবৃত্তিপরায়ণ বা 
মোক্ষকামী, তাহারা সকল পদ্মই উদ্ধমুখে পরমাক্মা বা ব্রহ্ষভূমি 
্রহ্মরন্ধের উদ্ধদিকে সর্বদা প্রস্ফুটিত, এইভাবে চিন্তা করিয়া 
থাকেন; কারণ তাহাদের প্রবৃত্তির যে নিবুর্তি হইয়াছে, প্রবৃত্তি 
তখন সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন হইয়া তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া আছে; 
সুতরাং সাধকগণ স্ব স্ব ভাবভেদে পদ্মসকল উর্ধ বা অধোমুখীরূপে 
চিন্তা করিবেন, কারণ ইহাই স্বাভাবিক বা সাধকজীবের প্রকৃতির 
অন্ুকৃল। 


১০১ 
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এই মূলাধার পদ্মকে আবার প্প্রথম জ্ঞান ভূমি' বা ভূলোৌক 
বলে। এখানে ব্রন্ধাধিষ্ঠিত সাবিত্রীর স্থান, জীবের স্থজন ও 
সাধন-ভজন সকলেরই মূল আধার এই স্থানে, সেই কারণ এই 
চক্রকে মূলাধার বলে। “সাধনপ্রদীপে” যে নববিধ আচারের 
কথা বলা হইয়াছে, সাধক, সেটাও এখন একবার ভাবিয়। , 
দেখিবে, সেই বেদাচাবের আরম্ভ এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে; 
বেদপ্রকাশক ব্রহ্মা এই “ভূলোকের জন্যই চতুমু্থে চাবিবেদ বর্ণন 
করিয়াছেন। সেই কারণ “বৈখবী, নাদা্থভৃতির স্থান_এই 
মূলাধার চক্র। (“পুবশ্চরণপ্রদীপে” মন্ত্বটৈতন্য অংশে “চৈতত্ত- 
রূপিনী কুণ্ডলিনী ও পর।, পশ্যান্তি, মধ্যমা ও বৈখরী নাদ-বিজ্ঞান, 
দেখ ।) 

র্াগ্রিউাম্তস্ভ্রু__ মেরুদণ্ডের মধ্যে স্থযুম্রামার্স্থিত 
মূলাধারের উপরে, নাভির নিযে প্রায় লিঙ্গমুূলের নিকট ব। যোনি- 
কুণ্ডের সমস্ৃত্রপাতে ষট্‌চক্রনিপিিষ্ট ছিতীয় বাঁ স্বাধিষ্ঠানচন্র অনস্থিত। 
ইহ। ষড় দলবিশিষ্ট, পন্মে কর্ণিক1 রক্তবর্ণ ও পত্রসমুদ্দায় বিদ্যা্র্ণ- 
বিশিষ্ট। বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টী মাতৃকাবর্ণ ও 
ছয়টী বৃত্তি, যথ।-_ প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞ!, মৃচ্ছা, সর্বনাশ ও 
ক্রুরতা উক্ত পদ্মের ষডদলে অবস্থিত আছে। ইহার কর্ণিকাঁর, 
মধ্যস্থিত ভ্রিকোণ-মগ্ডলের মধ্যে ব্রন্মের দ্বিতীয় শিব, নীলবর্ণ ও 
চতুতূ'জ বিধু, এবং মৃহাসরত্বতী ও ম্হালক্মী দেবতাগণ আছেন, 
তাহাদের সম্মুখে নীলবর্ণা চতুভু'জা রাকিনীশক্তি রহিয়ছেন। , 
(«পূজা প্রদীপে' ষট্চক্র ও চিত্র দেখ) সাধনাভিলযী পাঠক, এইবার 
আবার বহিভণ্তশ্রদ্ধির ভাব চিনা কর। এই স্বাধিষ্ঠান চন্র, 
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«বং, অর্থাৎ বকণ বীজাম্রক। ইহার মধো অর্ধগন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ 
বরুণ-মগ্ডল ও মকববাহন বরুণদেবতা বিরাজ করিতেছেন। 
বরুণ জলাধিপতি, স্থতরাং তাহার রাজা জলধি বা মহাসমুদ্র । 
বহিভতশুদ্ধিব সেই অনন্তসাগরে মহাপ্রকৃতি কুগ্ডলিনী জীবাত্মা- 
সহযোগে লং ব1 পূথ্থী-বীজাম্সিকারূপে এপানে অর্থাৎ এই 
স্বাধিষ্টানচক্রে উপনীতা। হইলেন; দেখিতে দেখিতে কুগুলিনীর 
অন্কষ্থিত সেই লংবীজ পৃথীতত্ব স্বাধিষ্ঠানস্থিত বরুণবীজে ব! 
জলধিজলে বিলীন হইয়া গেল। অনন্তর এই স্থানের সমস্ত 
দেবতা সকল বুত্তিসহ একত্রীভূত হইয়। সম্পূর্ণ বংবীজ বা জল- 
তত্বরূপে কুণ্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হইল । এইবার সেই মহাশক্তি 
ক্রমে তৃতীয় স্তরে উঠিবাঁব উপক্রম করিল। সাধক, এইভাবে 
স্বাধিষ্ঠানচক্র-ভেদের বা সিদ্ধির চিন্তা করিবেন । এই স্বাধিষ্ঠান- 
পদ্মকে “দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি” বা ভূবর্লোক বলে । এখানে জগৎ- 
প্রতিপালক মহাবিষুণ অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং এইস্থান 
হইতেই ভক্তির রসম্বরূপ মুল উত্স বা প্রত্রবণ উদ্ধপথে উজানে 
বহিতে আরম্ভ হয়। (উজানাদি বৈষয়ক তত্ব পূর্বেবে উক্ত 
হইয়াছে ) সাধক, “সাধন প্রদীপে” বর্ণিত নবধা-আচারের কথা 
একবার মনে কর। “বেদাচারের; পর 'বৈষ্তবাচার” সাধন! 
এইস্থান হইতেই আরম্ভ হইয়! থাকে । ইহা ঠবঞ্চবাচার বা 
ভক্তি-সমদ্ভুত সাধনার স্থান এবং বিশ্বের ব্যাপক চৈতন্তজ্ঞানের 
সহায়ক বৈধী গ্রহীর পরমারাধ্য বা চিরারাধা সাংসারিক শাস্তি- 
স্বরূপিনী লক্ষ্মী সমন্বিত স্বয়ং বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়৷ ইহ! 
স্বাধিষ্ঠানচত্র” নামে কীর্তিত হইয়াছে । 


বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনাধিকার মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিকামন। 
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নাই, কেবল জন্মজন্মান্তর_ ভগবানের অন্ুরাগপূর্ণ সেবা, ইহাই 
এক্ষণে তীহাদের একমাত্র অভিলাষ । ইহা হইতে গঞ্ডাি 
যাতনা! ও ত্রিতাপ ভোগ নিবৃত্তি হয় না। যখন বৈষ্ণবের 
মুক্তিকামন1! বলবতী হয় বা বৈষ্ণবাচাঁরের সেবাত্রত সম্পন্ন 
হইয়। যায়, তখন মুক্তিকামী বৈষ্ণব বা সাধকের উন্নত রাগাত্মিক! 
ভক্তির অধিকারী হইতে প্রবল ইচ্ছা হয়, তখনই সাধিষ্ঠান 
চক্রের সাধন! সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিতে হইবে । 

ভ্বলিঞ্নু্ল৮স্ভর--ষট্চক্রের তৃতীয় স্তর, নাভিমগ্ডল, 
মণিপুরচক্র । নাভির পশ্চাতেই বা নাভিমগ্ডল হইতে সমস্ত্র- 
পাতে সেই মেক্দণ্ডম্ধ্য হইতেই সাধকের প্রথম চিন্তা আরম্ত 
হইয়াছে, কিন্তু সাধক প্রথমেই সেই মণিপুরচক্র চিন্তা করিবার 
প্রকৃত অধিকার পায় না, কারণ মুলাধার হইতে ক্রমাগত উন্নত 
পথে না আপিলে, তাহা ত পরিদর্শন করিবার উপায় নাই, 
এখন সাধক ক্রমোননত সাঁধনাদ্বার| সেই আকাজ্ফীত স্থানে আসিয়। 
উপস্থিত হইয়াছ, এখন কেবল ভক্তিভাবে তাহার চিন্তা কর। 
পূজ্যপাদ মহষি পতঞ্জলি তাহার 'যোগদর্শনের বিভৃতিপাদে' 
বলিয়াছেন £-_ 

“নাভিচক্রে কায়ব্যুহজ্ঞানম্‌”__ 

অথাৎ নাভিচক্রে চিত্ত সংযত করিলে দেহতত্ব জানিতে 
পারা যায়। সেইকারণ লয়যোগের প্রধান লক্ষ্য “নাভিচক্র১ 
তাহ। পূর্বে বল! হইয়াছে, এবং এই নাভিকমল হইতেই ষট্চক্র- 
চিন্তার স্ুত্রপাত করা হইয়াছে । একথা ইতঃপূর্বেই শিবাদেশ- 
রূপে বঙ্গা হইয়াছে__মন্তরের প্রাণস্বরূপ এই “মণিপুর” সর্বদা চিন্তা 
করিবে", পত্রসন্ধ্যায় নিত্য মনোযোগলহকারে নাভিচিন্ত। করিবে+ 
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জপ-পূজাদির পূর্বের এই নাভিকমলেই কামিনীদেবীর প্রথমে 
ধ্যান করিতে হয়। ("পুজা প্রদীপে* ১৮৪ পৃষ্ঠায় “কামিনীদেবীর 
ধ্যান” অংশ দেখিলে সহজে বোধগম্য হইবে)। এক্ষণে ইহার 
অস্তরস্থ স্থযুমা-দগ্ুস্থিত “মণিপুর পদ্মের? * কথ! বর্ণিত হইতেছে । 
“মণিপুর পদ্ম মেঘবর্ণ ও দশটা দলবিশিষ্ট, ডং ঢং ণং তং থং 
দং ধং নং পং ফঃ এই দশটা নীলবর্ণবিশিষ্ট মাতৃকাবর্ণ, তৎসহ 
লজ্জা, স্থযুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, স্বণা ও ভয় আদি দশটা 
বৃত্তি এবং ধাত্রী, বহ্ছিরুপাঁ, স্বধা, স্বাহা, অপর্ণা, ম্হাদেবী, 
ঘোররূপা, মহাকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সেই দশটা দলে 
যথাক্রমে অবস্থিত আছে; ইহার কর্ণিকার মধ্যে রক্তবণণ ত্রিকোণ 
বহ্িমণ্ডল আছে, তাহাতে রং বা বহ্কিবীজ এবং তাহার প্রতিপাগ্য 
মূর্তি মেঘবাহন ক্ষ্ধ্যন্বরূপ বিদ্যুৎসম তেজ; দৈবতা। বা মেষবাহন- 
চতুভূর্জ অগশ্নিদেবতা, তাহারই সম্মুখে তৃতীয় শিব “রুদ্র” এবং 
তচ্ছক্তি 'ভদ্রকালী” শোভাবিস্তার করিতেছেন । রুদ্র--ক্ুগন্নাশক- 
ভস্মভৃষিত, ব্রিলোচন, সিন্দুরবর্ণ, বরাভয়প্রদ ব্যপ্রচম্মপরিহিত 
বুষোপরি ব্যান্্রচশ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন। তাহার শক্তি চতুভূ'জ 
নানালঙ্কার-ভূষিতা, সিন্দুরবর্ণা, এস্থলে “সাকিনীশক্তি” বলিয়া 
তিনি অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইহাই মহাকালের স্থান। 
ষট্চক্রের মধ্যে তিনটা গ্রধান ৫তজসাত্মক গ্রন্থি” আছে, 
এই গ্রস্থিগুলির বহিঃচিহুরূপ স্থানগুলিকে “প্রেক্মাস* (15585) 
বলে, তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে। মণিপুরস্থিত স্থলতেজঃ 
গ্রস্থিকে পাশ্চাতা শারীর শাস্ত্রেও সৌরগ্রন্থি ব “সোলার প্রেক্সাস' 





* 'পৃজাপ্রদীপে'__যটচক্র ও চিত্র দেখ। 


২৪৬ যোগদীক্ষাভিষেক। 


(50177 [165859) বল।| হইয়াছে । এইরূপ নাম নির্দেশ যে 
আধ্য বিজ্ঞানেরই অভিজ্ঞতার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
ব্রহ্ম গ্রন্থিই” তাহার মধ্যে প্রথম; দ্বিতীয়_-অনাহতচক্রে “বিধু 
গ্রন্থি* এবং তৃতীয়__-আজ্ঞাচত্র “রুদ্রগ্নন্থি* বলিয়া যোগশাস্ে 
প্রসিদ্ধ। সে সকল কথা যথাসময়ে উক্ত হইবে, এক্ষণে এই 
দ্ধ গরস্থ সম্বন্ধেই সাধকের যাঁহ। জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহাই 
বলিতেছি। পরব্র্ষের সগ্তণ অবস্থায় ত্রিভাগ অঙ্গ, অর্থাৎ তাহ! 
্রন্মা, বিষণ ও রুদ্ররূপে প্রতিভাত ।॥ কুগুলিনী উত্থাপনের সময় 
স্যুম্নাপথে মুলাধার হইতে মণিপুব পধ্যন্ত স্ষ্টি বা ব্রহ্মগ্রন্থি প্রথমে 
অতিক্রম করিতে হয়) এই অংশ অতিক্রম করিতে ন৷ পারিলে, 
বিষুগ্রন্থির অধিকার মধ্যে উপস্থিত হবার উপায় নাই । ইহাতে 
সাধক দেখিতে পাইবে, সকলের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তির ত্রিগুণ 
বি্যমান। ব্রহ্মার, অধিকার মধ্যেও প্রথমে-_মুলাধারে, 
মহাসরস্থতী ব1 সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে-স্বাধিষ্ঠানে ও মহা- 
লক্ষমীসহ মহাবিষুত এবং তৃতীয়ে _মণিপুরে, মহাকালিক] ভদ্রকালী- 
সহ রুদ্র বা মহাকালের চিন্তা করিতে হইবে । সকল তত্বের 
মধ্যেই বা সকল চিন্তার মধ্যেই একে তিন ও তিনেই এক, 
এইরূপ উপযুপরি চিন্তা করিতে করিতে তিনের একাকার 
করিতে হইবে । আসল কথা সাম্প্রদায়িকতা বা লৌকিক 
ভেদজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থি এইখানেই ভেতর করিতে হইবে। 
মণিপুর-পন্সে পূর্বচক্র ব৷ স্বাধিষ্ঠানপুষ্টর কুগ্ডলিনী বং বীজা- 
ত্মিক! হইয়া যখন উপস্থিত হইবেন, তখন সাধক, পূর্বববর্ণিত 
মণিপুরপন্মের বহ্িমণ্ডল, রুদ্রাদি দেবতা ও দশবিধ বৃত্তিসমূহের 
দর্শন পাইবে বা সেইরূপ চিস্তা করিতে সমর্থ হইবে। তাহার 
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পর ক্রমে বন্থিমধ্যেই সেই সকল দ্েবত। ও বৃত্তিসমুদায়ের লয় 
করিতে অভ্যান করিবে । সেই যে ত্রিকোণ বহ্িমণগ্ডল, তখন 
মনে করিতে হইবে, তাহা যেন তিনখানি “সুদরীকাষ্ঠ” বা 
সেইরূপ কোন জ্বালানি কাষ্ঠবিশেষ, তাহাতে আগুণ ধরিয়া 
গিয়াছে, প্রথমে মেঘের মত নীল ধূম্ররাশি বাহিরে দেখাইয়া পরে 
তাহার মধ্যে লোহিতবর্ণ প্রজ্জলিত অগ্রজিতে পরিণত হইয়াছে, 
সেই আগুণে সাধকের অন্তরের সকল ময়লা পুড়িয়া যেন ভম্ম 
হইতেছে । তাহার মধ্যে সাধকের চতুদ্দিকে সেই অগ্নির অনন্ত 
শিখা লক্‌ লকৃ করিয়া যেন সাধকপ্রদত্ত তাহার সকল বৃত্তি 
যজ্ঞীয় হবির নায় তিনি গ্রহণ করিতেছেন, এইভাবে চিন্তা 
করিতে হইবে । এই সাধনাসময়ে প্রথম প্রথম সাধকের 
উদ্রাময় গীড়া হইতে দেখা যায়। সাধক অগ্রিচিস্তার ফলে 
শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়াও পড়ে, কিন্তু নাভিচিন্তামহ মণিপুবপন্মের 
ধ্যান করিতে করিতে এবং অন্রলোম প্রতিলোমে কুগুলিনীকে 
একবার মূলাধারে নামাইয়া পুনরায় মণিপুরে তুলিতে চেষ্টা 
করিলেই ক্রমে তাহ] সারিয়া যায়; স্থতরাং এ অবস্থায় কোন 
ওঁধধ সেবনের আবশ্টাক হয় না। 

এই মণিপুরচক্রের অগ্রিতে যখন চক্রস্থিত সমস্ত লয় হইয়া 
যায়, তখন কুগুলিনীর পূর্ববাশ্রিত বং বা বরুণ কীজ অর্থাৎ জল- 
তত্বও তাহাতে লয় বা পরিশুষ্ষ হইতে থাকে, অর্থাৎ সমস্তই 
তখন রং বীজে পরিণত হয় এবং সেই রং কীজ কুগুলিনী শরীরে 
বিলীন হয়। কুগুলিনী রং বাজাত্মিকা হইয়া যেমন উর্ধমুখে 
উঠিতে আরম্ভ করিবে, মণিপুর তখনই শূন্য হইয়া মুদ্রিত অবস্থায় 


পরিণত হইবে । 
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সাধক সেই বাহা ভৃতশুদ্ধির বিষয় আবার একবার ভাবিয়! 
দেখ। সেই অনন্ত সমুদ্র-বাঢবানলে পরিণত হইল, জলতত্ব শু 
হইয়া অগ্নিতে লয়প্রাপ্ত হইল । ক্ষিতি, অপ, তেজ, এই । 
তিনটী তত্বই স্থল বা সাকার অর্থাৎ পুথ্থাত্মরক, সেই কারণ ইহা 
স্থলচক্ষেই পরিদৃশ্ঠযমান্। ইহাদের উপরের ছুইটী তত্ব বায়ু ও 
অকাশ, তাহা দৃষ্টিগোচব হয না বটে, তবে বাহা ইন্দরিয়ান্তরে “ 
তাহা অনুভব কবিতে পারা যাঘ। বাহা ও অন্তরভেদে ইক্দ্রিয়ও 
দ্বিবিধ বলা যাইতে পাবে। বাহোক্দ্রিয়গ্ুলির সাহায্যে যে 
ভাবে আমরা ভূতপঞ্চক অন্তভব করি, অন্তবেন্দ্রিয়ের সাহাযো 
ঠিক সেই ভাবেই আমরা সে সকল অন্রভব করিতে পাবি 
না। মানুষ সামাগ্য অনুধাবন! করিলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে । মানুষেব জাগ্রত অবস্থায় যে সকল ইন্িয়- 
ঘার। দন ও শ্রবণার্দি যে সমুদাঘ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, স্বপ্লাবস্থায় 
ঠিক সেইরূপে সেই সকল ইন্ড্রিয়দবারাই তাহ। নিষ্পন্ন হয় না। 
সে অবস্থায় চক্ষু নিমীলিত কবিয়াও স্বপ্দ্রষ্টা প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত 
দৃষ্টি করে; আবার গৃহ-প্রাচীর সংলগ্ন “ক্লিক” ঘড়ির টিক্‌ টিকৃ 
শব্দ হইতেছে বা অন্ুচ্ম্বরে কেহ অন্তের সহিত কথোপকথন 
করিতেছে, তাহার বিন্দুমাত্রও স্বপ্নদ্রষ্টার শ্রবণগোচর হয় না, 
কিন্তন্বপ্নে হয় ত সুমধুর সঙ্গীত অথবা শ্রবণবধিরকর ভীষণ 
মেঘগঞ্জন শব্দ শ্রুত হইতেছে, তাহাতে হয়ত তাহার দেহ যেন 
চমকাইয়! উঠিতেছে ; অতএব বুঝিতে হইবে, মানুষের এ চক্ষু 
ও কর্ণের ক্রিয়। যখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ, তখন অন্তরেন্িয়েব সাহায্যেই 
তাহার সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে । যোগী, সাধনোক্ত 
ক্রিয়াবস্থায় সেই অন্তরেন্দিয়েব পুষ্টির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরমধ্যে 
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কেৰল চিন্তার দ্বারাই সকল বিষয় স্পষ্ট দর্শন ও শ্রবণ করিতে 
পারিবে । এতক্ষণ মণিপুর পর্য্যন্ত পৃর্থাত্মক পৃর্থী, জল ও অগ্নি 
যাহ1 দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিগম্য বস্তু, সাধক তাহা ত দর্শনই করিলে, 
এইবার চতুর্থ চক্রে পঞ্চভৃতের চতুর্থ-তত্ব, দর্শনের পরিবর্তে 
অনুভব করিতে হইবে; সুতরাং কি ভাবে তাহা সিদ্ধ হইবে, 
১ সাধককে প্রাণপণে তাহারই অন্ুষ্ঠান-বিষয়ে যত্ব করিতে হইবে। 
এই সময়ে অনেক সাধক, সহসা যেন হতাশ হইয়! পড়েন, সেই 
কারণ যোগিগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্গগ্রন্থি ভেদ করা 
কঠিন ব্যাপার । শারীরিক মানসিক সকল বিষয়েই গুরুভক্তি- 
পরায়ণ সাধক দৃঢ়চিত্তে সেই পরমাশক্তি কুগুলিনীর শরণাপন্ন 
হইলে সহজেই তাহ। সম্পন্ন হইবে; অতএব সাধকের হতাশ 
হইবার কোন কারণ নাই । ঘযোগাভিলাষী বীর সাধক স্থিরচিত্তে 
কেবল ইষ্ট গুরুর চরণ চিন্তা করিয়া উন্নত সাধনপথে অগ্রসর হও । 

পূর্ববে বলিয়াছি, মূলাধার ভূলেক, তথায় ব্রন্মার নিবাসস্থান, 
স্বাধিষ্ঠান ভূবলেশকে বিষণু-জনার্দন তথায় অধিষ্ঠিত আছেন ; 
এক্ষণে মণিপুর তৃতীয় জ্ঞানভূমি বাস্বলেণক বলিয়া উক্ত হইতেছে, 
এখানে দেবাদিদেব শিব সর্ধদা সংহারনিরত বা লৌকিক বা! 
আধিভৌতিক ভাবমূলক প্রবৃত্তির বিনাশকরূপে অবস্থান করেন, 
আবার ইনিই ভাবাস্তরে নিবৃত্তিমুখী সাধকের সম্পূর্ণ মুক্তিদাত।। 

"ভূলোকে নিবসেদ ব্রহ্মা ভূবলেণকে জনার্দন। 
স্বলেকে নিবসেচ্ছস্তুঃ সদাসংহার কারক ॥* 

চক্রসমূহের 'ম্ণিত্বরূপ এ মণিপুর 
ঘত্ব ও ভক্তিসহকারে চিন্তা করিলে, ইহা হইতেই ক্রমে সকল 
কামন! সিদ্ধ হইবে । পুজ্যপাদ সিদ্ধ-যোগিবুন্দ ইহার মাহাত্ম্য 

৩২ 


২৫৩ যোগদীক্ষাভিষেক। 


বর্ণনায় দেবতীর্থ বা কাঁমনাতীর্থ বলিয়! ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ; 
শরদ্ধাযুক্ত হইয়া এই কামনাতীর্থে সাধকের চিত ক্লাত হইলে, 
জীবের ইহপরকাল সকল কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে । সেই 
কারণ পূজা জপাদি সকল কাধ্যের পূর্বেব কামিনীদেবীর ধ্যান এই 
স্থানে করিতে হয়। 

সাধনপ্রদীপে নবধাআচার সম্বন্ধে ষে সকল কথা বল! 
হইয়াছে, সাধকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে, ইতঃপূর্বে এই 
ষটচক্র বর্ণনার মধোই মুলাধার-সাধনকে প্রথম কুলাচাঁব বা) 
বৈদ্িকাচার এবং স্বাধিষ্ঠান-সাধনাকে ভ্বিতীয় কুলাচার বা 
বৈষ্ঞবাচার বলা হইয়াছে, এক্ষণে রুদ্রস্থান মণিপুব-সাধনায় 
তৃতীয় কুলাচার বাঁ শৈবাচার বলিয়া সাধকের আভ্যন্তবিক 
সাধনায় ক্রম বুঝিতে হইবে! সাধনাভিলাধী পাঠকের যেন 
সর্বদা ন্্রণ থাকে যে, এই মণিপুর-পদ্ম সকল প্রকার যোগ- 
সাধনার মুলীভূত অবিরোধ ক্ষেত্র । 

অআসন্লাহুহভ্ »্পছুম সাধক, এইবাৰ আপনাকে সেই 
'রং, বীজাত্মক কুণ্ডলিনীকে উখ্িত করিয়া! "অনাহতে” আনিতে 
হইবে। 

মণিপুরের উপরে হ্বদয়মধো ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান । 
এইস্থানে অনাহত কমলের মধ্যে অষ্টদলবিশিষ্ট আর একটা উর্দধমুখী 
গুপ্ত কমলের উপরেই সাধারণতঃ ইঠ্দ্দেবতাঁকে চিন্তা করিতে 
হয় * । এক্ষণে এই ফ্ট্চক্রভেদ বা অন্তভূতশ্ুদ্ধির ব্যাপারে 
সেই দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহতপদ্ম নামক কমলোপ্র অরুনাভ- 
গীতবর্ণ একটী অষ্টদল গুপ্ত কমল চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে । 

* 'পুজাপ্রদীপের" মধ্যে ছেক) 'অনাহত গুপ্তকমল" দেখ. 
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অনাহতের সেই দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং উং চং ছং জং বাং ঞং 
টং ঠং এই দ্বাদশটী সিন্দুরবর্ণ মাতৃকা বর্ণ ৰা অক্ষর রহিয়াছে, 
এবং এই অক্ষরাত্মক দ্বাদশটা দেবতা! যথা ক্রমে--মঙ্গলা, জাবালিকা।, 
মেধা, শিবরূপ্রিণী, শাকম্তরী, ভীম।, শাস্তি, ভ্রামরী, কুদ্ররূপিণী, 
অস্থিকা, ক্ষেমা ও বৃদ্ধিবূপিণী অবস্থিতা রহিম্মাছেন। এতদ্বযতীত 
তদনুচর দ্বাদশটী বৃত্তি য্থা_-আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দত, 
বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, ও 
অন্গতাপ তাহাতে অবস্থান করিতেছে । এই পদ্মের কর্ণিকা 
মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভ। সম্পন্ন যে বট্‌কোণ ধৃত্রবর্ণ মণ্ডল আছে, 
তাহাকে ত্রিকোণ-শক্তিও বলে, এই ব্রিকোণ-মণ্ডলের ম্ধ্যস্থলে 
বামাখ্য বাণলিঙ্গ রহিয়াছে ন, তাহার সন্ত্িধানে ঈশানে বা "ঈশ্বর: 
নামক চতুর্থ শিব ও তদীয় শক্তি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ভূবনেশ্বরী 
বিরাঁজিতা আছেন, এই ঈশ্বরহই আবার নারায়ণ বা হিরণ্যগর্ভ 
নামেও উক্ত হইয়। থাকেন। ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চনের ন্তায় বর্ণ বিশিষ্ট 
চতুতূ'্জ বরাভয়প্রদ ও ডমরুযুক্ত এবং ইহার নিকট “কাকিনীশক্তি” 
চতুতূর্জী অস্থিমালা বিভূষিত! ব্রিনেত্ত্রা বিরাজিতা রহিয়াছেন; 
এতদ্ব্যতীত কালরাত্রি প্রভৃতি আরও কতকগুলি তাহার শক্তিও 
রহিয়াছেন । যাঁহাহউক এই চক্রমধ্যে যং এই বাধু বীজের মধ্যে 
ধৃত্রবর্ণ ষট্‌কোণ মণ্ডল, তন্মধ্যে গোলাকার বায়ুমণ্ডল, ভাহাতে 
কষ্ণস।র-বাহনে অবস্থিত ধুত্রবর্ণ চতুতূজ বায়ু বা পবনদেব শোভা 
পাইতেছেন। তাহাকে আশ্রয় করিয়া নির্বাত-দীপকলিকা 
সদৃশ সাধকের 'জীবাত্মা” বিরাজিত রহিয়াছেন। 

আমরা সংসার-জীবনে মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়! থাঁকি, শোকে 
দুঃখে অসহ্য কাতরত৷ অনুভব করি, লৌকিক সুখ ও আনন্দের 
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আম্বাদে বিশ্বত্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যাই, মোট কথা! সকল প্রকার স্থৃখ 
দুঃখের চিন্ত। ও অনুভবের দ্বারা আমর! যে সকল কম্মফল'ভোগ 
করি, সে সমস্তই হৃদয়স্থিত এই জীবাত্মাই অনুভব করিয়া খাকেন। 
পঞ্চভৃতাত্মক দেহের তাহ1 অন্থুভব করিবার কোন শক্তি নাই, 
অথবা যতক্ষণ জীবাত্মা, ভূতপঞ্চকের সমষ্টি এই দেহমধ্যে অবস্থিত, 
ততক্ষণই যেন এই দেহ স্থখ ছুঃখ ভোগ করিতেছে বলিয়া মনে হয় ূ 
কিন্ত যখনই জীবাত্মা স্কুল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখন 
আর কোন ক্রমেই দেহে, স্থখ ব1 দুঃখের অন্থভব হয় না; যে দেহ 
সামান্ত একটু 'প্রথর রবিকর সহা করিতে পারে নাঃ সহস। কাতর 
হইয়া পড়ে, _সেই দেহই জীবাত্মা-পরিত্যক্ত হইলে, প্রজ্জবলিত 
ভীষণ চিতাগ্রিমধো অনায়াসে ভস্ম হইয়া! যায়, দেহ তখন কিছুই 
অনুভব করে ন1 বা যস্ত্রনাজনিত কাতরতাব্যগ্তক কোন শাড়াশবও * 
দেয় না; যে দেহে একদিন প্রিয়ালিঙ্গনে প্রতি শিরায় শিরায় 
বিছ্বাদ্ধেগ ছুটিয় থাকে, ক্ষণে ক্ষণে তাহাতে রোমাঞ্চ হইয়া উঠে, সেই 
প্রিয়তম বা প্রাণপ্রিয়া বক্ষের উপর পতিত হইয়া প্রাণ ভরিয়! 
আলিঙ্গন করিতেছে, কিন্তু দেহ চিত্রার্পিত ব৷ প্রস্তরের প্রতিমূত্তির 
হ্যায় ধীর স্থির অচঞ্চল, তাহার ভাবের বিন্দুমাত্রও বিকার 
দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, সেই 
জীবাত্মা ব্যতীত জীবের স্থথ দুঃখ আর কেহই ভোগ করিতে 
পারে না। সেই নির্বাত-দীপকলিকাসদূশ জীবাত্মা, জীবদেহ 
পরিচালনার্থে দেহ-ছুর্গের মধ্যস্থলে, হৃদি-সিংহাসনে স্থির হইয়া 
বপিয়া আত্ছন। অস্তরদর্শী সাধক, পূর্বোক্ত অনাহতচক্রস্থিত 
বাস্ুমণ্ল বা তন্মধ্যস্থ ধূববর্ণ বাছুদেবকে আশ্রয়. করিয়াই যে 
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জীবাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করেন। তনম্তরাস্তরেও 
লিখিত আছে, বায়ুদেবতার স্বদ্ধেই জীবাত্মা অবস্থান করেন । 
পূর্বেব উক্ত হইয়াছে, মণিপুর পর্য্যন্ত পৃথ্থী, জল ও অগ্নিতত্ব 
বীজাকারে রং বাজাত্মক হইয়! কুগুলিনীতে লয় হইয়াছে, এক্ষণে 
উদ্ধমুখী কুগুলী মণিপুর পরিত্যাগ করিয়! অনাহতে আসিয়! 
উপস্থিত হইতেছেন। পঞ্চতত্বময় দেহের বায়ুতত্ব এই অনাহত 
চক্র । এই স্থানে সেই বায়ু-পরিচালিত কুগুলিনী বা! ওজংন্বরূপ 
জীবনী-শক্তি, জীবাত্মার সহিত এইবার মিলিত হইবেন। 
জীবাত্মা ও তাহার জীবনী-শক্তি এতদিন স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবার 
কারণ পরস্পর বিরহজনিত যেন বিমর্ষ হইয়াছিলেন। আজ 
সাধকের কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে হৃদয়স্থিত বায়ুমণ্ডলের 
অন্তর্গত বায়ু দেবতা ব৷ বাণলিঙ্গাশ্রিত জীবাত্মার সহিত কুগুলিনী 
মিলিত হইবেন। ভক্তি ক্রিয়াবান সাধকের এই অপুর্ব মিলনই 
ভগবদ্রসন্বরূপ আনন্দকন্দ, ইহাই সাম্প্রদায়িকতা পরিপূর্ণ 'রাসবনঃ ; 
তখন ভক্তমাত্রেরই এই হৃদয়-মন্দির যথার্থ রাসমন্দিরে 
পরিণত হয়। (“পূক্জাপ্রদীপে”-চতুর্থ উল্লাসে ৪৫ পৃষ্ঠায় 'অনাহত 
চক্র” “যুগলমিলন”' দেখ ।) অনাহতপন্মের ছাদশদলে আশা, 
চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা। বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, 
কপটতা, বিতর্ক ও অন্তাপ এই দ্বাদশ বৃত্তির স্থান, ইহ পূর্বে 
বলা হইয়াছে, যতদিন জীবাত্মা তদীয় শক্তিবিহনে একাই 
অবস্থান করিতেছিলেন, ততদিন এই দ্বাদশদলে পরিভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইতেন; সেই কারণ তদন্গত মনও এতদিন স্বস্থির হইতে 
না পারিয়া কেবল উক্ত দশবিধ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ই 
বাস্ত হইয়া থাকিত। আজ সাধকের সে দিনের পরিবর্তন 
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হইবে, আজ জীবাত্মা! শক্তিসহযোগে মোহিত হইয়া বা কেন্দ্রস্থিত 
হইয়া ক্থুযুয়াগত হইবেন ও অপার আনন্দ উপভোগ করিবেন। 

এই অনাহত পন্মের আর একটা নাম “কল্প তরু” । সাধকের 
অভিলধষিত সকল আশাই এই স্থান হইতে পূর্ণ হয়। সাধক 
যাহা চাহিবেন, তাহাই কল্পতরু-প্রদ্রত্ত ফলের ন্যায় এই স্থান 
হইতে প্রাপ্ত হইবেন । এই স্থান সর্বদেবতারই পীঠস্তান। সাধক 
যে দ্বেবতা বা যে মন্ত্রেবই উপাসক হউন না কেন, এখানে সেই 
দেবতা বাঁ সেই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । সেই কারণ 
সকল সম্প্রদায়েরই ইষ্ট-চিন্তাব স্তান এই “হৃদ্‌-কমল?। পৃজা- 
অর্চনার সকল 'পকার অনুষ্ঠান এখানে সততঃ বিছ্যমান আছে, 
সদ্‌গ্ররুর কৃপায় সাধকের সাধন পূর্ণ হইলে, অনাহতপন্মে যাহ! 
দেখিতে পাইবে, তাহাতে বাহাপুজার প্রকৃত ভাব ও তদনষ্ঠান 
চিত্তে অলৌকিক বরূপেই অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়] যাইবে । 
সাধারণ পুজা-বিধির মধোও এই জয়ের মধ্যেই ইষ্টদেবতার 
প্রথমে চিন্তা! বা ধ্যান এবং মানসপূজ1 করিবার ব্যবস্থা আছে । 
তাহ] পরে মানস-পৃজাদির বিধানে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। 
এতছ্যতীত পৃজাকালে হৃদয়-পীঠে ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য 
হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ট। “পীঠন্তাসঃ 
করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, আক্ষেপের বিষয়--তত্ব- 
পূজক, ভিতরের সে তত্ব অবগত না হইয়া, বক্ষে করতল মাত্র 
রক্ষা করিয়াই পুজাকালে গীঠন্ঠাসের একটী অভিনয় করিয়া 
থাকেন। 

যাহা হউক জীবাত্মর এই পরম পবিত্র পীঠস্থান, এই 
অনাহতপদ্ম এক্ষণে যোগীর অত্যন্ত প্রিয়তম স্থান। জীবাত্মা 
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পরার 


ংসঃবীজাত্মক। এই হংসঃ ব! মধ্যমা অথব। অনাহত-নাদ 
বা ধ্বনি, অনাহত হইতেই তাহা সমুখিত হয়। অন্+আহত - 
অনাহতঃ অর্থাৎ বিন আহতে বা আঘাতে সমুখিত মধ্যমা! নামক 
এই হংসঃ-্ধ্বনি এক্ষণে সাধকের শ্রুতিগোচব হয় ' স্ব ভাবে 
হৃদয়ের স্পন্দনরূপ "ধুক ধুক' শব্দ বক্ষে হস্তার্পণ কবিলেও বুঝিতে 
পারা যায়। জীবমাত্রেই অহরহঃ এই হংসঃ ব। “অজপা” সাধনায় 
নিয়োজিত, কিন্তু জীব সদগুরুর রূপ] ব্যতীত এবং স্বীয় অদম্য 
সাধনার অভাবে তাহা সহজে পধিজ্ঞাত হইতে পাবে না 
(“পূজা প্রদীপে* অজপাজপ সমর্পণ দেখ)। সাধকগণ জন্মজন্মাঞ্জিত 
স্ব স্ব পুণাফলে এই অনাহত-সাধনায় যখন উপস্থিত হইতে পারে, 
তখন আর তাহার বাহ্ানুষ্টানের আবশ্যক হয় না, তখন তাহার! 
সেই হৃদয়স্থিত অশ্রুতপূর্ব “অনাহতধ্বনি* শ্রবণ করিয়া যথার্থ ই 
যেকি আনন্দ উপভোগ করে, তাহ। বলিবার নহে। 
অনাহতচক্রের আর এক নাম “বিষ্ুগ্রন্থি । সাধকের স্মরণ 
আছে, মণিপুরকে '্রন্মগ্রন্থি” বলা হইয়াছে, ভাহা ভেদ করা যে 
কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার সাধারণ যোগী তাহা ত অবশ্ঠই অনুভব 
করিয়াছে । এক্ষণে এই বিঞ্ুগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে । ইহ 
্রহ্মগ্রস্থির ন্যায় যথেষ্ট কষ্ট-সাপেক্ষ না হইলেও একেবারেই সহজ 
নহে । ইহার জন্যও সাধকের সাধনা-বিষয়ে বিশেষরূপ আয়াস 
স্বীকার করিতে হইবে ॥। গুরুমুখাগত হইয়! কায়মনে ও ধীরভাবে 
সাধন! করিলে, কোন বিষয়েই কাহারও অসিদ্ধ থাকিতে পারে ন1। 
সংসারী অথবা ভোগীর চরম লক্ষ্যস্থল এই হৃদয়পদ্ম, ইতঃ- 
পূর্বেবেই তাহা উক্ত হইয়াছে । অনাহতপন্ের মধ্ো পূর্ববকথিত 
যে উর্ধমুখ অষ্টদল গুপ্ত কমলটী আছে, তাহাই শাস্ত্রে “বৈকু 
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বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর পালনী-শক্তির ক্রিয়া এই স্থানেই 
পূর্ণভাবে দাধিত হইয়া থাকে, সেই কারণ সংসাবী সাধকমাত্রেই 
স্ব স্ব ই্দেবতার চিন্তা, ধ্যান ও পৃজ1 এই স্থানেই করিয়। থাকেন, 
বিশেষ বিশ্বের ব্যাপক চৈতন্যশক্তি বিষুমায়ার অধীন সাধকগণ 
সর্ধদ। এই স্থানেই ভগবচ্চিন্তা করেন। সর্ববিধ সাংসারিক 
ভাবের পুষ্টি ও সমষ্টি এই অনাহত চক্রেই । কুগুলিনী ব1 জীব- 
প্রকৃতি জীবাত্মার সহিত এই স্থানে মিলিতা হইবার কারণ 
প্রেমের পূর্ণতা হইয়া থাকে, স্থতরাং উর্ধষুখী কুগুলিনী এই 
স্থথ প্রদ মনোরম স্থান বা এই বিধুগ্রন্থি সহস। ভেদ বা পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না, সেই জন্য সাধকমাত্রেরই এই সময় সামান্য 
দুঢত।-সহকারে তপঃ-বৈরাগ্যমুলক সাধনার নির্দিষ্ট ক্রিয়া গুলি 
সম্পন্ন কর বিধেয় ॥ 

এই অনাহত-সাধনায় পূর্ববর্ণত অনাহতপদ্মস্থিত সকল 
দেব দেবী, মাতৃকাবর্ণ এবং আশা, চিন্তা আদি বৃত্তি সমুদায় 
বাযু-তত্বে লয় করিয়] কুগুলিনী-আশ্রিত “রং বীজও তাহাতে 
লয় করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধি ক্রিগ্নাসিদ্ধ বহ্ি-সহযোগে যাহ। 
প্রথমে অঙ্গার, পরে ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে 
বামু-তাড়নায় উড়িয়া যাইল, এইরূপ চিন্তা করিতে হুইবে। 
এক্ষণে সেই বাধুতত্ব ব। “যং বীজে পরিণত হইয়! কুগুলিনীশরীরে 
আশ্রয় লইল। এই অনাহতপদ্মকে আবার চতুর্থ-জ্ঞানভূমি, 
মহল্লেক বলিয়া যোগিগণ উল্লেখ করেন । কারণ পৃথ্যাদ্দি স্থ ল 
ভূতত্রয় এখানে লুপ্ত হইয়! বায়ুমগ্ডলে পরিণত হয় ও জীবাত্মার 
প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সাধক প্রকৃত মানসপূজার অধিকারী হয়! 
থাকেন। এই অনাহত-সাধনার সময় সাধক সর্ধব দেবদেবীর 
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পূজাঅচ্চনার চরমসীমায় আপিয়! উপস্থিত হন, সেই কারণ 
পূর্বোক্ত নবধাআচারের মধ্যে দক্ষিণ অর্থাৎ_শন্তকূল অথবা 
ব্রাহ্মণাচারের সহায়ক আধার বলিয়াও ইহ] বর্ণিত হয়! থাকে । 
সাধক, এই চতুর্থ জ্ঞানভূমি যোগসাধনার অনুকুল আধারস্বরূপ 
অনাহতের-সাধনায় অবহেলা করিবে না, তাহা হইলেই সময়ে 
পরম আনন্দ পাইবে । 

গুহাশান্ত্রে এই অনাহতক্কে আবার 'সর্সতীর্থগ বলিয় 
অভিহিত করিতে দেখ! যায়। এই তীর্থনলিলে অবগাহন বা 
অভিষিক্ত হইলে জীবের মুক্তিলাভ হ্ইয়! থাকে । অভিষেকের 
হিসাবে সাধকের ইহাই “সামাজ্াযা।ভিষেকের” অস্তি মাদশ|. কারণ 
এই পর্যন্তই পূজ। ও জপাদির ক্রিয়া বর্তমান থকে । _ইহার 
পরই ম্ৃহাসম্রাজ্যাভিষেকে পৃজাচ্চনা ও জপাদি বাহক্রিয়ার আর 
কোন ব্যবস্থ। নাই, তাহ! সাম্রাজ্য ও ম্হাসাআাজ্য-দীক্ষাভিষেকের 
বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে বল! হইয়াছে । এখন সেই সকল উক্তির 
সহিত সাধন।র স্ন্দর মিলন দেখিয়। সাধক ক্রমেই চমত্কৃত হইয়া 
যাইবে। - 

বিশুদ্ধ পদ্ম £_-কঠদেশই বিশুদ্ধপদ্মের স্থান। সেই মেরু- 
দণ্স্থিত স্যুম্নান্তর্গত কণ্ঠমূলে গাঢ় ধুম্রবর্ণ ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধ 
কমল যোগিগণ চিস্তা করেন। ইহার ষোড়শদলে শোণফুলের 
ন্যায় অং আং ইং ঈং উং উৎ খং খ্বাং লং ৯২ এং এং ওং ওঁৎ অং অঃ) 
এই ধষোলটী মাতৃকা বর্ণ এবং ব্রাহ্মণী, চণ্ডিকা প্রভৃতি যোড়শ- 
, বর্ণের যোড়নী শক্তি-দবতা আছেন। এতত্যতীত এ ষোলটা- 
দলের সাতটীতে সঙ্গীতের মূলীভূত সপ্স্বর-__ষড়জ, খষভ, গান্ধার 


মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ; অষ্টমদ্লে--বিষ এবং অবশিষ্ট 
৩৩ 
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সে সারির পি 





নে 


আটটাীদলে হু, ফট, বৌযট্‌, ববট্‌, শ্বধা, স্বাহ। ও নমঃ এই সাতটা 
মন্ত্র এবং অমৃত বিদ্যমান আছে। এই পন্মের কণিকার অন্তর্গত 
বিছ্যাত্বণ ভ্রাকোণমণ্ডল-মধ্যে শুদ্ধ স্কটিকসদূশ আকাশ বীজ 
“হং, আছে । তাহাঁতেই কন্মনিয়োজক পঞ্চমশিব “সদাঁশিব* ও 
শশাকিনী শক্তি” যেন অগ্ধনারাশ্বররূপে বিরাজমান । ইনিই যোগীর 
অভয় ও মুক্তিদাতা। ইনিই সকল বীজ মন্ত্র অথাৎ সকলেরই 
বীজ বা মূলমন্ত্র, ইহার শিকট বিদ্যমান রহিয়ছে। তাহার 
কারণ এই বিশুদ্ধপদ্মের মধ্যে অদ্ধনারীশ্বরের অন্তরে বিদ্যুত্বর্ণ 
প্রণব” অর্থাৎ ও'বীজ সততঃ গুপ্তভাবে অবস্থান করতেছে, এই 
প্রণবই সর্ববীজাধার *| যাহাহউক সাথক এইবার এই পঞ্চম 
চক্রে সাবধানে আঁধরোহণ কর । অনাহত-চক্র-পুষ্ট বাযু- 
বীজাত্মক কুগুলিনীশক্তি এইবার ধীরে ধীরে এই চক্রমধ্যে 
উপস্থিত হইলে, প্রথমে সাধক বিশ্ুদ্ধতক্রস্থিত সকল মাতৃকাবর্ণ 
ও দেবত। প্রভৃ(তিকে আকাশতত্বে লয়চিন্তা৷ করিবে, পরে পূর্ববপুষ্ট 
কুগুলিনীর বায়ুবীজও ইহাতে লয় হইতেছে, চিন্তা করিবে । 
এইরূপ চিন্তা ঘাঁরাই এখন সাধক স্পষ্টভাবে তাহা! অনুভব করিতে 
পারিবে । অন্তর সকলের লয়জাত হং বীজ কুগুলিনীতে লীন 
হইবে, অথবা কুগুলিনী হং ব| আক।শ বাজান্মকরূপে পরিণত 
হইবে । শাস্ত্রে বিশুদ্ধাখ্যকে অষ্টতীর্থ বল! হইয়াছে । 
“বিশুদ্ধাখ্যে মহাপদ্ধে অষ্টতীর্থ সমুদ্তবঃ | 
কৈবল্াং মুক্তিদং ধ্যাত্বান্াতি বীরোবিমুক্তয়ে 8” 

এই “অষ্টতীর্থে” সাধক সাত হইতে পারিলে, “অষ্টপাশমুক্ত” 

* পুজা প্রদীপে- ৪র্থ উল্লাসে ২৭ পৃষ্ঠায় “কালী মুণ্মালী ও ৪৭ 
।ছিগুছচক্র' েখ.। 
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০৩ 


হইয়া কৈবল্যমুক্তি লাভ করিয়। থাকেন। এই ষোড়খদল 
কমলের প্রথম অষ্টদলে বিষ এবং দ্বিতীয় অষ্টদলে অমৃত বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । অষ্টতীর্ঘে সেই বিষ বা অষ্টপাশ নাশ করিয়। 
অমৃত ব। কৈবল্য মুক্তি লাভ হয়। “সাধনপ্রদীপে” ও '্ঞান- 
প্রদ্রীপে” অষ্টপাশের উল্লেখ আছে £_- 

“দ্বুণখলজ্জাভঘং শে।কোজুগ্ুপ্যা। চেতিপঞ্চমী | 

কুলংশীলং তথাজা তিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীন্তিত। ॥” 

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্পা এবং কুল, শীল ও জাতি, 

এই অষ্টপাশে জীব আবদ্ধ। এই অষ্টবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
না পারিলে, সাধকের শৃন্চিন্তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে পারে ন।। 
বিশুদ্ধপদ্ম আকাশ-বীজা ত্বক, আকাশই শুন্তভাব গ্রকাশক। 
পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তত্বই এখন আকাশে লীন হৃইয়। যাইতেছে ; 
সাধক, বিশুদ্ধাখয-সাধনায় তাহাই চিন্তা ও উপলব্ধি করিবেন । 
হং আকাশ তত্বেরই বীজ, আনার “হ* সদাঁশিবেরও বীজমন্ত্র বা 
আত্মা এবং আকাশই সদাশিবের বিরাটমুন্তি। সদ।শিব লিঙ্গরূপী 
এবং আকাশেরও অন্য নাম লিঙ্গ *। শাস্্র তাই স্পষ্ট করিয়াই 
বলিয়াছেন । 








“আকাশং লিঙ্গ মিত্যহুঃ পৃথিবীতন্ত পীঠিকা | 
আলয় সর্বদে বানাং লয়নালিঙ্গমুচ্যতে ॥৮ 
অথাৎ আকাশকেই লিঙ্গ বল] যায়, এবং এই পৃথিবী ব। 
পৃর্থীতত্ব সেই আকাশেরই পীঠবেদিকাম্বরূপ । এই আকাশেই 
সর্বদেবতার আলয়, এবং ইহাই সকলের লয়স্থান বলি! ইহ! 
লিঙ্গশব্ে উক্ত হইয়াছে । স্থতরাৎ সংসারের যাবতীয় তত্ব এই 





ক পপুরশ্চরণ-প্রদীপে'- বিস্তৃত শিবপৃজাতত্ব দেখ । 
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শেষতত্ব আকাশে লীন হইয়। থাকে । জীবের অষ্টপাশ ও 
অনন্ত চিস্তা এই আকাশতত্বে লীন হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে । 
প্রকৃতি ও পুরুষের সেই যে, অব্যক্ত মিলন রহস্ত, যাহা মহা- 
সংআ্রাজ্যাধিকারে উক্ত হইয়াছে, সাধক, তাহাই এখন স্পষ্ট তররূপে 
অনুভব কর। পাঠক, এইবার সেই বাহ্ভৃহশুদ্ধর বিষয়ও 
একবার শাবনা কর, তখন বাহিরে বা বহিধিশ্বে শৃগ্ত* অনুভব 
করিয়াছিলে, এইব।র অন্তবিশ্বও সাধকের "শূন্য হইয়া মীইল। 
একে একে প্ররুতির সকল অনাদি ও অনন্তরূপ লিঙ্গে লয়প্রপ্ত 
হইল, এখন পুণ্যবান সাধক নিজেও প্ররূতি কি পুরুষাংশময় 
তাহার পার্থক্য আর নির্ণয় করিতে পারিবে না, কেন না, নিজেও 
যে এখন শুন্থমঘ | কিন্ত শৃন্েবও ভাব আছে, আকাশেরও গুণ 
আছে, যৌগীর ও সাধকের অবশ্যই তাহা স্মরণ থাকিবার কথা । 
আকাশের গুণ শব্দ ব! নাদ। জীবের কণ্ঠমূলস্থিত এই বিশুদ্ধ 
পদ্মেরই বহিধিকাঁশ সেই স্থল “নাদ যন্ত্র । কণঠপথেই পূর্বকথিত 
বৈখরী-নাদ-প্রকাঁশিত হইয়া সর্ববিধ «বাক্য ও 'সঙ্গীতার্দি' 
“শব” বাহির হয়। শাস্ত্রে ইহাকে "ভারতী স্থান”ও বলে। 
আবার 'ভারতী*ই আমাদিগের বাগ দেবতা, অর্থাৎ বেদমাতা 
প্রণব-শব্-প্রকাশিকা”। খধিবাক্যে উক্ত আছে,_“নবিদ্যা 
সঙ্গীতাৎপরা” অর্থাৎ সঙ্গগতের উপরে আর কোন বিদ্া নাই। 
তাই সেই কোন্‌ অনাদিকালে দেব ও খধিকণ্ঠে বেদের উীগ্দথ 
“সামগানে' গীত হইয়াছিল। সেই গীত-মূলক ষড়জাদি সপ্তস্বর 
এই বিশ্ুদ্ধাখ্য পদ্ম-দলেই অবস্থিত, ইহা ইত্তঃপূর্ধেই বর্ণিত 
হইয়াছে। যাহাহউক এই ভারতী স্থানে, আকাশ-তত্বের গুণ-_ 
শব্দ ব। নাদ এবং নাদের আছ্যবীজ “প্রণব” অর্ধনারীশ্বরের অন্তরে 
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সর্বমন্ত্রপাররূপে বিরাজমান আছে । সাধক, ক্রমে তাহাই ধ্যান 
করিতে পারিলে, জীবাত্স।/র অষ্টপাশ ব। বন্ধন মোচন করিতে 
পারিবে । জীব সদাশিব কর্তৃক নিয়োজিত, সং-অসৎ সকল 
কর্মেই নিতানিরত, স্তর তাহার কম্মফল অবশ্যন্ত।বী ; 
কিন্ত এই বিশুদ্ধাখ্যপাধনায়, সাধক শৃন্যময়-বিশ্বচিস্তায় অভ্যন্ত 
হইলে, কোন কশ্মেরই ফলাফল আর ভোগ করিতে হইবে না। 
বিশ্বেব সমস্ত বস্তই তখন তাহার নিকট আনত্য বোধে হেয় 
ব। তাহার ব্যবহাবজনিত তাহাতে ম্বাভাবিক ওদাঁসন্ত অনুভূত 
হইবে । 

বিশুদ্বাখ্য সাধকের 'পঞ্চম জ্ঞানভূমি” | ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মৃহ, 
জন:, তপঃ ও সত্য এই সপ্তুলেকের মধ্যে জনঃ বা বিশুদ্ধাখ্য 
পঞ্চম স্তর। এ সকল শুধু কথার কথ। নহে । কেবল পড়িয়। 
যাইলে, ইহার কোন আম্বাদই অনুভব হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে 
সদ্‌গুরু নিদিষ্ট ক্রিয়। করিয়া যাইলে, তবে ইহার প্রকৃত ভাব অন্গভব 
হইবে; জীব ভূঃ তত্বের মধ্যে পতিত হইয়া অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া 
পঞ্চভূতের স্কলতম ভাবনাই, স্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হয়, 
কিন্ত ক্রিয়াসাধনার সহযোগে ক্রমে তাহার অতি স্রন্মতর ব! 
সুক্মতম-তত্বের অনুভব কর! নিতান্ত কঠিন বা ছুর্ববোধ্য ব্যাপার 
নহে। সাধক মহাসাআজাদীক্ষার পর এই পপঞ্চম জ্ঞানভূমির, 
বিষয় বেশ সহজে অনুভব করিতে পারিবে । যোগশাস্ত্রে 
ইহাই 'জনঃলোক” বলিয়া গোলক অপেক্ষাও ইহার লক্ষ্যগ্ণ 
' অধিক মাহাত্মা কীন্তিত হইয়াছে । এই বিশুদ্ধাখ্য সাধনায়, 
মুখে অধিক লালার সঞ্চার হয়, তাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে, 
সেই 'লালাই” উক্ত পন্মোখিত স্থল অমৃতধার।, তাহা পান করিয়া 
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ফেল কর্তন্া। তাহাতে সাপকপ্রবর দীর্ঘাঘ ও নীরোগ হইয়া 
থাকে । 

ভলভনম্বা চল শাস্ক্োক্ত যটচক্রের পঞ্চম-চক্র পর্যান্ত 
বলা হইল, ইহার পবই সাধারণ হিসাবে ষষ্ট-চক্রের নাম আজ্ঞ।- 
চক্র,” তাহা পবে বর্ণিত হইবে । এক্ষণে পূর্বোক্ত পঞ্চম ও এ 
ষষ্টের মধ্যে যে অতি গোপনীয় ললনাচক্রের” বিষয় গুরুপরম্পর। 
দ্বারায় উপদিষ্ট হইয়। আসিতেছে, তাহাই ঘোগাভিলষী পাঠকের 
অবগতির জন্য বর্ণিত হইতেছে । 

বিশুদ্ধচক্রের উপবে ঠিক তালুমূলে এই ললন।চক্রের স্থান, 
ইহা রক্তবর্ণ ছাদশদলবিশিষ্ট এক্টী কমল, কোন কোন তন্ত্রমতে 
ইহ! আবার ৬৪ দল যুক্ত। ইহার এক এক দলে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, 
অপরাধ, দম, মান, স্সেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্্রম ও 
উন্দী এই ঘাদশটা বুত্তিব এক একটা বৃত্তি অবস্থান করিতেছে । 
বিশুদ্ধপদ্পা হইতে আঁজ্ঞাপঘ্মের ধ্যান করিবার পূর্বে, সাধক, এই" 
ললনাপন্মে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়| যাইবে । ইহাঁতেই “অমৃতস্থ।লী; 
আছে, স্থৃতরাং ইহ।র ধ্যানে উন্মাদ, জব ও পিত্জনিত দাহ, 
শুলাদি-বেদনা, শরীরের এবং জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ 
ষট্চব্র-ভেদ-ব্যাপারে বহু ক্ষণ ধ্যান ও সাধনার ফলে, অনেক 
সময়ে যোগীর মস্তিষ্ষের উষ্ণতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জনিত 
পূর্বোক্ত দেহিক অস্থন্থত। হওয়। অসম্ভব নহে, সেই কারণ পূর্ব 
হইতে ললনাঁচক্র ধ্যান করিয়। যাইলে, আর সেরূপ হইবার 
আশঙ্কা থাকে না। এতম্যতীত আজ্ঞাঁচক্র হইতে উচ্চতর 
সাধনার সময়ে যখনই সাধকের কোনরূপ অন্ুস্থতা অন্গভব হইবে, 
তখনই একবার 'ললন।পন্ম চিন্তা করিলে তাহ।র উপশম হইবে । 
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যোগ-ম্বরোদয়” ও “উৎপত্তি” আছি ত্্রোক্ত যে 'নবচক্তের। 
কথা পূর্বেবে বলিয়াছিলাম, তাহ! সর্বজনবিদিত ষট্চক্রের অতীত, 
আরও তিনটী প্রপ্ত চক্র লইম়। একর নয়ঈী চক্র । তন্মধ্যে এই 





ললনাচক্রও একটী। সাধক শ্রাগুরুদেবের চরণ-চিন্ত। করিয়! 
ভক্তিভাবে ললনাচঞ্রের সাধন। করিবে । 

২আআত্ভাঞ্দুম্র-- অনন্তর জমধ্যের পশ্চাতে সমগ্র মাস্ত- 
ককের আধার স্বন্দপ ও চন্দ্রেপ জ্যোতম্সার ন্যায় সামান্য নীলাভ 
শুভোজ্জল দছিদলবিশি্ট আজ্ঞাপদ্ন ।* একদলে “হৎ দ্বিতীয়দলে 
ক্ষংত এই ছুইটী রক্তবর্ণ মাতৃকাবর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে 
অতি গুপ্তভ।বে লংবীজ (তাহ।র উচ্চারণ 'ড়” এরমত) আছে। 
পদ্মের ছুইটীদল ও কর্ণিক।র মধ্যে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ 
বর্তমান। কর্ণিক।র অন্তর্গত ত্রিকোশচক্রে সক্ষম বা বিন্দুূপে 
ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব একত্র অবস্থান কপিতেহেন ; এবং তাহাদের 
সমাহারে বা ভিন্নভ।বে তাহাদের সম্মুখে গু বা প্রণবাকতি 
তেজোময় ইতর+ নামক লিঙ্গ অথব! হংসরূপ জ্ঞানদাতা_ষ্ঠশিব 
পরশিব” রূপে ও তাহার শক্তি পরশিব। সিদ্ধকালী”শহ বিরাঁজিত 
রহিয়াছেন। মূলাশার হইতে এক এক চক্রে যে ব্রঙ্গা ও বিষুঃ 
প্রভৃতি দেবতাদের কথা বল! হইয়াছে, তাহারা সকলেই শিব- 
শব্দবাচ্য । শান্ত বলিয়াছেন-__- 

“ব্রহ্মা বিষুশ্চ রুত্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। 
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্‌ শিবা: পরিকীন্তিতা ॥” 

উক্ত ষট্শিবাশক্তিই এখানে “হাঁকিনী”নামে ষণ্মুখ-পরি- 

শোভিতা চতুতূ জা দেবীরূপে বিরাজমান! আছেন । 


* 'পুজাপ্রদীপে-_হর্থ উল্লাসে ৭৮ পৃষ্ঠায় “আজ্ঞাচক্র” দেখ। 
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আজ্ঞার আর একটী নাম জ্ঞানপন্ম” | এই পদ্মািষ্টিত 
জ্ঞানদ।তা পধ্শিবেব কৃপায় এইস্থান হইতেই ফে*গীর প্ররুত 
্রন্ষজ্ঞন আরম্ভ হইতে থাকে । 

ষট্চক্রের মধ্যে ইহাই প্রত্যক্ষভাবে ষষ্ঠচক্র । এই স্থানেই 
ষট্চক্রের ক্রিয়া বা সাধনা একপ্রকার শেষ হয়, অর্থাৎ মূলাধার 
হইতে সুযুয়ার অন্তর্গত যে ব্রহ্ষবিবর দিয়! কুলকুণ্ডশিনী ক্রমে 
উিত। হইয়। আলিতেছেন, সেই ব্রর্ষবিবর এই স্থানেই শেষ 
হইল। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, মুলাধারকে 'মুক্তাত্রবেণী, 
বলা হঈয়াছে, অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গল| ও স্থযুক্না সেই স্থানেই স্বতন্ 
হইয়৷ পড়িয়াছে। সাধক, এক্ষণে এই আজ্ঞাচক্রে সেই “ভ্রিআো- 
তার মিলনস্থান' উপলব্ধি করিবেন? যোগিগণ ইহাকে তযুক্ত- 
ত্রিবেণী” বা “ত্রিকুট” বলিয়া বর্ণন| করেন। ইড়া, পিক্গল| ও 
সুযুষ্ন। পূর্ব্বোক্র এক এক চক্রে ত্রিতয় অর্থাৎ কেশগুচ্ছজাত বেশীর 
ন্যায় সংবদ্ধ হৃইয়। এই আজ্ঞাচক্র পধ্যন্ত বিস্তত রহিয়াছে। 
অথবা এই চক্ররূপ 'ম্থমের পর্বতচুড়া”* হইতেই ইড়া, পিঙ্গলা 
ও স্থুযুন্না সমুভূত হইয়া নিম্মমুখে সমতলভূমি মুলাধার পর্য্ত 
মধ্যবর্তী অন্য কয়েবটী চক্করে মিলিত থাকিয়।, মুলাধার হহতে 
একেবারে মুক্ত ব1 স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে । যাহাহউক এক্ষণে 
“তীর্ঘরাজ-যুক্তত্রিবেণীতে” সাধক, পরিম্নাত হইয়। সকল পাপ 
হইতে মুগ হউন। যোগিগণ বলিয়। থাকেন, এই আজ্জাচক্র- 
মধ্যে বিন্দুদরোবর ব। বিন্দুতীর্থ এবং কালীকুণ্ড আছে, তাহাতেও 
সাধকগণ স্নান করিয়। থাঁকেন। অর্থাৎ ন্ুযুয্নাপথে সাধকের 


* “পুজা প্রদীপে'-:€র্থ উল্লাসে ১০ পৃষ্ঠায় 'স্থমের পর্বব্ত' দেখ । 
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জীবনী বা কুগডলিনীশক্তি অনাহতস্থিত জীবাত্মা নহযোগে এই 
পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীরূপে আমসিতে পারেন, ইহার পর অকুলস্থানে 
ঘাইলেই তিনি অকুলের কুলপ্রদর্শনীরুপে-_কুল-কুগ্ুডলিনী হন। 
অর্থাৎ এতদিন যিনি কুগুলিনীরূপে সাধকের জীবনীশক্তি ছিলেন, 
এক্ষণে কুল অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি' স্বরূপ হইয়া কুল-কুগুলিনী-হইয়া 
ফাইলেন। পপুজা প্রদীপে” ৫৬ পৃষ্ঠায় কুগডলিনী ও কুলকুগ্ডলিনী 
শব্দেণ তাৎপধ্য দেখ । স্থযুয়াপথ এই বিন্দুতেই শেষ হইয়াছে । 
পঞ্চভৃতাত্মক দেহমধ্যে ইহাই প্রকটভাবে বষ্ঠট-চক্র | 
এই পধাস্তই গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধক কাধ্য করিয়া 
খাকেন । ইহার উপরে যাহা কিছু জানিবার আছে, 
তাহার আর কোন মৌখিক উপদেশ নাই বলিলেই হয়। 
কেবল গুরুর আজ্ঞা আছে যে, সাধক এইবার ক্রমে 
স্বাধীন ভাবে উপরের দিকে অগ্রসর হও; সেই কারণেই 
ইহাকে আজ্ঞাচক্র বলা যায়। ক্রিয়াবান সাধক এইস্থানে 
উপস্থিত হইলে, তখন তাহার যাহ! কিছু কর্তব্য ইষ্টগুরুর 
কপায় সে সকল আপনিই উপলব্ধি হইতে থাকে । অর্থাৎ 
“কুটস্থঃ গুদেশে বা যোগহৃদয়ে শ্রীগুরুর জ্যোতিশ্ময় স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অন্তরাদেশ সাধক উপলব্ধি করিতে পারে । 
*হহার আর এক নাম “তপোলোক”, পূর্বে মূলাধার হইতে ভূঃ, 
ভুবঃ প্রভৃতি এক একটী 'জ্ঞানভূমির” কথা বলিয্বা আসিয়াছি, সেই 
হিসাবে এই স্থানটা সাধকের “বষ্ট-জ্ঞানভূমি” বা 'তপোলোক?। 
গোলোক হইতে চতুলক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে ইহার অনস্ত 
মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে । 'ইহাই অন্তরের প্রকৃত তপস্যার স্থান 
অথব। হুক্্মভাবে শরীরত্রয়ের তপস্যার শেষ বা সর্বোচ্চ স্থান; 
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ইহাকেই_ আবার ত্র গ্রস্থি, বলে। পুর্ব্বে মণিপুর পন্মকে 
ব্রন্ষগ্রস্থি বা ব্রহ্ধার__অধিকারভুমি” বল! হইয়াছে; অনন্তর 
“অনা হতচক্র” “বিধুর _অধিকারভূমি ব|জীবস্থিতি তত্বের সমাঞ্চি। 
অথবা “বিধুগ্রন্থি” বল! হইয়াছে; এক্ষণে “আজ্ঞাচন্রে” কিদ্রা- 
ধিকার* বা লয়তত্বের সমাপ্তি হইতেছে, ইহাকে আবার “অজ্ঞান 
চক্র”ও বলে, ইহার নিম্ন হইতে অজ্ঞান ও উপরে জ্ঞান, সাধকের 
অবিগ্যাপ্রভাব বা অজ্ঞানতা দূর হইলে আজ্ঞাচক্র ভেদ হইয়। 
থাঁকে। ক্থুযুয়।পরিচালিত প্রাণায়াম-ক্রিয়াও এই স্থলেই শেষ 
হইতেছে, ইহার উপর আর বামুর পরিচালন-পথ নাই । 
জীবাত্মা এইস্থানের উপরে উঠিলেই পরমাত্মায় লয় হইয়! 
যাইবেন। ফলতঃ ষট চক্রের ক্রিয়া এই “রুত্রগ্রন্থি-ভেদ” করিতে 
পারিলেই সব শেষ হইবে । 'ত্রহ্ষগ্রস্থি-ভেদ” করিবার সময় 
সাধক ক্রমে কশ ও শুষ্ক হইয়াছিলে, কিন্তু এই “কুদ্রগ্রন্থি-ভেদ" 
কালে আর সেরূপ শুষ্ক হইতে হইবে না। এখন উপযুক্ত আহার 
না পাইলেও, সাধকের দেহ বেশ সবল ও স্থস্থ থাকিবে। 
দেহের দিব্যকান্তি ও লাবণ্য যেন নবযৌবনের ন্তায় ফুঠিয়া 


উঠিবে। 


পূর্বেব অনাহতকমলকে হৃদয়পদ্ম ব! “জীবাত্মার-স্থান: বলিয়া? 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহ! দেহস্থিত “সাধারণ-হৃদ্পন্ম” তাহা প্রাণ- 
হৃদয়ের স্থান॥ উচ্চাধিকারী যোগী এখন এই আজ্ঞাচক্রকেই 
দ্বিতীয় বা! যোগ-হ্ৃদয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে । ইহাকে 
জ্যোতিহ্বদয় ও যোগম্বরোদয়ে সর্বশান্ত্রম্মত এই স্থানকেই 
'হ্বদয়কমল? বলিয়া! উক্ত হ্ইয়াছে। ইহার উপরেই গুরুপাছুকা, 
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সোমচক্র ও পরমাত্মার স্থান, পরমাপ্রকৃতি বা তাহার ইচ্ছাশক্তি 
পরশিবের সহিত সতত মিলিতা হইয়৷ এইস্থানে অবস্থান 
করিতছেন। ইহাই কতকট৷ তুরীয়ভাবাধার বাত্রহ্দের অব্য- 








বহিত নিম্ন অবস্থাবোধক ভাবাধার । সাধকের এই আত্মজ্ঞান 
ব। পরমাত্মাই ব্রঙ্গত্বরূপ, স্থতরাং এতকাল যম, নিয়ম, আসন ও 
প্রাণায়ামাদি পুষ্ট হইয়া সাধক যাহার ধ্যান ও ধারণা করিয়। 
আসিয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত উপনয়নরূপ তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞাননেত্রে 
এই জ্ঞান-কমলমধ্যে ইহার সম্মুখে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে, দ্বীপ- 
জ্যোতিঃ সদৃশ যে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতেছে, ইহাই আত্ম-. 
দেবতা, পরমাত্মার আত্ম-গ্রতিবিশ্ব ; স্ৃতরাং এই উচ্চ “তপঃ- 
সাধনায় সাধকের স্থল-ধ্যান শেষ হইয়া যাইল। সাধক এখন 
হইতে ক্রমে স্থল-ধ্যান ছাড়িয়া হুক্ম বা জ্যোতিঃ-ধ্যানে উপস্থিত 
হইতেছেন। প্রথমে অলৌকিক স্থলসম “মুক্ভিধ্যান'ঃ পরে সেই 
মুন্তি হইতেও সুক্স্-ধ্যান অর্থাৎ যন্ত্র বা যন্ত্রাস্তর্গত দেবতার 
বীজস্বরূপ দীপকলিকাসদূশ জীবাত্মা বা সুন্দর 'জোতিধান” 
অনন্তর সুক্প্রতর পরমাত্ম! স্বরূপ বা ব্রহ্মবিন্দু ধ্যান অথব। অখণ্ড- 
মণ্ডলাকারও অনন্ত ব্রহ্মচিস্তার কেন্দ্রন্বরূপ বিন্দুধ্যান উপলব্ধি 
“হইয়া থাকে। তাহার সাধনাই-গুরুপরম্পরা নির্দিষ্ট এই 
বিধান চিরগ্রচলিত রহিয়াছে । 

পুফরিণী, সরোবর বা যে কোনও বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যে 
একখণ্ড ইষ্টক নিন্দিপ্ত হইলে, সেই ইষ্টকের আঘাতজনিত 
কেন্দ্ররূপে গ্রথমে একটামানত্র তরঙ্গ সেই জলের উপর সমুখিত 
হয়, তাহার পর বৃত্াকারে তরঙ্গের পর তরজ পরিচালিত হইয়া, 
সেই সীম তরঙ্গশ্রেণী অসীম জলের অনন্ত অঙ্গে মিলাইয়া যায়, 
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ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের মধ্যে সেইরূপ 
তরঙ্গশ্রেণী-সম প্রকৃতির সীম মৃত্ঠিনকলই সাধকের নিকট 
প্রথমে পরিদৃশ্তমান হয়ঃ ক্রমে প্রতিলোমপথে তাহার_ মুলীভূত । 
্রন্মকেন্ত্র বা বিন্ুস্থান তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে ৷ (“পুজী- 
প্রদীপে*_-১৫১ পৃষ্ঠায়--“সগ্ুণ ত্রহ্মব্ত কি? দেখ ।) অনাদি 
ও অনন্ত ব্রন্মের বিস্তৃতি, জীবরূপে তাহার জীব-শরীরোপযোগী 
ক্ষত্র মস্তিষ্কে কোনও কালে ধারণ করা অসম্ভব । যিনি সমগ্র 
্রহ্মাণ্ডে পরিব্যা্ত, উহার বিচ্যুতিতে কোন বস্তরই অস্তিত্ব 
কখনও সম্ভবপর নহে; সকলের মধ্যেই যে, তিনি অণু- 
পরমাণুকূপে বিগ্যমান আছেন। তাহারই অতি সামান্য কণ। 
বা ব্রন্ষের সেই বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষম্বরূপ পরমাত্মারূপে সাধকের 
সর্ধবন্ব ৰা পরম আরাধ্য ধন, তীাহারই সাক্ষাৎকার সাধনার 
চিরআকাজ্ষা ও সাধনার সার। তাহাই সেই অসীম ব্রঙ্গ- 
সমুত্রের প্রকৃতি বা! মায়াবিক্ষিপ্ত যূল তরঙ্গ-বিন্দুঃ তাহারই অসংখ্য 
তরঙ্গ বা পরিধিশ্রেণী, সাধক প্রথমে দর্শন করিয়া, সাধনার 
বলে, অস্তদ্টিতে ক্রমে তাহার কেন্দ্রে আসিয়৷ উপনীত হইয়া 
থাকে। বিজ্ঞানবিদের। বলেন, কেন্দ্রই বৃত্ত; অর্থাৎ একটা 
কেন্দ্র ব1 বিন্দুর পরিমাণ ৩৬০ অংশ, তাহার বুত্তের পরিমাণও * 
সেই ৩৬০ অংশ, সে বুত্ত যতদুরই বিস্তৃত হউক না কেন, 
তাহাতে কিছু আঙিরা যায় না। সাধক নেই মায়া-বিক্ষিগ্ত 
্রহ্ববৃত্তের বাহ্‌ বা স্থল দৃশ্য হইতে সাধন-সহযোগে ক্রমে অতি 
সুক্ঘ কেন্দ্রে আলিয়া উপস্থিত হইলেই ব্রহ্গ-সাযুজ্যের পরিণত 
অবস্থায় ব্রহ্মরূপে অনন্ত ও অনাদি ব্রঙ্গ দর্শনের আনন্দ উপভোগ 
করিতে সমর্থ হইবে। কক্তরীম্বগের স্বীয় নাভি হইতে বিস্তৃত 
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সৌরভে সমগ্র কানন পরিপূর্ণ, অঙ্ মগ তাহ! বুঝিতে না পারিয়া 
সেই মনোমুগ্ধকর সৌরভের অনুসন্ধানে যেমন কাননের সর্বত্র 
ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহাজ্ত্গত ব্রহ্মবিন্দুর 
অঙ্গসন্ধান_না পাওয়া পর্যন্ত, সাধক ব্রদ্মের সেই সসীম বৃত্ত ব1 
তাহারই আত্মা বা নাভিনিঃস্থত সৌরভমোহে যেন ষুগ্ধ 








মগের ম্ঘায় বাহিরেই প্রকৃতির স্থুল-_মুরত্তির ধ্যান--সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে স্ুক্-পরমাত্মা বা ব্রঙ্গবিন্ুর সাক্ষাতে 
জীবাত্মার মিলনদ্বারা ব্রহ্মানন্দলাভ করিয়া থাকে । যাহাহউক 


পূর্বকথিতরূপ সাধনার ক্রম-অন্ুসাপে সকল সাধককেই পূর্ববোক্- 
বূপ “চতুর্ব্বিধ -ধ্যান'-ধারায় ক্রমোন্নত সাধনা সম্পন্ন করিয়া 
আসিতে হয়। বাস্তবিক কঠোর সাধন। ব্যতীত এই স্থশ্ম্তম 
ধ্যানের কথা সাধারণ ব্যক্তি কিছুতেই বুঝিতে বা ধারণা করিতে 
পারিবে না। কেবল একনিষ্ঠ যোগসাধনালন্ধ জ্ঞান্রে দ্বারাই 
ইহ! উপলব্ধি হইয়। থাকে । এ অবস্থায় ভ্রাদ্ধয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞা- 
চক্রমধ্যে প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় যে সুস্্র আত্মজ্যোতি: দৃষ্ট হয় 
তাহার প্রত বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সেই 
জ্যোতিরান্তর্গত স্বচ্ছতম জ্ঞানগুহার মধ্যদিয়! সাধকের এই 
আত্মতত্বের জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ সাধনার আকাজ্ষিত আসল 
জিনিসটি প্রত্যক্ষীভূত হইলে, ঘট পট বা তাহার প্রতিমুর্তিতেই 
কেবল দেবতা -বুদ্ধি থাকে না,পরস্ত তাহার কেন্দ্রীভূত মূলদেবতায় 
সাধক তন্ময় হইয়া থাকে। তখন পরগৃহে সামান্ত মুষ্টিভিক্ষার 
আশায় সময় অতিবাহিত ন। করিয়া, স্বগৃহে স্বত্ব প্রস্তুত পরমার 
ভোঙ্জনের ন্যায় গৃহস্থ (এক্ষেত্রে “সাধক' ) পরিতোষ লাভ করিয়! 
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থাকে । বাস্তবিক আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হইলে, আর সাধকের 
ঘট, পট বা প্রতিমাকল্পনার প্রয়োজন হয় না, কারণ গ্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধিতে তখন কল্পনার আরোপ বিদ্ুরিত হয়। তখন কেবল 
শিবলিঙ্গ বা শালগ্রামেই যে দেবত। জ্ঞান থাকে, তাহা_নহে; 


প্রতি বালুকণার পরমাণ,মধ্যেও তখন ব্রহ্ম-সন্দর্শন লাভ হইতে 
থাকে। 

__ যাহ হউক “কুণ্ডলিনীঃ যখন পূর্বোক্ত ললনা-চক্রস্থিত 
সমস্ত দেবতা বা বৃত্তি লয় করিয়া এই আজ্ঞাচন্রে উপস্থিত 
হইবেন, তখন এই স্বানেরও শিব, শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সত্বাদি 
গুণত্রয় এবং ত্রিগুণাত্মক ত্তিমূর্তি প্রভৃতি কুগুলিনী-শরীরে 
লয়প্রাপ্ত হইবে । পূর্বের বলা হইয়াছে, প্রাণায়াম বা বামুর 
ক্রিয়া এই স্থানেই শেষ হইয়াছে, ইহার উপর আর বাজ 
যাইতে পারে নাঁ। বায়র গুণ স্পর্শ সুতরাং কুগুলিনী যতক্ষণ 
বায় বীন্বাত্মিকা ভাবে জীবাত্মার সহিত মিলিতা ছিলেন, 
ততক্ষণ পরস্পরের স্পর্শজ্ঞান বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে আকাশাত্মিকা 
হইয় যেন শৃন্যময়ী হইয়া! পড়িলেন, সেই কারণ নিমনস্তরের পৃথথাত্মক 
বীজগুলিও এখন শন্তরূপে পরিণত হইল । স্থযুয়া-নাড়ীস্থিত 
্রন্ষরন্ধ রূপ] ব্রহ্গনাড়ী এই পরধ্যস্ত আসিয়া! 'যুক্তত্রিবেণীতে, 
লীন হইয়াছে । এক্ষণে এইস্থান হইতে শ্বেতবর্ণ 'শঙত্খিনী-নাড়ী, 
বাঁ ত্রহ্মনাড়ী তুুম্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, স্থযুম্না কেবল 
সহম্লারের আশ্রয়দপে অবস্থিত রহিল। আকাশাত্মিকা 
কুগুলিনী এক্ষণে সেই নাড়ীপথ ছাড়িয়! নিরালস্বময় পরমপথ 
ধরিয়া পরব্রন্মে লীন হইবার উদ্দেশ্তে আরও উখ্িতা হইবেন; 
কিন্তু সেই উখথানবিধি সাধারণ গুরূপদেশেরও অতীত, অর্থাৎ 
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অর ারররার। হরিটি 


তাহা শিক্ষ। দিবার প্রকট ভাষ! ব্রহ্ষজ্ঞ-গুরুরও নাই । তাহা 
তখন সদ্গুরুর অন্তরাদেশ সহযোগে সাধকের ্বীয়, পূর্বব 
সাধনাভিজ্ঞতা-লন্ধ অনাধারণ তত্ব-জ্ঞানেরই কম্ম, আত্মজ্ঞানই 
তখন আপন ভাবে সাধককে ব্রষ্ষভাবে উপনীত করিবে । 
জীবশক্তি-কুগুলিনী, এক্ষণে . পরমাম্মা-সহযোগে একীভূত 
হইয়া স্থযুন্নপথ পরিত্যাগ পূর্বক অব্যক্ত শখ্খিনী-রূপা নিরালম্ব 
পথের মধ্যে প্রবেশ করিবেন । পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ইহার সহিত 
এই স্থল হইতে স্থযুম্রার আদৌ সংযোগ নাই, স্থতরাং উভয়ের মধ্যে 
শৃশ্ত কিয়দংশ ব্যবধান আছে, সেই শুন্তময় স্থানের নাম 
'নিরালম্বপুরী” এই স্থানে এ স্ুক্ষতম অব্যক্ত ব্রহ্মনাড়ী- 
আশ্রিত ব্রহ্ষবীজ “তারকত্রপ্ধমন্ত্র ব। প্রণব ওকার বর্তমান 
রহিয়াছে । ওঁকার বেদ-প্রতিপাগ্য 'ব্রহ্ধরূপ' এবং সদাশিব ও 
আগ্যাশক্তি-নহযোগে প্রত্যক্ষ প্রণবন্ষৰূপ”। শিববীজ “হ”কার। 
তদাকার “গজকুস্তারতি? হইয়াই তাহা “€”কার। এই *ওকার- 
রূপ পধ্যক্কের উপর যেন “নাদ"রূপা “এ । দেবী_ এবং তছুপরি “* 
বিন্দুক্প * অর্থাৎ পরব্রদ্ধকেন্দ্র মিলিত হইয়া কামকলাম্বরূপ “৮ 
চন্দ্রবিন্দুদদূশ আকারযুক্ত হইয়া শিবশক্তি বা প্রতিলোমভাবে 
প্রকতি-পুক্ষষের নিত্যসহযোগে যোগিগণের যোগ গ্রতিপাগ্ত এই 
পরম্ধন * প্রণবের নির্দেশ হইয়াছে । সাধক আজ্ঞাচক্রে 
আসিয়া যেন শূন্যময় হইয়াছে, কিন্তু শূন্য বা “আকাশের” গুণ 
“শব “ধ্বনি বানা? । বিশ্বের সকল ধ্বনিরই সার বা 
আদি কারণ এই ওঁকার. নাদ বা ধ্বনি। সাধকশ্রেষ্ঠ এই 


" 'পুজাপ্রদীপে আপাছকাপঞ্চকস্তোত্রং বর্ণনা দেখ | 
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“নিরালম্বপুরীতে" ক্রন্মস্ববূপ মহজ্জ্যোতিঃ পরমাত্মা “ও”কার 
অপরোক্ষভাবে দর্শন করিয়৷ নির্বাণলাভ করিয়া থাকেন। 

অনেক অদূরদর্শা সাধক এই আজ্ঞাচক্র বা তপোলোকের । 
বিয়য় সম্যক অবগত না হইয়া! তাহাদের হীনবুদ্ধি-স্থলভ বিবিধ 
উদ্ভট কল্পনা-প্রস্থত ব্যাখ্যাদ্বা কত কথাই যে বর্ণন করিয়া 
থাকেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ । বহু অনভিজ্ঞ স্বার্থপর যোগ- * 
প্রস্থপ্রকাশক বা গ্রন্থকর্তা নিজেই সাধকচুড়ামণি মহাঁদার্শনিকরূপে 
নিজেকে বিজ্ঞাপিত কবিয়া কত অদ্ভুত বিচিত্র চিত্র-সহযোগে 
এই সকল চক্রের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ দেখিয়া 'গুরুমণ্ডলী: 
স্তস্তিত হইয়া যোগমায়ার নিকট তাহাদের সছদ্ধির জন্য করুণ- 
ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যিনি ষে অধিকারের সাধক 
তিনি তাহার গণ্ডীর বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 
যাইলেই স্বভাবতঃ কত কি কিন্তৃত--কিমাকার কল্পনা করিয়া 
বসেন ! সুল-বুদ্িস্থবলভ স্কুল-ধ্যানমূলক মৃত্িপূজাই ধাহাদের 
একমাত্র অবলন্বনীয়, তাহারা পরের কথায্স '্রহ্মচিন্তা করিতে 
অগ্রসর হইলে, তীহাঁদের সাধনার ফলে ব্রহ্ম “সুল-রূপাত্মক' 
হইয়৷ তত্তদ্‌ বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া থাকেন। মানব-মাত্রেই 
সার্ধারণতঃ গুণসমষ্টির মধ্যে পতিত থাকিয়া নিগুণ বা গুণাতীত 
বিষয় ধারণ! করিতে পারে না। সেই কারণ ধনরালম্ব-পুরীর" 


শূন্যাত্মক নাদান্ুভব তাহাদের ধাবণার অতীত বিষয়, তথাপি 


সেই “সহজ্রারের” উপরের অনধিকার বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার 
ফলে তাহাদের অধিকারের অনুরূপ “কৃষ্ণ, পবিষু”, “কালী” তারা” 
'হরগৌরা”, 'রাধাকৃষ্ণ, অথবা “সীতারাম” আদি যুগলরূপময় 
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চিত্রমূর্তি সহআ্ারের মধ্যে আকিয়া বসেন। নাম, রূপ ও 
ভাবের অতীত যে বস্তু, তাহ! ভাষা ব1 চিত্রেরও যে অতীত, 
এই সরল কথাটাও তাহারা মনে রাখিতে পারেন না) 
অথবা! সে অব্যক্তভাবের অনুভব তাহাদের কল্পনাতীত 
হইলেও, অহঙ্কারপুষ্টা সাধনভ্রাস্ত. জীব উপদেশস্থলে নিজ 
গুরুত্ব লাঘব করতে পারেন না, সুতরাং অসঙ্কোচে সহআ্ারের 
পথে নিম্ন অধিকারা-স্কলভ মন্ত্রধ্যানময়ী *স্ুলমুর্তঞ” উপদেশ 
দিয়! নিশ্চিন্ত হন। অবশ্য এক্সপ নির্বাণোপদেশ, কেবল 
মুখস্থ বা “বুকনিবাজী” ব্যতীত আর কিছুই নহে। শান্ত্রকার 
শিবন্বরূপ মহাপুরুষগণ সকলকেই স্ব স্ব অধিকার মত উপদেশ 
দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; সাধকমাত্রেরই তাহাতে দৃঢ়চিত্ত ও 
ইসাধনরত হইয়া থাকা কর্তব্য, তাহ। হইলে ক্রমে উচ্চতর 
সাধনাবলী সহজলভ্য হইবে । যোগগ্রস্থলমূহে “মুক্তি চতুর্বিবধ” 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, যথা--সামীপ্য, সালোক্য, সারপ্য, ও 
সাযুজ্য । মণিপুর পধ্যস্ত সাধনায় সাধক যোগমাগের দ্বারে 
স্বর্লোকে উপস্থিত হন, সেই কারণ 'ত্রন্ষগ্রস্থি-০শদ"-পিদ্ধিতে 
সাধকের “সামীপ্য-মুক্তি” ব! ব্রহ্মজ্ঞানের স্ঙপাত বলিয়া উক্ত 
হয়। তাহার পর অনাহত সাধনায় মহলেণকে সাধক “বিষু-গ্রন্থি 
-ভেদ্* করিলে 'সালোক্য-মুক্তি' বা ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গের দ্বিতীয় সুরে 
আসিয়। উপস্থিত হন, এই স্থানে সাধক ন্ব স্ব ইষ্টমুর্তির 
দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। সাধকের জীবনীশক্তি বা! 
, কুগুলিনী-শক্তিও এই স্থানে জীবাত্মার সহিত মিলিত হইবার 
কারণ, হৃদয়ে, অপূর্ব আনন্দ প্রদান করে। শিবশক্ি, রাধার, 
লক্ষীনারায়ণ প্রভৃতি . পুরুষ-প্ররুতি যুগলভাবে এই স্থানেই 
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প্রকটরূপে দৃষ্ট হন। সেই হেতু এই স্থানকে “রান মণ্ডল” বলে। 
অনস্তর বিশুদ্ধন্রের সাধনায় সাধক জনলোকের পর্যায়ে উপস্থিত 
হইলে, “সারপ্য-মুক্তি, যে কি, তাহা স্পষ্ট অনুভব করেন।। 
তাহারপর যখন সাধক সাধনামার্গে আরও অগ্রসর হন, তখন 
সাধনার যষ্ট-জ্ঞানভূমি, বা “তপোলোকের'-সাধনায় আজ্ঞাচক্রে' 
আনয়৷ জাবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়৷ যথার্থ নাদানুভৃতিঞ্ধ 
শূন্যাত্মক হইয়া যান, ইহাহ সাধকের দেহপিওরপ ক্ষুদ্র ব্রন্ধাগুমধ্যে 
“সাযুজ্য-মুক্তি'-লাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে । কিন্তু এখানে 
আসিয়াও পূর্ববসংস্কার বশতঃ জীবাত্মা ও কুগুলিনীশক্তির পুনরা- 
বৃত্তির ইচ্ছ! থাকে, কারণ তখনও এষ, *নুযুক্স/স্ত্রঁ বিচ্ছিন্ন হয় 
নাই ! যুলাধার হইতে এ পর্য্যন্ত পূর্ববান্ছবূপ সংযুক্ত রহিয়াছে । এই 
নুযুয়াপথের উপরের শেষপ্রাস্তে “অদ্রচন্দ্রাকার” বা নাদাকার 
একটী আবদ্ধ দ্বার আছে, রুত্রগ্রান্থভেদ-ব্)পদেশে বায়ু-বীজাত্মক 
কুগুলিনী তখন সেই দ্বার ভেদপূর্বক অনির্বচনীয়দ্ধপে দণ্ডাকার' 
তেজোরেখাম্বরূপ হইয়া নাদের সুক্ষ অঙ্গে লীন হইয়া যান, 
ক্থৃতরাং বামু-তত্বের সমাপ্তি এই স্থানে ; তাহার উপর বায়ু আর 
প্রবেশ করিতে পারে না, এ কথা অনেক বার ,বল। হইয়াছে । 
উন্মুক্ত দ্বারমাজ্রেই বামু গমনাগমন স্বাভাবিক, কিন্ত সেই ছার 
যদি স্বচ্ছ কাচের ন্যায় "সার্শি' বার বন্ধ থাকে, তাহ। হইলে তাহার. 
মধ্য দিয়। আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না কিন্ত আলোক? ব৷ 
তেজঃরশ্মি অনায়াসেই তাহ! ভেদ করিয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ 
লৌকিক আলোকের পরিচালক বস্ত মাধ্যবিকা বা 'মিডিয়ম” 
যেমন 'ঈথার+ তাহ! বাযু-পরমাণু হইতেও সুশ্্, একথা পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞানবিদ্বেরাও বেশ বুঝিতে পারেন, তাই ঈশ্বর আলোকের 
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পরিচালক স্তবন্বরপ। এ স্থলে স্থযুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মরদ্ধের 
ব। ব্রপ্ধনাড়ীর প্রান্তস্থিত অর্ধচন্দ্রাকার মগুলাভাম দ্বারটীও 
সেইরূপ এক বিচিত্র বামুবীজ-রোধক বিচিত্র উপাদানসহযোগে 
আবদ্ধ, কেবল পরমুশ্্ম অলৌকিক মাধ্যবিকা পরমাত্মা- 
কিরণসহযোগে কুগুলিনী-শক্তি-সংযুক্ত জীবাত্মা তাহাতে প্রবেশ 
ফাভ করিতে পারেন। সাধক, একবার সম্পূর্ণরূপে সেই 
“নিরালম্বপুরীতে” উপস্থিত হইতে পারিলে, আর ্থযুম্নাপথে 
প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা থাকিবে না, সুতরাং তাহার প্রকৃত 
নির্বাপ-মুক্তি বা নির্ধ্বিকল্প সমাধি তখনই হইয়! থাকে। 
, শআআতভা চ্ভ্রে-_সাধনা, আষ্টাভিষেকের মধ্যে ষষ্ঠ বা! 
যোগাভিষেকের অন্তর্গত । এইস্থান হইতেই গ্ররুতপক্ষে উচ্চ 
*যোগের সিদ্ধিকার্ধ্য আরম্ভ হইয়! থাকে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ইহার 
উপরের কাধ পূর্ববসিদ্ধ ক্রিয়া ফলে এক্ষণে কেবল স্বীয় অনুশীলন 
হারাই সুনিদ্ধ হইয়! থাকে, তাহা আর গুনূপদেশের বিষল্মীভূত 
নহে, সেই কারণ গুপ্ত ও ব্যক্ত জড়িত আসলে নবচক্র হইলেও, 
. এই স্থানটা ষষ্ঠ বা “শেষ-চক্র“ বলিয়াই সাধারণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, অতঃপর আজ্ঞাচক্রের পশ্চাতে বা উহার ছুইটা দলের 
ংযোগ স্থলে গুপ্ “মনশ্চক্র' এবং পূর্ববকথিত ণনিরালম্বপুরীহ" 
আংশিকতাবে ও «“সোমচক্র" নামে কথিত । ফলতঃ মনশ্ন্র ও 
সোমচক্র ছুইটী অতি গ্ুপ্তচক্র যথাক্রমে আজ্ঞাচক্রের সহিত 
নংলপ্র ও উর্ধে অবস্থিত আছে । নংক্ষেপে তাহারই আভাষ 
"নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 
হভ্স্প্তভ্রত--হিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের দল ভুইটার 
পিছনের.দ্িকে, উহাদের সংযোগস্থলে এবং নিরালম্বপুরীর সামান্ত 
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নিম্নেই 'মনচ্র' নামে একটা গ্তপ্তচক্র আছে। এখানে জীবজ্মার 
নিতাপহচর “মন” একান্তে অবস্থিতি করিয়া থাকে, জ্ঞানশক্তিযুক্ত 
এক শিবলিঙ্গ এখানে অহরহঃ অবস্থান করিয়া শব্ধ, স্পর্শ, 'রূপ,। 
রস, গন্ধ, ও স্বপ্ন, এই ছর প্রকার বৃত্তির ভাব তন্মাত্রাপথে জীৰা- 
আমাকে অন্ভব কবান। মনশ্চক্র একটী ষড় দল কমলের অনুরূপ, 
তাহার ছয়টী দলে শ্বেত, গীত, নীল লোহিত, অরুণ, ও কৃষঃ এই" 
ছয় বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহাতেই পূর্বোক্ত ষড়বিধ বৃত্তি অবস্থিত 
রহিয়াছে । সততঃ ভ্রামামান মন ঘুরিতে ঘুরিতে যখন যে 
দলটার উপর উপস্থিত হয়, তখন সেই ভাবই জীব বা জীবাত্মা 
অনুভব করিয়া থাকে । শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি বর্ণের কি কি 
গুণ,তাহা ইভঃপুর্বে অনেকন্থলে বল! হইয়াছে, সাধনাভিলাধী 
পাঠক তাহ! মিলাইয়। দেখিলে সমস্তই স্পষ্ট অন্থভব করিতে” 
পারিবে । আবার জ্ঞানশক্তি-সহযোগে ণলিঙ্গরূপী” শিবেরও 
অবস্থানহেতু শবদারদি সর্বববিধ জ্ঞানই এই স্থানে অনুভূত হইয়া 
থাকে । জীবের 'মনশ্চক্র' বিকল হইলে, আর কোনও জ্ঞানই, 
উপলব্ধ হয় না। শারীরবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ এই স্থানকেই 
মস্তিষ্ষের মূল বা! মনের স্থান বলিয়া অভিহিত করেন। * জীব 
যাহ ক্িছু চিন্তা কবে, যাহ! কিছু ভাবনা করে, সে সমন্তই এই ' 
স্থানে সঞ্চিত হয় ও বর্তমানকালের বহিবিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভাবিত 
“গ্রাযোফোন্-রেক্ডের” ন্যায় জীবের সমুদায় চিন্তিত ভাবই এই 
স্থানে স্তরে স্তরে রক্ষিত থাকে, জীবাকআ্ার ইচ্ছামত সময় সময় তাহা 
স্পন্দিত হইয়! পূর্ববচিন্তা ম্মরণ করাইয়া দেয়। এইস্থলে একটী? 


* গীতাপ্রদীপে--“মস্তিফই সকল জ্ঞানাধার' জংশ ও চিত্র দেখ । 
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কথ! ভাবিবার আছে, অনেকে বলেন, স্বৃতির অভাব বিস্বৃতি; 
কিন্ত পৃজ্যপাদ গুরুমণ্ডলী ঠিক তাহা বলেন না। কোন ব্যক্তির 
পুত্র-শোক হইয়াছে, সে ব্যক্তি শোকে নিতান্ত কাতর, কিন্তু 
পরক্ষণে কাধ্যান্তরে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায় সে 
দুর্দমনীয় শোকাবেগ কোথায় বিদূরিত হয়, আবার সময়াস্তরে 
দেই পুন্রশোকে পূর্বান্থুরূপই তাহাকে কাতর করিয়া তুলে । 
এ স্থলে সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে ঞ্জব, সেই শোকের 
স্বৃতি একেবারে লোপ পুরইল না, তবে অন্ত কোন বস্তর 
আবরণে তাহা যেন কিয়ৎকালের জন্য আবৃত রহিল, সেই 
আবরণ খুলিয়া ধাইলেই, আবার তাহ! পূর্বের ন্ায়ই স্বৃতিপথে 
উদিত হইয়া ভোক্তার অনুভূত হইয়া থাকে। সেই কারণ 
সাধনার সময়ে মনঃস্থির করিবার উপক্রম করিলেই সেই সব 
পূর্ব্চিন্তিত ভাব আবরণ-মুক্ত হইয়া স্থবৃতিপথে আবিভূর্তি হইয়া 
থাকে, এবং মনশ্চক্রের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানশক্তি-সমন্িত লিঙ্গরূপী 
শিবের প্রভাবে জীবায্মার বোধগম্য হইয়া থাকে। কোন 
বিষয় একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার ইচ্ছা করিলেই, বিশেষ 
ভগবচ্চিন্তা বা ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে 'বনিলেই, সাংসারিক 
জীবের সর্বক্ষণের অনুষ্ঠান-পুষ্ঠ চিন্তার মধ্য হইতে নান! 
কথ) প্রায় মনে পড়ে, তাহার কারণ সেই গগ্রামোফোন-রেকর্ডের, 
সাহায্যে সঞ্চিত *গ্রামোফোন্*-যস্ত্ের অহ্থরূপ মনচ্ছক্তিরই শক্তি- 
মাহাত্ম ॥ যোগ ও সাধনোপদেষ্টা সিদ্ধ সাধক তাই পুনঃ 
পুনঃ বলিয়ছেন--"যোগাহুষ্ঠটানের সর্বপ্রথম কাধ্য “যম ব| 
“সংযম, তাহা! সাধনাভিলাষীর কায়মনোবাক্যে সাধন করা 
বিধেয়; অর্থাৎ আহার-বিহারাি যে সকল কাধ্য কায্‌দ্বারা 
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সাধিত হয়, তাহা যেমন প্রথমেই সাধকের সংযত করা 
বিধেয়, নেইরূপ বাকা-পংযমও তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য, কিন্ত 
তৃতীয় বা সর্বাপেক্ষা কঠিন সংযম, “মানস স্যম» অর্থাৎ 
সাধনার বিদ্লকর বা বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক কোনরূপ হীন অথবা 
নিকষ্ট চিন্ত1 পর্যন্তও যেন মনোমধ্যে স্থান পাইতে না পায়। 
সে কলুষিত চিন্তাকে সতত বিমল সচ্চিন্তার আবরণে বা 
অন্তরালে রাখিতে হইবে, মন যেন তাহার ছায়াও দেখিতে 
নাপায়। সাধক, পাপ-কাধ্যের ফল সল্প, কিন্ত পাপ চিন্তার 
ফল মনন্জ বলিয়া সর্বদ] স্মরণ রাখিবে। কোন পাপ-কাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিলে তাহা সম্পন্ন হইবামাত্রই তাহার বশবর্তী 
ইচ্ছাও চিত্ত হইতে উন্মলীত হইয়া থাকে, হয় ত বা অন্ত- 
শোচণায় সে পাপের প্রায়শ্চিন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তিত 
পাঁপাভিলাষ, তাহা সম্পন্ন না হইবার কারণ কার্পাসে বা “তুলায়' 
অগ্নিসংযোগের ন্তায় ভিতরে ধিকি ধিকি জলিতে থাকে, যখনই 
সে স্থবিধা পায়, অথব। মনের অনুকূল একান্তের অবসর পায়, 
তখনই সে সহসা ধু ধু” করিয়া জলিয়া উঠে এবং তাহার 
পার্খে নবাগত সদিচ্ছাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া নষ্ট করে। 
অথবা সেই অতৃপ্ত-পাপ-বাপন! ও বৃত্তি গুলি গ্রামোফোনের 
রেকর্ডের মত মনশ্চক্রের নিকটেই যেন অনাদরে অবহেলায় 
পড়িয়। থাকে, মন কোন সচ্চিন্তার জন্য একাগ্র হইবার উপক্রম 
করিলেই, তাহার! দুর্দান্ত দস্থ্যর মত সেই সচ্ষিস্তাগুলিকে আহত 
করিয়া যেন বীণার বঙ্কারে আপনাদের গ!নই গাহিতে থাকে; 
স্তরাং সাধকের জপ, তপ, ধ্যান, ধারণ। সমন্তই বন্ধ হুইয়া যায়, 
মন চঞ্চল হইয়! উঠে, চিস্তাগ্রবাহ আর সাধকের অভিলধিত 


গুঞ্%গ্রদীপ । ২৭৯ 


পথে প্রবাহিত হয় না। সেই কারণ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে 
যাহাতে সাধকের মন সংযত হইতে পারে, তাহার প্রতি 
সাধনাথীর গ্রথর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, নতুব। পদে পদে অসংখ্য 
বাধা-ব্দ্ব সহ কাঁরতে হইবে--সাধনা নষ্ট হইবে । 

সাধক আজ্ঞাচক্র হইতে. আকাশাত্মিকা পরম জ্যোতিশ্ময়ী 
কুগুলিনীযুক্ত আত্মাকে এইরূপে মনশ্চক্রে উপনীত ফরিলে, 
আকাশ বীজ “হং, মনশ্চক্রে লয় হইবে, পরে মনের বুততিসমুদায় 
এবং মনশ্চত্রস্থিত শিবও ক্রমে কুগ্ডালনীতে লয় হইয়৷ যাইবে, 
অর্থাৎ মনশ্চক্র সর্বাবয়বে কুগুলিনীতে কেন্দ্রীভূত হইবে, স্ৃতরাং 
আর কোন ভাবই তখন মনোগোচর হইবে না। অনস্তর 
ইহারও উপরে তখন “সামচক্র” সাধকের উপভোগ্য হইবে। 

০০নাহ্গমচ্ভ্রু- পূর্বকথিত আজ্ঞাচক্রসন্নিহিত মন- 
শ্ক্রের উপর “সামচক্র* নামে আর একটী গ্তপ্ত-চক্র আছে। 
তাহার ষোলটা দল। সেই যোড়শ-দলকে সোমের ষোড়শ- 
কলাও বল। যায়। ষোড়শ-কলাত্মক দলগুলির নাম যথা-_-কপা, 
মৃদৃতা, ধেফ্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্ত, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, 
স্স্থিরতা, গাভীধ্য, উদ্যম, অক্ষোভ, গুদাধ্য ও একাগ্রতা । 
সাধক, মনশ্চক্রের সাধনায় পুষ্ট বা সিদ্ধ হইলেই সোমচক্রের 
অধিকারী হইতে পারিবে, অর্থাৎ সোমচক্রে কুগ্ডলিনীশক্তিকে 
উত্থাপন করিতে পারিবে, বাস্তবিক এই নবচক্রব্রিয়ার সাধন! 
সম্পূর্ণ না হইলে, সাধকের চিত্ত! সম্পূর্ণ নিরোধ হইবে না। 
শ্রীমন্সহষি ব্যাসদেব এই নবচক্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সাধক ছিলেন। 
(জানপ্রদীপে--লিয়ষোগ” অংশ দেখা । যোগন্ত্রের প্রথমেই 
ক্রীমন্সহধষি পতগ্লীদেব বলিম্বীছেন--“যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ, 
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এই যে স্ুত্রটী উদ্ধত হইয়াছে, তাহা এখনই ঠিক অনুভূত হইবে । 
আর সোমচক্রস্থিত ষোড়শগুণবিশিষ্ট যে যোলটী দলের বিষয় 
ইতঃপূর্ক্র উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই কৃপা, মুদুতা ধৈর্য, ধৃতি 
প্রভৃতি, সমস্তহ সাধক এই সময় অন্থভব করিতে পারিবে, বা 
তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিবে । কুগ্ুলিনী এই স্থানে 
আসিলেই মনশ্চত্র-পুষ্ট ও তত্বীজাত্মক ভাব যাহা কুগুলিনীতে 
এ যাঁবৎ সংক্রামিত হইতেছে, সেই সমন্তই “সোমতত্বে? বৰ! 
সোমরসে এইবার বিধৌত ও বিলীন হইবে, বা সোমচত্রস্থিত 
বিশুদ্ধ ভাব-যোড়শে সুধাম্ণ্ডিত হইয়া পরিপ্রুত হইবে । ইহার 
অন্তর্গত সেই “নিরালম্বপুরী”। নিরালম্বপুরীর বিষয় ইতঃপূর্ব্ে 
উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ক্রিয়৷ পূর্ণভাবে অন্নভব করিয়৷ 
সাধক অবশিষ্ট সাধন। সম্পন্ন করিয়া লইবে। 

মূলাধার হইতে আজ্ঞাচত্র এই ছয়টা চক্র এবং তদতিরিক্ত 
লূলনা, মন ও সোম এই তিনটা চক্র লইয়! একুনে নয়টা 
চক্রের বিষয় উক্ত হইল। ইহাই যোগানুষ্ঠানের বা সাধণ- 
ক্রিয়ার নয়টী বিভিন্ন স্তর বা আচার । ইহার ক্ধ্যকলাপ বা 
উপলব্ধি করিবার বিধি-নিয়মে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সাধক 
নামধারী যোগীরূপে পরিচিত হইয়া থাকে। তাই ইতঃপূর্বে 
*“যোগন্বরোদয়ো”ক্ত শিববাক্য উদ্ধত হইয়াছে-__ 

“নবচতক্র কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং। 
সৃমগ্রং যে। নজানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥” 

যাহাহউক বেদাচার হইতে কৌলাচার পর্যন্ত যে নববিধ 
'আচার-তত্বের বিষয় প্তস্ত্র-রহন্তের, গ্রথম্খণ্ডে বা “দাধন-গ্রদীপে' 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাঁও এই সোমচক্রে আসিয়া সমাপ্ত হলই। 
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শান্বোক্ত 'অষ্টাভিষেক যাহা সদ্গুরুর আশীর্ববাঁদম্বরূপ সাধক 
গ্রহণ করিয়। থাকেন, ইতঃপূর্রবে মনশ্চন্রের সাধনায় তাহাও 
সম্পন্ন হইয়াছে । নবচক্রের অতীত বা নবম চত্রস্থ নিরালম্ব- 
পুরীতে আর গুরুর উপদেশ নাই, আর কোন অভিষেকও নাই। 
ইহাই শ্রীগুরুপাদুকাপীঠ বা৷ শ্্রীপ্ুরুপাছুকাকমল, (পৃজাপ্রদীপে 
_ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত বর্ণনা দেখ) এ এক অপূর্ব স্থান, 
এখানে আসিলে সাধক যাহা উপলব্ধি করে, তাহা যথার্থই 
বর্ণনাতীত। তাহা! কোন ভাষার সাহায্যেই ব্যক্ত কর! অসম্ভব । 
এখানে তুমি আমি নাই--“তত্বমসি” বা “সোহম্ও, এখানে যেন 
প্রায় জড়ীভূত * হইয়! গিয়াছে; আগে, পাছে, ভিতরে, 
বাহিরে, কেবল “ওওম্‌” ! তাই সাধকচুড়ামণি রামপ্রসাদ, দূর 
_ হইতে সে দৃশ্ঠ দেখিয়া! ভাবঘোরে বলিয়া ফেলিলেন_-“এ বড় 
বিষম ঠাই গুরু শিষ্তে ভেদ নাই” তাই মহাকৌল শঙ্করাবতার 
শঙ্করাচাধ্যও তাহার দ্বার-সন্নিহিত হৃইয়া তন্ময়ভাবে বলিয়া 
ফেলিলেন-_ 

“ন গুরু নশিষ্াশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥% 

শিবন্বরূপ বৃদ্ধ-ব্রদ্ষানন্মও সেই কারণ অদ্বৈতবার্দের বিচার- 
প্রার্থী শঙ্করাচার্ধ্যকে বলিয়াছিলেন--“বৎস, সে_অবস্থায় তুমি 
আমি ত'প্রভেদ_ থাকিবে না!” তাহারা দূর হইতে বা সেই 
অব্যক্ত জ্ঞানের দ্বার-সমীপ হইতেই যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, 
ভিতরের কোন কথাই বলেন নাই। তাহার কারণ সে পুরীর 
মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধকের আর এরূপ বলিবার শক্তি থাকে 








* পৃক্জাপ্রদীপে'--৮৫ পৃঠার গিরুপাহুকাকমলে আত্মলয়' দেখ। 
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না। তখন যে, তাহ! এ বাক্য ও মনেরও অগোচর! বাকৃশক্তি 
পূর্বেই ত গিয়াছে, মন ,ছিল, সোমচক্রে তাহাও যে লয় 
হইয়াছে, এখন নিরালম্বপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলই 
যে একাকার ! কে কারে কি বলিবে? ষট্‌্পদ যতক্ষণ পুষ্পাভ্যন্তরে 
মধুপানে নিরত থাকে, ততক্ষণ কি সে গুপ্রন করিবার অবসর 
পায়? সাধকের মনোভূঙ্গও সেইরূপ সাধনার “ষটুপদে” “ষট্‌চক্র' 
অথবা গুপ্ত-ব্যক্তে নবচক্র অতিক্রম করিয়া একবার সোম- 
স্থধা বা খধষিদিগের 1চরপ্রিয় “সোমরস+ পান করিতে বসিলে, 
আর বৃথা বাক্যব্যয় ত করেই না, পরস্থ তাহার পর সেই 
সোমরসব্ূপ মধুপানে মত্ত হইয়া যায়, মধুভাগ্ডে সে তখন 
নিমজ্জিত হইয়া একেবারে আত্মবিস্তত ও (তৎ-ময় বা) তন্ময় 
হইয়৷ যায়, তাহার 'আমিত্ব বা “অহম্কার, সেই রস-সাগরে 
বিসজ্জন করে, তাহার "শিবত্বও” তখন শবত্বে বা শবরূপ পর- 
শিবে পরিণত হইয়া যায়! অন্থুলোমভাবে “গুরু, হইতে 'মন্ত্রও। 
মন্ত্র হইতে “দেবতা এবং সাধকের সেই ইষ্টগুরুব্ূপ দেবতায় 
“অহ্ম্কার, বা "আমি" সমস্তই মিলিত হইয়া প্রতিলোমপথে 
পুনরায় গুরুচরণ প্রান্তে আলিয়া যেন একাকার ! তাই সাধক 
বলেন, “সে বস্ততই বিষম ঠাই, তথায় গুরু-শিস্, সাধ্য-সাধক, 
ভক্ত-ভগবান কোনও ভেদই নাই ।” (পৃজাপ্রদীপে- 
পরিশিষ্ট অংশে-+গুরুতত্ব' দেখ) যাহাহউক সাধক, তোমায় 
চিরবাঞ্চিত ও চিরআরাধিত পরমস্থানে আসি তোমার জন্ম- 
জন্মান্তরের সঞ্চিত প্রাণের সকল জাল। এইবার শীতল কর। 
শহুত্লান্্র--পূর্বে শুনিতাম “যটচক্র”, কম্মক্ষেজে পড়িয়। 
দেখিলাম নর্চক্র, তাহাঁও ত দোমচক্রে আসিয়া খেষ .হইল ! 
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তথাপি জগজ্জননী যোগমায়ার মায়াচক্রের বুঝি আর অস্ত নাই ! 
এখন আবার এ অদূরে নবচক্রাতীত-চক্র “সহম্রার দৃষ্ট 
হইতেছে । অস্বশাস্ত্রে, সংখ্যার গণনায় (১) হইতে (৯) নয়এর 
পর (০) শূন্য পরিকল্পিত হইয়াছে । অনন্ত রাশি এই একমাত্র 
শূন্য-সাহায্যেই গণিত হইয়। থাকে। যোগশান্ত্েও নয়টা চক্রের 
পর সহন্রার বিন্দাত্মক “অনস্ত-চক্র'; ইহার সীমানির্দেশ মানবোক্তির 
সাধ্য নহে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, শঙ্খিনী-হুত্ররূপে স্থযুয্নার 
স্ক্ষতম মুণাল-তস্ততে সহল্ার অবস্থিত । এ সহল্লারের প্রকৃত 
ূপ-বর্ণনা” না করিলেও, সাধক “নিরালম্বপুরী” হইতে তাহা 
আপন বলেই দর্শন করিয়। পরমানন্! প্রাঞ্ধ হইবেন । তখন 
সহম্্রার তাহার অনায়াসলভ্য হইবে, কোন নৃতন শিক্ষা দীক্ষাই 
আর তখন তাহার প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধারণ সাধকের 
কৌতুহল নিবারণার্থ পূর্ববাচার্্যগণকথিত সহশ্রার-বর্ণনার একটা 
সামান্য আভাষমাত্র এস্থলে বর্ণিত হইতেছে । ('পৃজাপ্রদীপে 
২২ পষ্ঠায় “সহআ্রদল ও গুরুপাদুকাকমল” দেখ)। 

“সহম্রার' বর্ণন। প্রসঙ্গে আর একটী অপুর্ব কমলের কথা 
আবশ্যক, তাহ! সহআ্রারেরই যেন অধিকারভূক্ত। এটী সর্বদাই 
উর্ধমুখে আছেঃ ইহার ভ্বাদশটা শ্বেতবর্ণ দল. বিদ্যমান রহিয়াছে, 
এবং প্হ স খ ফ্রেং হসক্ষ মল ব রধ” এই দ্বাদশ-বর্ণাঝ্ক 
€গুরু-পাদুক। মন্ত্র এক একটী বিছ্যুত্বর্ণ-অক্ষরে তাহার প্রত্যেক 
দলে বিরাজিত রহিয়াছে । সাধক এই স্থানে প্রত্যক্ষ গুরু- 
পাছুকা-মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রণাম করিবে, ইহাই সেই অদ্ভূত গুর- 
পাছকা কমল। অনস্তর এই পদ্মের কর্ণিকামধো অকথাদ্ধি 
ভ্রিকোণ-রেখারূপ যে কামকলা বাঁ শক্তিপীঠ আছে, তাহাই পরম 
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শিবের স্থান, সাধক এই স্থলেই জ্ঞানময় সদ্গুরুর ধ্যান করিয়! 
থাকেন। এই স্থানেই পরমানন্দপ্রদ স্থধাসাগর মণিদ্বীপ, মণি- 
পীঠাদি আছে, তাহারই মধ্যে নাদ-বিন্দুর অন্তর্গত গুরু-পাছুকা- 
গীঠ। গুরুর পাদপীঠম্বরূপ হংসাখ্য শরীর, সাক্ষাৎ জ্ঞানমুত্তি ; 
তাহার পাদঘ্ধয় আগম ও নিগম বা সেই চরণযুগলই সাক্ষাৎ 
শিবশক্তিময়, তাহার চঞ্চুপুট যেন প্রণব-স্বরূপ, এবং নেত্র ও 
ক যেন কামকলা-শ্বরূপ অর্থাৎ কণ্ঠাংশ অর্দচন্দ্রাকার নেত্রত্রয়ই 
ত্রি-বিন্, ইহাদের সমাহারেই প্ররূত কামকলারূপ প্রতীয়মান 
হইবে । (পৃজাপ্রদীপে' চিত্র ও ব্যাখ্যা দেখ) এই সকলের 
উপর ব্রহ্গরন্ধে কেন্দ্রন্ট' হইয়া “নহত্দল-কমলটা অধোমুখে যেন 
ছন্রাকারে উক্ত পাছুকমলের সমস্তই আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। 
সাধক প্রথম হইতেই গুরুর ধ্যান কালে, গুরুর পাদুক। পীঠের 
ছত্ররূপে এই সহজ্রারকে চিন্তা করিবে, তাহা! হইলেই উহার 
সম্বন্ধে কালে প্রকৃত জ্ঞান হইবে, ইহা শিব-প্রতিম গুরুমগুলীর 
স্থির আদেশ। তাহার পর সমাধির অবস্থায় সহল্লার যেরূপ 
প্রতীয়মান হইবে, তাহা, যোগীন্দ্েরই উপভোগ, তাহা অক্ষয়- 
যোজনালব্ বাক্যের বিষয়ীভূত নহে, তাহা স্বয়ং অন্ভাব্য । 

সে যাহাহউক সাধারণতঃ সহম্ার অর্থে একটা সহশ্র- 
দলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ত সপ্তবর্ণযুক্ত বিাচত্র কমল। তাহার 
পথ্চাশটা করিয়া দলে এক একটা স্তর, এইরূপ কুড়িটী স্তরে 
তাহার সহম্র দল পূর্ণ হইয়াছে । প্রতি স্তরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ 
দ্লে অকারাদ্দি পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ শোভিত রহিয়াছে । এই 
সহন্রদলের কর্ণিকার মধ্যে নিয়ে যুক্ত পাছুকাকমলের একটা 
ভ্রিকোণ শক্তিমগ্ুল আছে, ইহাকেই অকথার্দি, ভ্রিরেখ বল। 
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১০ 


যায়। সেই ত্রিরেখাময় যন্ত্রের কোণত্রয় হইতে সমুখিত তিনটা 
তেজোরশ্মির মিলনরূপ কেন্দ্রস্থলের উপর কোটী কোটী মধ্যাহ্- 
সূ্য্যসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট তেজোময় অতি শুভ্র স্টিক বর্ণ একটা 
বিন্দু আছে, তিনিই জ্ঞান-নৃুর্ধাস্বরূপ পরমাত্মা। যোগ সমাধির 
ফলে অতিরিন্দিয় দ্ধার| তাহার অনুভব হইয়া থাকে । ইনিই 
ব্রন্মম্বরূণ পরমশিব, ব৷ ব্রহ্মবিন্দুস্ববূপ ইহারই অন্তরে সকল 
ক্ধার আধার গোমৃত্রবর্ী অমাকলা! আছেন। যোগিগণ সেই 
অমাকলাকে আনন্দটভরবা ব্রহ্ষশক্তি_ বলিয়াও বর্ণনা করিয়া 
থাকেন। এতন্সিঃস্ত স্থুধাধারা পান করিয়াই ষোগীন্দ্রগণ 
পরিতৃপ্ত ব| সমাধিমগ্ন হইয়া থাকেন । এইস্থলে কুগুলিনীশক্তি 
অকুল ব1 পরমশিবে মিলিত হইবার পুবভাসে “কুলকুগ্ডলিনী, 
হইয়া যান। 





জীবমন্তিক্ষে “সহত্র্ল-কমল+ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের সমন্তই তাহার অন্তনিহিত। সাধকের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাপু- 
স্বরূপ দেহের অন্তরস্থিত মূলাধার হইতে সকল তত্বই যেমন 
এখানে অতি স্ুক্ষরূপে প্রতিবিষ্বিত হয়, সেইরূপ সিদ্ধযোগীর 
উক্ত “জ্ঞান-হৃদয়ে? বিরাট ব্রদ্মাণ্ডেরও প্রতিবিস্ব সতত পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে | বান্তবিক একখানি ক্ষুদ্র দর্পণেব মধ্যে যেমন 
বহুবিস্তৃত দৃশ্ঠাবলীর সমন্তই প্রতিবিস্িত দেখিতে পাওয়া যায়, 
সহত্র্দলমধ্যে সেইরূপেই বিশ্বের সমস্তই গ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
সেই “কামকলার” মধো ব। মুক্তি কামনারূপ সেই সাধন কলার 
মধেই আবার আরও স্থ্্স “নির্বাণকল।” বা “নির্বাণশক্তিঃ সতত 
বিদ্যমান আছে; সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনর্থক, তাহা 
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মনের 
শ্স্মি। 


সাধনার পথে স্বীয় অনুভব ব্যতীত অন্তের কথায় কিছু মাত্রই 
উপলব্ধ হইবে ন!; স্থতরাং সে গুহা ও বাক্যাতীত বিষয় সম্বন্ধে 
আর অধিক কি লিখিব! তবে সিদ্ধ যোগীন্দ্রগণ একবাক্যে 
এইমাত্র বলিয়! থাকেন যে, সাধারণ মনুষ্য বা জীবমাত্রেই রমন- 
সময়ে যে এক অনির্দেশ্ট আনন্দ অনুভব করেন, সাধক সহআার- 
স্থিত হইলে বাহজ্ঞানশৃন্য হইয়া সে ক্ষণস্থায়ী সম্তোগ-স্থখের 
তুলনায় তাহ! অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক অপার ও অক্ষয় আনন্দ 
অনুভব করিয়া থাকেন । বাস্তবিক সে স্বখ বা আন বর্ণন! 
করিবার ভাষা নাই, সে যথার্থই অপার্থিব অভূতপূর্ব ও 
অলৌকিক বিষয় । যে পৃণ্যবান্‌ সাধক তাহার আম্বাদ পাইয়া- 
ছেন, তিনি ত ধন্তই, অপিচ ধাহারা এমন সমাধিস্থ সাধকের 
দর্শনলাভ করিতে পারিয়াছেও, তাহারাও ধন্য । সাধনার বিষয়ে 
সাধকের ইহাই চরম উন্নতি সাধক প্রথম অবস্থায় উচ্চতম 
সাধকের ন্যায় এই চরমসাধনায় উপস্থিত হইতে ন। পারিলেও, 
তাহাকে অন্তভূণতশ্ুদ্ধি সাধনায় নিত্য এইরূপ সহশ্রাদির বিয়য় 
চিন্তা করিতে হইবে, তাহ! হইলেও যে আনন্দ উপভোগ করিতে 
পারিবে, তাহাও অনির্বচনীয়; পরন্ত রীতিমত অভ্যাস করিলে, 
কালে ঘে নিত্য বিমলানন্দও যে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও সেই শিবপ্রতিম সিদ্ধ 
গুরুমণ্ডলীর অতি গুহা আদেশ ও উপদেশ । 

এক্ষণে অন্তর্ভতগুদ্ধি-সাধন পরায়ণ সাধক যে ভাবে মুলাধার 
হইতে কুগুলিনী-উখ্থাপন করিয়া, চক্র হইতে চক্রাস্তরে অতিক্রম- 
পূর্বক সহম্ত্রার পধ্যস্ত আসিয়া পরমাত্ম-সহযোগে তাহার মিলন- 
সাধন ব। তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়াছে, সেই ভাবে প্রতিলোম 
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ক্রিয়ায় মূলাধারে কুগুলিনীকে পুনরায় স্থাপনা করিতে হইবে। 
পাঠক পূর্বে যে-_ 

"পীত্বা পীত্বা পুনগীত্বা পতিত্বাচ মহীতলে ॥ 

উত্থায় চ পুনপীত্বা। পুনজ্জন্ম ন বিছ্যতে ॥” 


এই শিববাক্যটার এক অতি হেয় তামসিক কদর্থ যাহ! 
অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখে শুনিয়! একদিন স্তম্তিত হইয়াছিলে, 
এক্ষণে তাহার প্ররৃত মন্ম উপলব্ধি কর। একবার “মহীতল,' 
বা ষটচক্র নির্দিষ্ট পৃর্থি-বীজাধার “মুলাধার” হইতে সহম্রার- 
পরিচালিত মহাতেজোময়ী কুগুলিনীকে অমৃতানন্দময়ী চিন্ত!1 
করিবে, অথবা সেই সহস্রারান্তর্গত পূর্বকথিত “সোম্চক্র-- 
€সোমরস' পান ও সই স্ুধা-সমুদ্রে নিমজ্জিত বা “অমৃতাপ্রুত, 
করিয়া কুগ্ডলিনীকে পরমষ-শিবে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত 
সামরস্য-সম্ভোগ করাইয়া তাহার কুগুলিনীরূপ অঙ্গভব করিতে 
ও তাহাকে অব্যক্ত পুনরায় মুলাধারে আনয়ন করিৰে। পুনঃ 
পুনঃ এইরূপ ক্রিয়া-সহযোগে স্থযুক্া-পথে গমনাগমন করিতে 
পারিলে, অথবা প্রথম প্রথম কেবল সেই পথের চিস্তামাত্র 
করিলেও সাধকের ভবযস্ত্রণ-ভোগ লাঘব হইয়া! আসিবে । 

সহম্বার হইতে নিয়পথে প্রথম নিরালঘ্বপুরীতে প্রণবাত্মক 
নানবিন্দু দর্শন করিয়া যখন সোম ও মনশ্চক্রে, ক্রমে আজ্ঞ।চক্র 
প্রভৃতিতে উপস্থিত হইবে, তখন তত্বৎ চক্র-নির্দিষ্ট মন পরম 
শিবলিঙ্গ, কাকিনীশক্তি, সত্ব, রজঃ১ তম এবং চক্রস্থ অন্যান্য 
সমুদায় তত্ব পুনরায় স্থষ্টি বা তাহার উৎপত্তি চিন্তা করিতে 
করিতে স্থযুয্া-পথের পিজলাত্মক দক্ষিণ পার্খ দিয়া নামিয়! 
আসিবে, ক্রমে শেষ মূলাধারে সেই পৃথ্বিতত্ব লংবীজের উপর 
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কুগুলিনী বা! জীবনীশক্তিকে স্থাপনা করিবে। এইরূপে বার 
বার সেই ্যুম্া পথের জ্ঞান চিন্তার দ্বারা ইড়াত্বক বামপার্খ্ 
দিয়া উঠাইতে ও পিঙ্গলাত্মক দক্ষিণপার্থ দিয়। নামাইতে অভ্যাস 
করিবে । ইহাই সম্পূর্ণ “ভূতশ্ুদ্ধি', আর এইরূপ ভাবে চিন্তা 
দ্বারাই ক্রমে চিত্ত স্থির হইবে । তখন রাগ 'ভৈরব' বা ভচ্ছক্তি 
«“তভৈরবীতে” তদগত হইয়া ত্রি-গ্রন্থি ভেদসহ নাদোচ্ছাস হইবে__ 

“জাগো গোম। “কুগ্ডলিনী+, 'মুল|ধারঃনিবাঁসিনী | 

্বয়স্তুশিব-সঙ্গিনীঃ ছাড় গো 'ব্রন্মের দ্বার” | 

বিভর ম। সদ! রঙ্গে, চক্রে বটুশিব-গঙ্গে | 

যাচিছে করুণা তব, অকিঞ্চন অনিবার ॥ 

ম্বাধিষ্টান, 'মণিপুর? “অনাহত” “বিশুদ্ধায়? । 

“ললন। আজঙ্ঞ1” ভেদি “মন, পিত্ত 'সোমসস্থধাধার ॥ 

“নিরালম্বে” অবলম্বন, দাও মাগে। এইবার । 

শিবমুখ-বিনিঃস্থত, তুমিই শক্তি সাধনার ॥ 

মিলিয়ে 'পরমশিবে”, 'কুলকুণগ্ডলিনী” এবে 

শোটি কেন্দ্র 'সহজ্রারে”, হও গোম। একাকার ॥ 

চিরশাস্তি লাভ আশে, সকাতরে সত ভাষে। 

শ্রীগুরুপাছুকা-প্রান্ত, “সচ্চিদানন্দ* পারাবার ॥৮ 
সাধক, পূর্বকথিত মত যে চক্র পধ্যস্ত সাধনার ভাব প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিবে, সেই পর্যন্তই তাহার সেই সাধনা এক প্রকার 
সিদ্ধ'হইল বুঝিতে হইবে; স্থতরাং সেই মেই সময় এক এক 
চক্র বা কুল অতিক্রম করিয়া কালে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিবে । সেই পুর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষাভিষেক আদি যথাক্রমে 
_আষ্টাভিষবেক ও নব আচার এইভাবে সমাণ্ত হইবে । নবচক্রেই 
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০ 





সি 


নয়টা আচার সম্পন্ন হইবে, কিন্তু অভিষেক সম্বন্ধে আটটীই 
থাকিবে, কারণ নবম চক্রের ক্রিয়া-সাধনায় আর দীক্ষা! ব| 
অভিষেক-বিধি নাই; ইতঃপূর্বে প্রত্যেক চক্রকে এক এক 
কুল বল। হইয়াছে, এখন সাধক বুঝিতে পারিবে, সেই নবচক্রই 
নয়টা কুল, এই নয়টা কুল উত্তীর্ণ হহতে পারিলে অকুল ক্ষীরোদের 
কুলে উপনীত হইতে পারিবে । যে সাধক এই নবকুলের 
নাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ কুলাচারী, কুলীন বা কৌল। 
সেই কারণ কোৌলের নয়টী আচার নির্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ 
কৌলীন্য-লক্ষণও তাহার অনুকরণে সেই নবধ। আচারবিশিষ্ট অর্থাৎ 
“আচার, “বিনয়” ইত্যাদ্দি। যাহাহউক এক্ষণে কায়মনে সেই 
অকুলের পথচিন্তা কর-নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব 
করিবে। যোগ বল, সাধন ভজন বল, সকলেরই মূল সেই 
ভূতশ্ুদ্ধি, সাধকমাত্রেরই এ কথা যেন সতত ম্মরণ থাকে। 
জীবদেহের কারণভূত পঞ্চভূতের বিশুদ্ধি সাধনধার! জীবাত্মাসহ 
পরমাত্মার যে অপূর্ব সংযোগ সাধিত হয়, তাহাকে উন্নত বা! 
শ্রেষ্ঠ ভূতশুদ্ধি বলে । 

“দেহকারণ ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং। 

অব্যয়ঃ ব্রহ্মনংযোগাৎ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥” 

এঞপান্সলাহ্ম 2৪-ভতশুদ্ধির মধ্যে অনেকস্থলে প্রাণ।য়াম 

করিবার বিধি আছে, সকল পুজা-পদ্ধতির মধ্যেই তাহা দেখিতে 
প্রাওয়া যায়, এই প্রাণায়াম ক্রিয়া যোগেরও একটী প্রধান অঙ্গ । 
প্রাণায়াম অর্থে গ্রাণ-বায়ুর সংঘম বা প্রাণের স্ক্ম ব্যায়াম। 
যোগশাস্ত্রের মধ্যে উক্ত আছে । 

“চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলগং ভবেছি। 


৩৭ 
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যোগীস্থাণুত্ব মাপ্রোতি ততো বায়ুং নিরো ধয়েছ ॥* 

দেহস্থিত বায়ু চঞ্চল হইলে, চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; কিন্তু 
প্রাণায়াম ক্রিয়াদ্বারা সেই বায়ু নিশ্চল হইলেই চিত্তের স্থিরতা 
উপস্থিত হয়, যোগীর1 তখন সস্থাণুর; বা শাখাপল্লববিহীন 
বুক্ষকাণ্ডের ন্যায় সুস্থির হইতে পারেন; স্থতরাং বাযু-নিরোধ 
কর 1।যোগাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবস্থা কর্তব্য । 

পূর্বের প্রাণ ও অপান; বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা 
বল! হইয়াছে, পাঠকের অবশ্তই তাহা স্মরণ আছে। সেই 
প্রাণের সংযম করিবার বিধি অনন্ত প্রকার; কিন্ত তাহার যথার্থ 
ভাব উপলদ্ধি করিতে না পারিয়া ধাহার যেমন ইচ্ছা তিনি 
সেইরূপেই ইহ সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহাতে সময় 
সময় নানারূপ বিস্ব, এমন কি কখন কখন উতৎকট ব্যাধি 
উৎপন্ন হইতেও দেখা যায়। সেই কারণ এতদ্‌ সম্বন্ধে যাহ! 
গুরুমণ্ডলী কর্তৃক অতি গ্রপ্তভাবে উপদিষ্ট হইয়া 'থাকে, তাহাঁরই 
কতিপয় বিষয় পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইতেছে । 

যে প্রাণ বা জীবনী-শক্তি, বাষু অবলম্বনে শ্বাসপথে অহরহঃ 
বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহারই বিধিবদ্ধ সংযম ক্রিয়ার নাম 
প্রাণায়াম* । মুলাধার-তত্ব ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, উচ্ছ্বাস 
অর্থাৎ প্রাতি উর্দশ্বাস বাঁ বহিঃশ্বাসে ছুই অঙুলি পরিমাণ দীর্ঘ 
প্রাণ-বাম্ুর ক্ষয় হইতেছে, অর্থাৎ সাধারণতঃ আমাদিগের নিয়শ্বাস 
অর্থাৎ অন্তরশ্বাস বা নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে আমর যত বেগে বায়ু 
আকর্ষণ করি, তাহার ধৈর্য্য বেগ-পরিমাণ (৬০1০০10) দশ অন্গুল 
মাত্র, কিন্ত গ্রশ্বাস ফেলিবার সময় তাহার দৈর্ঘ্য গতি বৃদ্ধি হইয়া 
দ্বাদশ অনুলে পরিণত হয়। ইহাতে প্রত্যেকবার দুই অঙ্গুলি 
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করিয়! প্রাণের ক্ষয় হইতেছে । ইহাই সাধারণ ব। মানবমাত্রের 
নিত্য-হিসাব। যে কেহ কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেই 
এই নিয়ম দেখিতে পাইবে । কিন্তু পরিশ্রমজনক কোন কার্ষ্য 
করিলে, সেই প্রশ্বানবেগ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া থাকে । 
দৌড়াদৌড়ি বা অত্যন্ত দ্রুতপছে গমনাগমন করিলেও প্রশ্বীসবেগ 
দীর্ঘ হয়, জীবমাত্রেই এরূপ অবস্থায় হাপাইতে থাকে । কিন্ত 
সত্র-গমনকালে সেই বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে, 
স্নতরাং তাহাতে যে প্রাণের অতি সত্বর ক্ষয় হইয়া থাকে, 
তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; যোগিগণ সাধন-ক্রিয়ার অবলম্বনে 
সেই প্রাণ-বায়ুর বহির্বেগ সংঘত করিয়। ভিতরের দ্রিকে তাহ। 
বদ্ধিত করিতে প্রপ্নান করেন। তাহার ফলে জীবনী-শক্তি পুষ্ট 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে আয়ুও বর্ধিত হয়, এবং দীর্ঘকাল দেহ সুপুষ্ট 
থাঁকিয়! কঠিনতর সাধনার উপযোগী করিয়া রাখে; সুতরাং পাঠক 
এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই জীবন-ক্ষয়কর প্রাণ- 
বায়ুর বহির্গতি সংযত করাই প্রাণায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য । 
নিদ্রাকালেও নিশ্বাস-প্রশ্থাসের গতি বদ্ধিত হয়, কিন্তু সে সময় 
তাহার অন্তর্গতিও (126 0:৪0) সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হয়, 
তাহাতে শরীরের বাহ যন্ত্রসূহ বিশ্রামলাভ করে, পক্ষান্তরে 
অস্তরেক্দ্রিয়ের কার্ধ্য সম্যক্রূপে পরিপুষ্ট হইতে থাকে । নিত্রাও 
মান্গষের বিধিনির্দিষ্ট বিশ্রামীতআক শাস্তিৰপ পরমভোগ । এ 
ভোগানন্দ না! থাকিলে, মানুষ দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতেও 
পারিত না। সেই কারণ নিত্য নিয়মমত নিদ্রা যাওয়া জীবন- 
ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই .(09০50 0:৪0) 
দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ দ্বারাই মানবের অস্তরেন্দ্রিয় অথবা অতীক্ডিয়ের 
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কাধ্যগুলি হ্থসম্পন্ন হয়; আমরা সাধারণতঃ আমাদের স্বপ্প মাত্র 
অনুভব করি, কিন্তু যোগিগণ তাহাদের স্ুযুপ্তি অবস্থা অন্গভব 
করেন; জাগ্রত অবস্থায় গ্রাণ-বায়ুর সেই দীর্ঘ অন্তঃপ্রবাহ বর্ধিত 
করিতে পারিলে, সিদ্ধ সাধক বন্িয়া বসিয়াই সেই অতীন্দ্রিয়ের 
কাধ্যাবলী অন্গভব করিতে পারেন । অতএব গ্রাণ-বাধুর বহির্গতি 
সংযত করিয়া! তাহার অন্তর্গতি বর্ধিত করাই প্রাণায়ামের 
অন্থতম প্রধান কাধ্য। 

এই প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে সাধারণতঃ যে সকল 
ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছে। সেই 
১। পূরক, ২। কুম্তক আর ৩। রেচক; পুজা-অচ্চনা, যোগ- 
ঘাগ সকল কাধ্যোপলক্ষেই সাধারণে তাহা করিয়া থাকেন। 
১। পুরক অথ্থাৎ নিশ্বাস বাযুযোগে দেহমধ্যে বায়ু পূর্ণ করা; 
২। কুস্তক অর্থাৎ সেই বায়ু দেহকুস্ত বা শরীরের মধ্যে পূর্ণ 
করিয়া রাখা; এবং ৩। রেচক অর্থাৎ সেই কুস্তিত বায়ু প্রশ্বাস 
বাযুপথে রেচন ব1 পরত্যাগ কর।। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, 
সেই বায়ু সাধারণতঃ কেমন করিয়। প্রথমে পূরক, পরে কুস্তক, 
ভাহার পর কি ভাবেই বা রেচন করিতে হইবে । সাধারণে 
বলিয়! থাকেন--ণ"চার, ষোল, আট; বা আট, বাত্রিশ, যোল; 
অথবা ষোল, চৌধট্রি, বত্রিশ, এইভাবে কধ্য করিতে হইবে ।” 
কিন্ত ইহার কাধ্য ব। উদ্দেশ্য কি? সাধারণের ধারণা অথব। 
অনভিজ্ঞ গুরু ব৷ উপদেষ্টার! বলিয়! থাকেন যে, যতবার কোন 
মন্ত্র জপকালে সঙ্গীতের মাত্রার ন্যায় গণনা করিয়! বামু আকর্ষণ 
করিবে, তাহার চতুণ্ত সময় বা মাত্রা পরিমাণ দেহমধ্যে বাস 
পূর্ণ করিয়া যেন দম আটকাইয়া বসিয়! থাঁকিষে তখন আর 
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বায়ু ত্যাগ করিবে না, অনন্তর ছুইগুণ মাত্রা সময়ের মধ্যে বায়ু 
ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভাবে যে ব্যক্তি যত অধিকক্ষণ 
দেহমধ্যে বায়ু পূর্ণ করিয়। রাখিবে, সে ব্যক্তি প্রাণায়াম-সাধনা- 
শাধ্যে ততই স্থপারগ হইবে ।” 
ওলাশাল্সাল্মেশ্স হুড শষ্পর্েস্প--উক্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেকেই “দাত মুখ খিচাইয়া” যেন 
গলদ্ঘন্ম হইয়। দম আটকাইয়। রাখিতে অভ্যাস করে। তাহার 
ফলে সহস! হৃদয়ের বা বক্ষঃস্থলের অথবা মস্তিষ্কের কোন কোন 
যস্থ বিরুত হইয়া উতৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়া যায়; এমন 
ঘটন! প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায়। সেই কারণ পুর্বেবও বলিয়াছি, 
এখনও বলিতেছি, প্র।ণায়াম করিবার উপদেশ যা”র তা*র নিকট 
হইতে বা যে নে পুশুক দেখিয়৷ অভ্য।স করিতে আরম্ত কর! 
কখনই বিধেয় নহে । কি ভাবে ব। কতক্ষণ ধরিয়। কুস্তক করিলে 
ঘথার্থ উপকার হইবে, তাহ1 বেশ ভাল করিয়। বুঝিয়। তবে কাধ্য 
করিবে, নতুবা তাহার ফল হয় ত মঙ্গলপ্রদ হইবে না। কোন 
পুষ্টিকর খাছ্য আহার করিলেই যে, তাহাতে শরীর পুষ্ট হইবে, 
তাহার কোন অর্থ নাই। খুব ভাল জিনিসও অধিক মাস্ায় 
ইলে হয়ত তাহাতে অনীর্ণ উত্পাদন করিতে গবরে, অথবা! 
তাহাই স্বাভাবিক। সকল জিনিসেরই মাত্রা আছে, প্রত্যেকের 
দেহ বা অবস্থার উপর তাহ নির্ভর করে। একব্যক্তি অকৃত্রিম 
গব)ঘ্বত হয়ত একছটাক পধ্যস্ত সহজে হজম করিতে পারে, 
তাহাকে কোন দিন সহসা একপোয়। বা দেড়পোয়া পরিমাণ স্বৃত 
একেবারে খাইভে দিলে তাহার কি ফল হইতে পারে তাহা ত 
সহজেই অন্গমেয়! কুইনাইন, জরের ষধ বলিয়। প্রসিদ্ধ, ছুই চারি 
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গ্রেণ করিয়া কয়েকবার খাইলেই জ্বর বন্ধ হয়, তাহ! বলিয়! 
উপর্ষাপরি ছুই চারি ড্রাম বা বিশ ত্রিশ গ্রেণ করিয়া এক 
একবারে খাইতে দিলে,কি ফল ফলিতে পারে, তাহাও ত 
কাহারও অবিদ্িত নাই; যে বাক্তি কোন দিন এক ক্রোশও 
পথ চলে নাই তাহাকে সহস! বিশ ক্রোশ হাটিতে হইলে কি 
দশ! হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় ! স্থতরাং সাধকের শরীরের ও 
চিত্তের অবস্থা দেখিয়া এই পরম মঙ্গলপ্রদ প্রাণায়াম-ক্রিয়ার, 
অভ্যাসকল্ে কুস্তকাদির স্থিতিকাল নির্দেশ করিয়া দেওয়া 
আবশ্যক । আবার অতি উগ্র সুরা যাহার বিন্দুমাত্র পান 
করিলে কেহ কেহ অজ্ঞান ও উন্মত্ত হইয়! যায়, অভ্যাসযোগে 
তাহাই অধিক মাত্রায় পান করিলেও, যেমন মত্ততার ভাব অনেকে 
অনুভব করে না, সেইরূপ প্রাণায়ামও শরীরের অবস্থা বুঝিয়া 
ক্রমে ত্রুমে অভ্যন্ত না হইলে শবীরের যন্ত্-বিশেষ সহস। “বিকল, 
হওয়াই স্বাভাবিক । অতএব প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী সাধক এ 
বিষয়টা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে প্রাণায়ামের কাধ্য আরম্ত 
করিবে। 

প্রথম শিক্ষার্থীর সেই স্থবিধার নিমিত্তই সিদ্ব-গুরুপরম্পরা- 
নির্দি্ট তাহার উপদেশ এক্ষণে কিছু কিছু বর্ণিত হইতেছে । 
সাধনাভিলাষী, মনোধোগ দিয়া ইহা! পাঠ কর, যখন সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবে তখনই; শ্রীগুরুর চরণ-স্মরণ করিয়া শুভক্ষণে 
ধীরে ধীরে কার্যে অগ্রসর হইবে । 


'সাধন প্রদীপে” অষ্টবিধ প্রাণায়ামের কথা বর্ণিত হইয়াছে, 
ইতঃপূর্কে সকলেই দেখিয়া থাকিবে । €স সকলের 
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মূলবিধি প্রায় একরূপই--সেই পূরক, কুস্তক, রেচক সকলের 
মধ্যেই বিচ্মান আছে বা ইহাই প্রাণায়াম-ক্রিয়ার সাধারণ 
নিয়ম । সুতরাং এই নিয়মটাই অগ্রে ভাল করিয়া বুঝা 
আবশ্যক । 

প্রথম পুরক বা বায়ু আকর্ষণ বিধি-এই আকর্ষণ-কার্ধ্টা 
আরম্ত করিবার পূর্বে যতদূর সম্ভব সংঘতেক্দরিয় হইয়া অর্থাৎ 
পুর্বকথিত “যম” ও "নিয়মের কাধ্য সম্পন্ন করিয়া নিদিষ্ট 
“আসনে স্থির হইয়া উপবেশন করিবে । কারণ এম, “নিয়ম? 
ও “আসন” এই ব্রিবিধ যোগাঙ্গে কতকটা মভ্যন্ত না হইলে, 
প্রাণায়ামের আদৌ অধিকার হইবে না। এই ত্রিবিধ সাধনা 
অভ্যাসের পর সাধনার্থী ব্যক্তি যে কোনও প্রাণায়াম নিজ স্থাস্থ্য 
বা অধিকারের অনুযায়ী _-অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশমত আরস্ত 
করিবে । তখনই তাহার প্রথম কাধ্য হইবে “বায়ু আকধণ,, 
অতএব স্থির ও সরলভাবে বসিয়া এমন ধীরে ধীরে অথচ 
অবিরত ভাবে বাযু-আকধণ করিবে যে, যদি কেহ পার্খে বসিয়া 
থাকে, সে বাক্তি ত জানিতে পারিবেই না, অপিচ নিজেও সে 
নিশ্বাস-গ্রহণ-শব্দ কর্ণে শুনিতে পাইবে না; অর্থাৎ সাধারণতঃ 
যেরূপ বেগে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, প্রাণায়াম- 
অভ্যাসকালে তাহ! অপেক্ষা যতদূর সম্ভব_ ধীর ও গভীর ভাবে 
বাযু আকর্ষণ করিতে হইবে । অনেকে এই বিধি না জানায়, 
অথবা নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে আপনার বাহাদছুরী দেখাইবার 
জন্যই বোধ হয় খুব জোরে বায়ু টানিতে থাকেন। কিন্তু এরূপ 
ভাবে বায়ু আকর্ষণ বা পূরক ও বায়ুর রেচন ব1 ত্যাগ করা 
কখনই উচিত নহে । যোগশাস্ত্রমধ্যেও স্পষ্ট উপদেশ আছে-_ 
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“যেন ত্যজেত্তেন পীত্ব। ধীরয়েদ অতিরোধতঃ | 
রেচয়েচ্চ ততোইন্তেন শনৈরেব ন বেগতঃ |” 

এই প্রকাদি ক্রিয়ার সময়-নির্দারণ-সন্বন্ধে '৪1৮1১৬, প্রভৃতি 
কত লোকে কত কথাই বলিয়! থাকেন, প্রকৃত সাধনার্থীর 
তাহ! এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে । অসহ্য হইলেও “দাত মৃখ 
খিঁচাইয়া, না জানি কি একট! অসাধারণ ক্রিয়া করিতেছি 
ভাবিয়৷ ক্রমাগত বায়ু টানিতেছি, এরূপ করা যে খুবই অন্ায় 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি, তবে অবিরত বায়ু আকর্ষণ করিতে 
করিতে যে পধ্যন্ত না কোন কষ্ট অন্ভব হয়, সেই পধ্যন্তই 
আকর্ষণ করিবার পর প্রাণায়ামের তীয় কার্ধা কুস্তক করিবে ;__ 
তাহার স্থিতিক[ল সাধারণতঃ পৃরকের চত্রুপগ্ুণ সময় এবং তাহার 
ত্যাগ ব। রেচন ক্রিয়। পূরকের ছুইগুণ-ব্যাপী সময়ের মধ্যে সম্পন্ন 
করিতে হইবে । সেই কারণ তাহার ঠিক কালনিরূপণার্থে বাম- 
কর-মালায় মন্ত্র জপ করিবার নিরম আছে। কেহ পূরকের 
সময় চারিবার নির্দিষ্ট মন্্ জপ করিয়। কুস্তকের সময় ষোলবার 
এবং রেচন কালে আটবার জপ করিয়। থাকেন ; ইহাই অনেকের 
মতে প্রাণায়ামের সাধারণ বা প্রাথমিক সময্ব-কল্পনা, ইহার পর 
পূরকে আট বার এবং কুস্তকে বত্রিশ বার এবং রেচকে ষোল 
বার; আবার তাহার পরই একেবারে পূরকেই ষে।লবার, কুস্তকে 
চৌধাট্ট বার এবং রেচকে বত্রিশ বার জপ করিবার উপযোগী 
সময় ব্যাপী প্রাণায়ামবিধি প্রায় সকল যোগশাস্ত্রমধ্যেই দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। কিন্ত তাহার গ্রকৃত উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ গুরুমুখে 
অবগত না হইয়া, অনেকেই সেই সব পুথী-দেখিয়া নিজে নিজেই 
প্রাণায়াম-পুষ্ট হইবার জন্য পর পর সাধারণ নিয়মত্রয় পালন করিয়া 


গুক্গ্রদীপ । ২৯৭ 


স্পা 





থাকেন। তাহার ফলে প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই 
না, অধিকন্ত শরার ক্লান্ত ও সহসা কোন না কোন রোগাক্রাস্ত 
হইতে দেখা যায়। 

আমাদের সকল শাস্ত্র, বিশেষ তন্ত্রের বা সাধনশাস্ত্রের 
সাধনোপদেশগাল সম্পূর্ণ সঙ্কেতাত্মক, তাহ ইতঃপৃর্ব্বে বহুবার 
বলা হইয়াছে । এক্ষেত্রেও শান্তর “অধম, এমধ্যম? ও “উত্তম” 
এহরপ তিনটা সময়-নিদ্দেশক সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন । 
সাধারণ ব্যক্ত, নিদিষ্ট “একাক্ষরা-মন্ত্র বা প্রণথবমন্ত্র চার বার,» 
অথবা “এক” হইতে “ছুই* “তিন” করিয়া "চারি" গণিতে যে সময় 
লাগে, সেই সময়ের মধ্যে অনায়াসে “বায়ু আকর্ষণ করিতে পারে, 
সেই অনুপাতে “ষোল বার সেই মন্ত্র জপ করিতে ব। 'এক, 
হইতে “ষে।ল' পধ্যস্ত গণিবার সময় মধ্যে কোনরূপ আয়াস বা 
কেশ বিন! “বায়ু ধারণ করিতে পারে, অনস্তর “আটবার সেই 
মন্ত্র জপ অথব। “এব” হইতে *'আট” পধ্যস্ত গণিবার সময় মধ্যে 
বিনাক্লেশে খুব ধাঁরে ধীরেই যে কেহ “বায়ু পরিত্যাগ” করিতে 
পরে, ইহাকে অধম অর্থাৎ সাধারণ ব1 প্রাথমিক প্রাণায়াম 
বলাযায়। হহার পর মধ্যম ৮।৩২।১৬, তাহাও কেহ কেহ 
সামান্য কষ্টে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু ইহ] হইতে একেবারে 
১৬)/৬৪।৩২ সংখ্যক গ্রাণায়াম অনেকের পক্ষেই কষ্টকর, অথচ 
সকলেরই, মনে হয়, এইটী সম্পন্ন হইলে সিদ্ধি যেন তাহার 
করতলগত হইবে । কাঁজেই অনেকে সেই জন্য প্রাণপণে দম 
আটকাইয়া বসিয়া! থাকে, পরে 'রেচন সময়ে বায়ুর বেগ আর 
সামলাইতে ন পারিয়া ছু ছু শবে বন্তার শ্রোতের মত সেই 
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আবদ্ধ বায়ু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, আবার পরক্ষণেই 


সেই ভাবে দেহ প্রব্লবেশে আপনা আপনি বামুদ্ধারা পূর্ণ 
হইয়! যায়, তখন আর সেই বাধ! নিয়ম বা জপের কাল সম্বন্ধে 
কোন স্থিরতা থাকে না; কাহারও হয় ত মনে মনে মন্ত্রে 
গণনাই চলিতেছে, কিন্তু যথাসময় বা তাহার নির্দিষ্ট কাল পুর্ণ 
হইবার পূর্বেই কুস্তক ও রেচকও হইয়া যায়, অধিকম্ত আবার 
পৃরক হইতে থাকে । ঠিক নিয়ম মত অভ্যান করিলে, এমন 
হইবার কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে ন।। পূর্বে যে প্রাথমিক 
নিয়ম 81১৬৮ বল হইয়াছে, সাধক সেই নিয়মেই প্রাণায়াম 
আরম্ভ করিয়! ক্রমে ক্রমে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে । অর্থাৎ 
ইহার পরবস্তী মধ্যম (বিধি ব একেবারে দ্বিগুণ মাত্রায় প্রাণায়াম 
না করিয়া, পূর্ব্ব নির্দেশ হইতে এক এক মাত্রা করিয়া বাড়াইয়া, 
ক্রমে দ্বিগুণ বা চতুণগ্তধণে পরিণত করিতে হইবে । সাধনার্থী 
যর্থন বুঝিতে পারিবে যে, ৪1১৬৮ এই নিয়মে ক্রিয়া তাহার 
সহজ হইয়াছে; পূরক, কুস্তক ও রেচক ক্রিয়ার জন্য একটুও কষ্ট 
হইতেছে না, তখন একেবারে ৮।৩২।১৬ মাত্রা অবলম্বন না করিয়া 
মাত্র একটী মাত্র! বাড়াইয়। অর্থাৎ ৫1২০।১০ মাত্রা গ্রহণ করিবে । 
তাহাতেও অভ্যাস সহজ হইয়ী আসিলে, আর এক মাত্র। 
বাড়াইয়া ৬।২৪।১২ মাত্র। গ্রহণ করিবে; এই ভাবে এক' এক 
মাত্রায় ক্রমে ৭1২৮।১৪ সম্পন্ন হইলে, ৮1৩২।১৬ মাত্রার প্রাণায়াম 
অবলম্বন ' করা বিধেয়। ইহাই গুরুমগ্ডলীর সিদ্ধ-উপদেশ। 
সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহ! ন। জানিয়া নিজেও মরেন, 
পরকেও মজান। যাহা হউক এক্ষণে সাধনার্থ নিজের অবস্থা 
য়া ক্রমে অতি ঘীরে ধীরে এক এক মাত্র! বাড়াই রীতিমত 
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প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, এমন অবস্থায় উপনীত: হইতে 
পারিবে, যখন অনায়াসে বামুর বেগ-ধারণ "জনিত কোনবপ 
কষ্ট অনুভব না করিয়া ১৬।৬৪।৩২ কি? ইহা ত সামান্য কথা! 
ইহ1 অপেক্ষা বহু দীর্ঘ অর্থাৎ একাধিক্রমে একদণড কাল ধরিয়া 
পুরক, তাহার চতুণ্তণ বা চারিদগ্ড কাল) ধরিয়। ,কুস্তক, এবং 
পৃরকের দ্বিগুণ সময় বা ছুই দণ্ড কাল ব্যাপী রেচক ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতেও পারিবে । সাধকের সর্বক্ষণ স্মরণ থাকা 
প্রয়োজন যে শ্বাস-প্রশ্বাসের পাধারণ বায়ুর বেগ যেন ক্রমে 
,মন্দীভূত হইয়া আসে । তিনি ইচ্ছা করিলে, তাহারু পরীক্ষার 
জন্য পাশীর একটা অতি নরম পালখ ব! একটু কার্পাস "তুলা, 
নাসিকার সম্মূ্খে ধারণ করিলে, বায়ুর প্রবাহ জনিত তাহার 
আন্দোলন-ভাব আর.বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইবে না, এমনই 
ভাবে শ্বাস-প্রশ্বসের গতি বাখিয়া লইতে. হইবে, তবেই প্রাণায়াম 
সিদ্ধি সহজ হইবে, নতুব। কোন ক।লেই ইহার হারা চিত্ত স্থির 
হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না । অধিকস্ত শারীরিক ও মানসিক 
নানা বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে, তাই যোগশাস্ত্রে ম্পষ্ট 
বর্ণিত আছে-_ মি 





"যথা সিংহোগজো ব্যাস্রো ভবেদ্বশ্তঃ শনৈঃ শনৈঃ | 
তৈব সেবিতে। বাষুরন্যথা * হস্তিসাধকম্‌ ॥ 
গ্রাণায়ামাদিযুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবে । 
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্বারোগ সমুভ্ভবঃ ॥” 
অর্থাৎ সিংহাঁদি বন্থজন্তরদিগকে যেমন ধীরে ধীরে বশীভূত 
করিতে হয়, সেইবপ ক্রমে ক্রমে বায়ু সাধন1 করিলেইঞপ্রাণায়াম- 
সিদ্ধ হইবে; এবং নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সাধকের. 
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সর্ধ রোগ বিনষ্ট হইবে, অন্তথ! ব1 ইহার অপব্যবহার দ্বার 
নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া সাধকের জীবন সংশয় হইতে পারে। 
যাহাহউক প্রাণায়াম যে চিত্ব-স্থির করিবার পক্ষে একটা প্রধান 
অবলম্বন মাত্র তাহা ইতঃপূর্বেই শুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই 
প্রাণায়াম কাধ্যোপলক্ষে যদ তোমার চিত্ত কেবল এ “মাজা 
গণনা” করিতেই ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে_.স্থিরচিত্তে 'ভগবৎ 
চিন্তা” করিবে কখন? সাধনাভিপাধী এ কথাটীও একবার 
ভাবিয়। দেখ! সঙ্গীতজ্ঞ এ কথাব মশ্ম সহজেই অনুভব করিতে 
পারিবেন । প্রথম প্রথম গীত শিক্ষা কালে, তাহারা যেমন 
করতালি-সহযোগে মাত্র! দরিয়া ষে কোন রাগ-রাগিনীর অন্তর্গত 
স্ববের স্থিতিকাল নিয়মিত কারয়। থাকেন, কালে তাহা অভ্যস্ত 
হইলে, আর সেই ভাবে প্রত্যেক সময়েই মাত্র! ব তালি দিবার 
প্রয়োজন থাকে না । তখন তাহার একটী “লয়” মাব্রই যেমন 
অভ্যস্ত হইয়া থাকে, কলাবৎ তাহার ঘষে কোন রাগের স্ুক্মমতম 
.্বর বা স্বর-বিকাশে তখন তন্ময় হইয়া! যান, কিন্তু সে কারণ 
তাহার পৃর্-সিদ্ধ “লয়ের, বা তরস্তর্গত মাতার কোনরূপ কম 
বেশী আর হর না, যথাকালে সঙ্গীতের “সোমাঘাত”, আপনি 
নির্দেশ করিয়া দেন। ব্রদ্ধম্বর-আলাপনেও সেই বিধি 
অবশ্যত্ভাবী । প্রথমে ৪1১৬৮ ব। এরূপ কোন মাত্রা গ্রাণায়াম- 
কালে ব্যবহার করিলেও, পরে সে মাত্রা বা সে কর-জপের গ্রতি 
আর লক্ষ্য থাকিবে ন|, তখন সেই অভ্যাসবশতঃই যতক্ষণ 
'পুরক* তাহার চতুগুণ সময়ে “কুস্তক', এবং ছিগুণ সময়ে 'রেচক, 
ক্রিয়। আপনিই হইয়া যাইবে, অথচ ভগবৎ-চিস্তা ব্যতীত গণনা- 
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চিন্তায় চিত্ত নিয়োজিত থাকিবে না। যোগক্রিয়ায় প্রাণায়াম 


একটী «গৌণ, কাব্য, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মতন্ময়তা, 
ইহ! সাধকমাত্রেরই যেন সতত স্মরণ থাকে, তাহা না হইলে 
পূর্ববকথিত যোগের বিক্ষ-চতুষ্টয়ের মধো পতিত হইয়া কেবল 
প্রাণায়াম লইয়াই চিরজীবন কাটাইতে হইবে । কোন কোন 
সঙ্গীত শিক্ষার্থীর “স।, রে, গা, মাঠ বা বাদ্য শিক্ষার্থীর “তেরে 
কেটে তাক” সাধনার মত জীবন কাটিয়া যাইবে, কোন কালেই 
স্বাধীন ভাবে গগান-বাজন|॥ করিবার সাধ পূর্ণ হইবে না, 
সঙ্গীতের বা সেই সাধনার বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে ন1। 
যাহাহউক পূর্বকথিত সেই অষ্টবিধ_ গাণায়মের মধ্যে 
কাহার 'পশ্ষে কোনটা উপযোগী, তাহা এখন বিচার করিয়া 
দেখ। প্রয়োজন, অখবা বহুদশী বিশেষজ্ঞ গুরুর, নিকট হইতে 
তাহ। ভাল করিধা বুঝিয়া লওয়া বিধেয় । | ' 
বাহার শকীর বেশ সুস্থ ও সবল, কোন প্রকার ব্যাধি নাই, 
অথচ ক্র্গচধ্য পুষ্ট, তাহার পক্ষে ব্রদ্ধ প্রাণায়াম যাহা আমাদিগের 
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর সহিত প্রচলিত আছে, তাহাই উপযোগী। 
('সন্ধ্যাপ্রদীপ” ব৷ “সন্ধ্যারহস্ত* দেখ)। অন্যথ! দীর্ঘকাল ব্রহ্ম-গ্রাণায়াম 
অভ্যাস করা সকলের পক্ষে হিতকর নহে । আজকাল অধিকাংশ 
ব্যবপায়ী (দীক্ষামাত্রেই ৫জ্যাতিঃ অথব! ইষ্টদ্দেবতাঁ প্রদর্শক ব। 
একদিনে মুক্তিদাতা) গুরুর, পাল্লায় পড়িয়া অনেকেই সেই 
কঠিনতম ব্রহ্ম -প্রাণায়াম ব। সাধারণ সহিত প্রাণায়াম দীর্ঘকাল 
বিধি-বিহীন ভাবে অভ্যাস করিবার ফলে নানাবিধ কুটিল 
রোগাক্রান্ত হইয়া অনতিকাঁল মধ্যেই তাহার সেই ব্যাধিগ্রস্ত 
দেহপিঞ্তর হইতে এই জীবনের মত মুক্ত হইয়াছেন। সেই 
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কাঁরণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ব্রদ্ষচর্যা রক্ষিত না হইলে, কেবল 
নিত্যপূজা বা সন্ধ্যাগয়ত্রীর জন্য সামান্ত ক্ষণমাত্র উক্ত ত্রদ্মপ্রাণা- 
য়াম ক্রিয়ার অথবা সহিত-প্রাণায়ামদির অবলম্বন ব্যতীত কদাপি 
বহুক্ষণ ধরিয়া উহ! যোগান্ষ্ঠান-ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে না । 
কেবল খতুরক্ষা জনিত মাসে একদিন মাত্র স্ত্রীতে উপগত হইয়া 
ধাহার। গাহস্থা-ব্রদ্ষচধা রক্ষা করেন, তীাহারাই এবং আজন্ম 
্রন্ষচারিগণই এই ব্রহ্ম-প্রাণায়ঃমের সম্পূর্ণ অধিকারী । যাহারা 
ইন্ড্রিয়াসক্ত, ন্ত্রী-সহবাসাদি বীর্য্যক্ষয়কার্যে কালাকালের বিচার 
রাখিতে অনমর্থ, তাহারা এই প্রাণ জিনিসটা! লইয়া ফেন 
পাগলের মত খেলা করিতে না যায়। কোন 'প্রাণায়ামেই 
তাহার! সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না, বিশেষতঃ ত্রহ্গ-প্রাণায়াম 
ও অনিয়মিত সহিত প্রাণায়ামণড তাহাদের উতৎ্কট বিষ-ক্রিয়াই 
প্রদ্ধান করিবে ; স্থতরাৎ ইহা সকলের পক্ষে দীঘকাল সাধন কর৷ 
কখনই হিতপ্রদ নহে । 

অল্প অল্প “শীতলী-প্রাণায়াম” অনেকের পক্ষেই শুভকর, তাহা 
_ পাধনপ্রদীপে” উক্ত হইয়াঁছে, তবে যাহাদের স্থায়ীভাবে অগ্নি- 
মান্দ্য পীড়া জন্মিয়াছে, ক্ষুধা কম, আহারে তেমন রুচি নাই, 
কোন জিনিস খাইয়াই তাহা হজম করিতে পারেন না, অথবা 
কফপ্রদান-ধাতু তাহাদের পক্ষে শীতলী-প্রাণায়াম তত হিতকর 
নহে। কারণ শীতলী-প্রাণায়ামে শরীরাভ্যস্তরস্থ নাড়ীসমূহ 
শীতল করে; সুতরাং যাহাদের অগ্নিদীপ্তি আদৌ নাই, অগ্সি- 
নাড়ী ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, তাহাদের এ প্রাণায়ামে উক্ত নাড়ী 
আরও শীতল হইয়া হিমাঙ্গ হইয়া! যাইবে, অতএব সম্পূর্ণ অগ্নি- 
*মান্দ্য রোগীর পক্ষে ইহার অপকাঁর ব্যতীত কোন উপকার হইবে 
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'না। আবার ব্রহ্ষগ্রাণায়ামে বা সহিতাদি অন্যপ্রাণায়ামে 
যাহাদের শরীর গরম হইয়৷ গিয়াছে বা কোনরূপ হৃদয়-রোগ 
জন্মিয়াছে, অথব। যাহার। ম্বাভাবিক পিত্ত-প্রধান, ধাহাদের হাত 
পা, চক্ষ সতত গরম থাকে বা বৈকালে তাহাতে জালার অনুভব 
হয়, ধাহাদের সামান্তমাত্র অজীর্-রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে 
“শীতলা” অমোঘ-ওঁষধস্বর্ূপ | ইহার অভ্যাসে তাহারা যথেষ্ট 
উপকার অন্থতব করিবে । আবার যাহাদের দেহ কফ ও পিত্ত 
ধাতু-জড়িত, তাহাদের পক্ষে সায়ংকালে 'শীতলী” এবং উধাকালে 
'্রন্ধপ্রাণায়াম' ব। সহিত প্রাণায়াম হিতকর। এই সকল বুঝিয়! 
স্থঝিয়া তবে প্রাণায়াম-নাধনায় কঠোরতা অবলম্বন করা যুক্তি- 
যুক্ত। এইরূপ যাহারা বায়ু-প্রধান অথবা বায়ুপিত্ত-প্রধান, 
তাহাদের পক্ষেও “শীতলী” স্ৃফলপ্রদ, কিন্তু কফযুক্ত-বয়ু হইলেই 
তাহাদের আধিক্য বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রাণায়াম 
ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 

ভন্ত্রকা-প্রাণায়াম অগ্রিমান্দ্য রোগযুক্ত সাধকের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । এতছ্যতীত ইহার অভ্যাসদ্বারা কোন রোগ বা . 
শরীরের-ক্রেশ থাকে না। 

সকল-প্রাণায়ামে হস্তের অঙ্গুলিদ্বার! নাসিকা চাপিয়! বাছু 
পূরণ করিবার আবশ্যক হয় না, প্রথম প্রথম এই ভাবে কাধ্য 
আরম্ভ করিলেও, পরে আর এরূপ করিবার আবশ্যক হইবে ন!। 
তখন সাধক নাসিকায় হস্ত প্রদান না করিয়াও অনায়াসে পৃরক, 
কুস্ভক-ও রেচক সাধন! করিতে পারিবেন । 

“ত্রামরী? 'মৃচ্ছা” ও “কেবলী” অপেক্ষাকৃত উচ্চ উচ্চ অবস্থার 
প্রাণায়াম, .তাহ্‌! সাধক অনাহত হইতে উর্ধে চক্রসমূহের সাধন। 
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করিবার সময় নিজের অবস্থা ও গুরুর উপদেশ অনুসারে অবলম্বন 
করিবে, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবে । 
মোটকথা সকল প্রাণায়ামেই পূর্বোক্ত বিধিগুলির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়! কার্ধ্য করিবে, একেবারে বহুক্ষণ ধরিয়া! 'কুম্তক” করিবে 
না, এবং “পৃরক” ও “রেচক? সাধনাকালে যত ধারে ধারে সম্ভব 
বাষু পরিচালিত করিবেন ; কোন ক্রমেই যেন বায়ুর স্বাভাবিক 
গতি অপেক্ষা ত্রুত হ্ইয়। নাযায়। এই বিষয়ে সতত সাবধান 
হইয়া কাধ্য করিবে । 

শাস্ত্র বলিয়াছেন :-- 

“গ্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবে । 

অধুক্তাভ্যান যোগেন সর্ববোগ সমুদ্তবঃ ॥ 

হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃ কর্ণাক্ষি বেদনা । 

ভবস্তি বিবিধ। দোষাঃ পবনম্ত ব্যতিক্রমাৎ ॥” 

পূর্বোপদেশ মত নিয়মপূর্বক প্রাণায়াম কারলে সর্ব 

রোগেরই ক্ষয় হয়, কিন্তু তাহার আননয়ম হইলে হিকক!, শ্বাস, 
কাস, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তকের নানাপ্রকার পীড়া হইতে পারে। 
সেই কারণ পুনঃ: পুন: বলিয়াছি যার তা'র নিকট হইতে 
প্রাণায়াম-উপদেশ' গ্রহণ করিয়া বা সাধারণ মুদ্রিত শাস্ত্র পাঠ 
করিয়! কাধ্য করিবে না। 

'ভূতশ্ুদ্ধির সহিত প্রাণায়ামের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা 
ষথাকালে উক্ত হইয়াছে । সাধক সেই ভূতশুদ্ধির সময়েও ষে 
প্রাণায়াম করিবে তাহাত্তে পূর্বকথিত বিধিসকল সাধ্যমত 
প্রতিপালন করিবে । “সাধনপ্রদীপে” 'পূজাতত্ব* নামক অধ্যায়ের 
মধ্যে প্রাণাক়ামের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও এক্ষণে 

য় পাঠ করিয়া দেখিবে। 


গুরুগ্রদীপ । ৩৪৫ 





ও জ্্যাঙ্ঞাশ্ল ও কমাম্লতনঞ্পুত্া ৪--ভূতঙুদ্ষি- 
ক্রিমার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের গ্রত্যাহার-ক্রিয়া অভাত্ত হইয়া 
থাকে, তাহা বুদ্ধিমান সাধক সহঞ্জেই অন্থভব করিতে পারিবে । 
সাংসারিক সর্বপ্রকার বিষয়-লিপ্না হইতে মনকে গ্রতিনিবৃত্ত 
করিয়! অন্তরপুজা বা মানসপুজায়. নিয়েজিত করিবার নামই 
প্রত্যাহার” । পূর্বকথিত ভূতশুদ্ধি দ্বারা অনাহত্র-পদ্মে চিত্ত 
স্থিত হইলে, মানসপৃজার ক্রিয়। আরম্ভ হইয়া! থাকে; তাহার 
পৃর্ধবে মানসপূজা কোন সাধকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে, অভ্যাস 
হারাই তাহ দিদ্ধ হয়। পাঠক, “কৃর্মের” চরিত্র পর্যযালোচন। 
করিলে তাহ সহজেই উপলদ্ধি করিতে পারিবে, অথব। সামান্ত 
'গেঁড়ী” 'শামুকের” প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, তাহার! 
আপন মনে চলিয়া যাইতেছে, সহসা কোন অপ্রত্যাশিত আশঙ্কার 
কারণ দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাদের বহিনির্গত প্রত্যঙ্গটুকু 
কেমন সঙ্কোচন করিয়া, তাহাদের দেহাবরণ-বূপ কঠিন 
'খোলসটীর” মধ্যে পুরিয়া লয়, তখন আর তাহাদের বাহিরের 
কোন ক্রিয়াই থাকে না । আবার যখন তাহারা বুঝিতে পারে 
যে, 0ে আশঙ্কার কারণ বিদূরিত হইয়াছে, অমনি তাহার সেই 
“খোগের” ভিতর হইতে তাহাদের লুক্কায়িত প্রত্ঙ্গ বাহির 
কাঁরয়। চলিতে আরম্ভ করে, অথবা আহারার্দি কোন বাহ্য- 
ক্রিয়ার মনোনিবেশ করে। সাধকের প্রত্যাহার, বা “মানস- 
পূজাও" ঠিক সেইরূপ । সাধক আপন অবস্থান্ুনারে পূর্বোক্ত 
“ভূতশুন্ধির' হবার! বাহেক্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ নিরোধ করিয়া, 
চিত্তকে ঘটন্থ ব। অনাহ্তচক্রে স্থাপন করিতে পারিলে অর্থ, 


উপরোক্ত জীবগুলির মত সাধকের কঠিনাবরণ হৃদয়ভাঞ্জের 
৩৪) 
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মধ্যে মনের সকল বাহাক্রিয়া সক্কোচন করিয়া লইলেই প্রকৃত 
মানসপূজার ক্রিয়া আরস্ভ হইতে পারিবে । 

প্রত্যেক পৃজাপদ্ধতির মধ্যেই মানসপুজার ব্যবস্থা আছে। 
বাহৃ-পৃজাতেও প্রথমে মানসপৃজা আবশ্তক (পুজা প্রদীপ দেখ)। 
যোগাঙ্গীতৃত প্রত্যাহার-সাধন। ব্যতীত মানসপৃজ1 ঠিক হয় না, 
বাহিরের বৃত্তি সহসা নিরোধ করিতে না পারিলে, কাহাকে » 
লইয়া! মানসপুজ1 হইবে? সাধনাভিলাষী পৃজক, বাহিরে বা 
সম্মুধে যে দেবতাকে পৃজ। করিবার অনুষ্ঠান বিস্তৃত করিয়াছে, 
পূর্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের ক্রিয়া আদতে সাধক 
কতকট। অভ্যন্ত হইলে, চিত্তের সেই সততঃ বহিমু্ধী ভাবসমুহকে 
সঙ্কোচ করিয়া! অন্তরের দিকে যখন চিত্তের গতি ফিরাইয়া 
আনিতে পারিবে, তখনই প্রকৃত মানসপুজার সুত্রপত হইবে। , 
বাহিরে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি-সহযোগে যেমন ভাবে দেবতার 
অর্চনা করিতে হয়, সাধক ঘটস্থ হইয়া! সেই ভাবেই আন্তরিক 
ভাবলমৃহ দ্বারা প্রথমে মনে মনে দেবতার পুঁজ! করিয়া থাকে । 
বাহ্পৃজায় যেমন পঞ্চোপচার ষোড়শোপচার আদি পুজানুষ্ঠানের 
ব্যবস্থ। আছে, মানসপুজার মধ্যেও তেমনই শান্ত্রীয় বিধিনিদ্দেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও হোম-যাগার্দির ব্যবস্থা 
আছে। লাধনার প্রথমকৃত্য হইতে ধীরে ধীরে আরম্ত করিলে 
সকল কাধ্যই সময়ে সহজ হইয়। যায়। 

শাস্ত্র বলিয়াছেন :-_ 

“অন্তর্ধাগাত্মিকাপূজ। সর্বপূজোত্তমোত্তমা |” 


সম্পূর্ণভাবে অন্তর্যাগাত্মিকপূজা সকল-পূজা অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ) 


কিন্তু যে পধ্যস্ত পূর্বোক্ত ক্রিয়াদি হবার! গ্রকুৃত সাধন-জঞানলাভ 


শা 
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শরম 


না হয়, সে পর্যন্ত স্থুলভাবেই ভক্তি-সহকারে বাহাপূজ! করা সঙ্গত 
সে সন্বদ্ধেও শান্তর বলিয়াছেন__ 
“বাহাপূজ। গ্রকর্তব্যা গুরুবাক্যান্ুসারতঃ | 
বহিঃপুজ। বিধাতব্যা যাবজজ্ঞানং ন জাঁয়তে ॥” 

যে পরাস্ত প্রত্যাহার-জ্ঞান না হয়, সে পর্যন্ত গুরুদেবের 
আজ্ঞানুসারে পুজার বাহানুষ্ঠান অবশ্যই কর্তবা। 

পূর্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে ও বাহুল্য-ভেদে পূজা দ্বিবিধ। 
নংক্ষেপ-মানসপূজায় অভিষ্টদেবতাকে দেহস্থিত পঞ্চভৃতঙ্বারা 
পঞ্চোপচারে অচ্চনা করিতে হয়। এক্ষণে সেই সংক্ষিঞ্ধ-বিধির 
প্রথমে উল্লেখ করিয়া বিস্তৃত-বিধি-সম্বন্ধে পরে আলোচন! 
করিতেছি । 

হক্ষিপ্ধ পূজা! :--উভয় হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বয়ের প্রাস্ত 
ভাগ সংযোগ করিয়া অভিষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে “লং পূৃর্থাত্মকঃ 
পান্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ৮ এই মন্ত্রে অভিষ্টদেবতার নাম উল্লেখ 
করিয়া গগদ্ধতত্ব" দ্বারা তাহাকে প্রথমে অর্চনা করিবে, অনস্তর 
এই স্ভাবেই উভয় হস্তের অস্থুষঠদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া 
স্বীয়-দেবতার উদ্দেশ্যে নিয়লিখিতরূপ মন্ত্র্ধার1 পুম্পতত্বম্বরূপ 
“আকাশ-তত্বকে' সমর্পণ করিবে,_-ণ্হং আকাশাত্মকং পুষ্পং 
সমর্পয়ামি নমঃ 1৮ এইরূপে তঙ্জনীদ্ধয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত 
করিয়া--”যং বাধাত্মকং ধৃপৎ সমর্পয়ামি নমঃ” বলিয়া ধূপতব্ব, 
মধ্যম! দুইটার সহযোগে--"রং বহ্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ” 
বলিয়া দীপতত্বঃ অনাম দুইটার সহযোগে --“বং অসৃতাত্মকং 
নৈবেছ্ং সমর্পয়ামি নমঃ” বলিয়া নৈব্ছেতত্ব; তাহার পর উভয় 
হন্তের সমস্ত অন্থুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বা 
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কতাঞ্জলি হইয়া “এং সর্ববাত্মকং তান্ুলং সমর্পয়।মি নমঃ” বলিয়া 

তান্থুলতত্ব ত্বার! সংক্ষিপ্ত-পূজ সম্পন্ন করিতে হইবে । (পুজা- 

গ্রদীপে' 'মানস-পৃজা” অংশ দেখ |) 

বিস্তত-পৃূজ] সথন্ধে শান্তর বলিয়াছেন £-_ 

"হৃৎপঞ্সমাসনং দছ্যাৎ সহম্রারচ্যুতামতৈ: | 
পাচ্যং চরণয়োর্দছ্যাৎ মনস্ত ং নিবেদয়েৎ | 
তেনামুতেনাচমনীয়ং ্ানীয়ং তেন চ স্বতং | 
আকাশতত্ব বন্সং শ্যাৎ গন্ধংস্য।ৎ গন্ধততুকং। 
চিত্বং প্রকলয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েখ। 
তেজন্ুত্বপ্চ দীপার্থং নৈবেছ্ং স্তাৎ স্থধাদুধিঃ 
অনাহতধ্বনির্ঘণ্ট। বায়ুতত্বঞ্চ চামরণং | 
সহম্রারং ভবেৎ ছত্রং শবতত্বঞ্চ গীতকং। 
নৃত্যমিক্দত্রিয় কশ্মাণি চাঞ্চল্য মনসম্ভথ|। 
স্থমেখলাং পদ্মমালাং পুম্পং নানাবিধং তথা 
অমায়াছ্যৈর্ভাব পুশ্পৈরচ্চয়েদ্‌ ভাবগোচরাং। 
অমায়ম্‌ অনহঙ্কারম অরাগম্‌ অমদং তথা । 
অমোহকম্‌ অদভ্ভঞ্চ অথেষাক্ষোভকে তথ৷ ॥ 
অমাৎসধ্যম অলোভঞ্চ দশপুম্পং বিদুবু ধাঃ । 
অহিংস! পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। 
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুল্পঞ্চ পঞ্চমং ৷ 
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব পু্পৈ: সংপুজয়েৎ শিবাং। 
স্থধাম্থুধিং মাংসশৈলং মহ্স্তাশৈলং তখৈব চ। 
মুন্রারাশিং স্ৃভক্তঞ্চ দ্বৃতাক্তং পরমাকন্নকং ৷ 
কুলামূতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চতত্ক্ষালনোদকং। 
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কামক্রোধো ছাগবাহোৌ বলিংদত্বা গ্রপুজয়েৎ। 

ত্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে । 

যদ যৎ গ্রমেম্নং তৎসর্ববং নৈবেগ্যার্থ, নিবেদয়েৎ। 

পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণে। বিস্বকারিণঃ। 

তাংস্তনপি বলিংদত্বা নিদ্ঘন্দো জপমারভেৎ ॥” 

এই মূল উপদেশ-অনুসারে সফলে কাধ্য করিতে সমর্থ হইবে 
না, সেই কারণ নিয়ে ইহার তাৎপর্য ও সাধারণ বিধি বর্ণিত 
হইতেছে। 
সাধক, পুজাসনে বসিয়া প্রাণায়ামাদি-ক্রিয়! সমাধা নপূর্ববক 

মানসপূজা আরম্ভ করিবেন। মানসপুজা সকলকেই করিতে হয়, 
বাহু-পুজকের পক্ষেও মানসপুজ। প্রথমে করণীয়। প্রথমে নিজ 
ক্রোড়ে করতলঘ্বয় উত্তান ভাবে চিৎ করিয়। স্থাপনপূর্বক নয়ন 
মুক্রিত করিয়া অভীষ্টদেবতার মৃত্তি হৃদয়ে “ধ্যান করিবেন। 
এস্থলে উত্তানকরতলহয়-সন্বদ্ধে সাধকের একটু জানিবার কথা৷ 
আছে। সাণারণতঃ নিজ ক্রোড়ে বামহস্তের উপর দক্ষিণহত্ত 
রাখিয়া মানসপৃজ। করিবার বিধি আছে, কিন্তু দেবতা ভেদে 
তাহার রীতি যে বিভিন্ন তাহা অনেকেই অবগত নহেন । পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে, ক্রমদীক্ষাভিষেকের সাধনায় তারাদেবীর 
উপাসন। কালে, দক্ষিণহস্তোপরি বামহন্ত স্থাপন করিয়! তারামৃত্তি 
চিন্তা করিবার উপদেশ প্রদ্দত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ “তার! বিষস্াঙ্থ 
সর্ববাস্থ ভাবনাদৌ ব্যতিক্রম: 1” তারাসাধনায় ভাবনাদির ব্যতি- 
ক্রম করিতে হয়, কিন্তু তত্ত্রাচরণের সাধারণ নিয়ম এই যে, 
পুরুষ-দেবতার ধ্যান_ কালে, বাম-হস্তের_ উপর দক্ষিণহত্ত এবং 
স্্ী-দবেবতার ধ্যানকালে দক্ষিণহ্স্তের উপর বামহঘ্ত রক্ষ/! করিতে 
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হইবে। আবার ধ্যান ও মানসপৃজা-ভেদে এই করহয় রক্ষার 
সামান্য পার্থক্য আছে । অর্থাৎ মানসপুজার সময়েই স্বাস্কে ৰা 
নিজ-ক্রোড়ে পূর্বোস্তবূপে করতল রক্ষা করিতে হইবে, কিন্ত 
ধ্যানকালে সাধক, আপনার হদয় সম্মুখে হত্যদ্বয় কৃম্মমুদ্রা ধুক্ত 
করিয়া রক্ষ। করিবে এবং পুং ও স্ত্রী-দেবতা-ভেদ্দে করতলম্য় 
পূর্বনিয়মেই রাখিতে হইবে । 


এক্ষণে মনল-পুর্জাকালে সাধক উত্তানভাবে চিৎ করিয়। 
করতলম্বয় পূর্ব্বোক্তরূপে উপযুপরি স্থাপন করিয়া, নিমীলিত- 
নেত্রে অভীষ্টদেবতাকে স্বীয় হৃদ্কমলে অর্থাৎ 'অনাহতচক্রে” 
চিন্তা করিবে । পরে মনে মনে তাহাকে নিয্োক্ত উপচারে 
একাগ্রভাবে পুঞ্জা করিবে । অভীষ্টদেবতার উপবেশন জন্য 
সাধক মনে মনে তাহাকে ধ্যান করিয়! স্বীয় হদয়কমল অর্থাৎ 
অনা হত চক্রান্তর্গত গুপ্ত অই্টনল কমল” [দপৃজাপ্রদীপ"-পরিশিষ্- 
(৪ক) “অনাহত গুপ্ত কমল” দেখ] আপনরূপে পাতিয়। দিবেন; 
প্রকৃত পক্ষে এই গুপ্য হৃদয়-কমলই ভগবচ্চিস্তার আধার। পৃজক 
শান্ত হউক, বৈষ্ণব হউক, অথবা যে কোন সগুণ দেবতার 
উপাসক বা সাধক হউক, তাহার অভীষ্ট দেবতা যিনিই হউন, 
অর্থাৎ তিনি সগুণ ব্রঙ্ের যে শক্তিরই উপাসন। করুন না কেন 
এই মনোরম, পবিত্র ও অমূল্য আধারে তাহাকেই বসাইয়। 
তাহার রাতুল-চরণযুগল ধোঁত বা পাদ্যদ্ধারা অর্চন! করিবার 
জন্য সহম্দল-কমল-নিঃসহ্থত স্রধাধার1 চিন্তা করিবে, এবং মনে 
. সেই অপার্থিব অন্থুরাঁশি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিগদগদ-হৃদয়ে পৃজক 
'অভীষ্টদেবতার চরণে 'পাছ্া'রূপে তাহ প্রদানপূর্বক মনকে 'অধ্য- 
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স্বরূপ কল্পনা! করিয়। তাহাতে অর্পণ করিবে । অনন্তর উক্ত 
সহঅদল-কমল-বিনিঃহ্গৃত অবিরত পৃতধারান্বারাই তাহার 
“আচমনীয়' ও "লানীয় উদ্ক প্রদান করিবে । সাধক, এইবার 
নিজ সর্বাবয়ব হইতে প্রথম বা আদিভূত 'আকাশ-ত'বকে” চিন্তা 
ও “বস্থ্'রূপে কল্পনা করিয়। তাহার পরিধেয়রূপে তাহ প্রদান 
করিবেন এবং এই ভাবে 'গন্ধ” বা চন্দনন্থরূপ ভূতপঞ্চকের অন্ততম 
'গদ্ধতত্ব, 'পুষ্প'স্বূপ নিজ “চিত্ত”, এইভাবেই 'প্রাণকে” 'ধৃপানূপে, 
স্বীয় 'তেজন্তত্ব “ম্বীপ'রূপে, ্ধাসাগর তাহার এনৈবেচ্ 
'অনাহতধ্বনি' পূজার সময় “ঘণ্টবাছ্য”, 'বাঁফুতত্ব দ্বার তাহাকে 
“চামর? করিবেন 'সহল্রদলকমল” তাহার উপর “ছএরপে” ধারণ 
করিবেন, 'শব্দতত্ব' তাহার ভজন গীত এবং ইন্দ্রিয়সমুদায়ের ক্রিয়া 
ও মনের চাঞ্চল্যকে যথাক্রমে তৎ্সমীপে “নৃত্য, বূপে কল্পনা করিয়! 
তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মলমর্পণ পূর্বক তাহার অচ্চনা করিবেন। 
পরে সুযুম। সুত্রে গ্রথিত অপূর্বব “পন্মমালা” তাহাকে তাহার সুন্দর 
মেখলারূপে অর্পণ করিয়া নানাবিধ মানস্-পুম্পের গার! মনে 
মনে তাহাকে মনের মতটা করিয়া সাজাইবেন। অমায়াদি ভাৰ- 
পুষ্পসমূহের দ্বারা ভাবগোচর। সেই ভগবতী ব্রহ্ষশক্তিকে তদগত 
মনে অর্চন। করবে । 

অমায়াদি ভাব পঞ্চদশবিধ, তন্মধ্যে দশটী সাধারণ “ভাব- 
পুষ্প, ও পাচটী 'মহাপুষ্প॥ অমায় (মায়া-পরিহার), অনহঙ্কার 
(অহ্ঙ্কার-ত্যাগ), অরাগ (সর্ববিষয়ে অন্ুরাগ-বর্জন), অমদ (মদ 
ব1 গর্ব-পরিত্যাগ), অমোহ (মোহ্‌-পরিহার), অদস্ত (দাস্িকতা- 
বর্জন), অগ্ডেষ (ছ্বেষ-পরিত্যাগ), অক্ষোভ (কোন বিষয়ের জন্তু 
ক্ষোভ না৷ কর), অমাৎসধ্য (পরশ্রীকাতরতা-ত্যাগ) ও অলোভ 
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(কোন বিষয়ের জন্য লোভ না করা) চিত্তের এই দশবিধ সাধারণ 
ভাঁবগুলি সাধকের সাধারণ ভাবপুষ্প, ইহাই এক্ষণে অভীষ্টদেবের 
চরণে অর্পণ করিতে হইবে। যাহ।তে এই সকল ভাব সাধকের 
চিত্তকে আর কলুষিত করিতে না পারে, অভীষ্ট-চরণ-প্রাস্তে মনে 
মনে তাহাই প্রার্থনা করিতে হইবে । অনন্তর নিয়লিখিত “মহাপুষ্প 
পঞ্চক* তাহার চরণে 'পুষ্প।ঞ্লিরপে প্রদান করিবেন। প্রথষ- 
পুম্পাঞ্জলি-_-কায়মনোবাক্যে 'অহিংসারূপ” পরম পুষ্পগুচ্ছ; 
'ইন্দ্রিয-নি গ্রহম্বরূপ” পুষ্পরাশি-_দ্বিতীয়-পুষ্পাঞ্জলি; তৃতীয়- 
পুষ্পাঞ্জলি_-দয়াব্বরূপ” স্থমনোহর পুষ্পত্ভবক ; চতুর্থ-__“ক্ষমারূপ, 
অতি স্ৃকোমল পুষ্পনমূহের অঞ্জলি এবং 'জ্ঞানরূপ* বিচিত্র ও 
অসাধারণ পুষ্পগুলি,পঞ্চম-পুষ্পাঞ্জলিনূপে তাহার চরণে অতীব 
ভক্তি-সহকারে অর্পণ করিবে । এই ভাবে 'পঞ্চদশ-বিধ ভাবপুষ্প' 
সহযোগে অভাষ্টদেবতার অচ্চনা করিবেন । 

এই মানসপৃজ! ও তদ্িধি-নির্দিষ্ট পুষ্পাঞ্ুলি আদি ক্রিয়াসমূহ 
মুখে আলোচন। কর। নিতান্তই সহজ, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত কার্ধ্যে 
পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন; তবে ভক্তিমান্‌ সাধক একাগ্র ভাবে 
গুক্পাদুকা-চিন্তাপূর্বক সাধননিরত হইলে, ইহা অনায়াসে 
অন্গুভব করিতে পারিবে । সুতরাং প্রত্যেক সাধকেই এই সকল 
বিষয় অচঞ্চল বিশ্বান ও ভক্তি-সহকারে আলোচনা কর। কর্তব্য । 

সকল সম্প্রদায়ের সাধকেই এই পর্ধ্যস্ত সাধারণ ভাবে মানস- 
পূজা করিয়! তাহাদের স্ব স্ব অধিকার অন্গসারে তত্বাদি-সহযোগে 
মনে মনে বিশেষ ভাবে ভগবানের পৃজ। করিয়া থাকেন । 

শাক্ত সম্প্রদায়তৃক্ত সাধক সাত্বিক, রাজসিক অথব। তামনিক 
ভেদে দেবী-পৃ্জার উদ্দেশে “পঞ্চতত্বও প্রদান করিবে । বৈষণব- 
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সাধকগণ তাহাদের ম্ব-সম্প্রদায় প্রচলিত ভোগরাগাদির নিবেদন 
করিবে । সাধক, বাহ্পূজায় পূজক যে যে উপচার সংগ্রহ করিয় 
দেবাচ্চনাগ পরিতৃপ্ত হয়, এই মানসপৃজার সময়েও মনে মনে 
তৎসমুদ্ায় বা তদতিরিক্ত উপচারসমূহ সংগ্রহ করিয়া লইবে। 
বাহাপুজায় দেশ, কাল, পাত্র ও অর্থের অভাবে যাহ। সহজে সংগ্রহ 
করা অসম্ভব হইয়া থাকে, সাধকের অক্ষয় হৃদয়-ভাগারে তাহার 
কিছুরই ত অভাব নাই! সাধক কেবল তাহার অপরিসীম কল্পনার 
সাহায্যে তাহ। এখন পূর্ণ করিয়া লইবে। যেমন ভাবে তাহার 
অভীষ্টদেবতাকে সাজাইলে ব। অচ্চনা করিলে চিত্ত প্রফুল হয়, 
তেমনই ভাবে তাহ। সম্পন্ন করিতে পারিবে । পৃজক অতি দীন 
হীন ও দরিদ্র হইলেও সদাগর। পৃথিবীপতিরও রত্ব-ভাগ্ারে 
যাহার অভাব আছে, মানসপুজার সময়ে কুবেরের ভাগারস্থিত 
সেইরূপ মহামুল্য রত্বাশঙ্কারেও তিনি তাহার অভীষ্টদেবকে মনের 
মৃতটী করিয়া সাজাইয়। লইতে পারেন ব। তাহাকে গ্রাণ ভরিয়! 
অর্পণ করিতে পারেন। বীর বা বামাচারী শাক্তের তাই 
দেবীর রহস্ত-পৃজার অনুষ্ঠানে 'পঞ্চতত্ব' অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে, 
অনন্ত স্থধাসাগর, পর্বতাকার মত্ম্ত ও মাংস, রাশীরুত মুদ্রা, 
ও স্থভত্তু পরম উপাদেয় ঘ্বতাদি সংযুক্ত পরমান্ন, কুলামত, পীঠ- 
ক্ষালন বার এবং অধিকার ভেদে পঞ্চ কুলপুষ্প বা আতসী 
প্রস্ততি পঞ্চ যন্ত্রপুপ্প ও সার্বকালিক কুম্থমরাশি মনে মনে কল্পনা 
করিয়া দেবীকে অর্চন। করিবে । এতদ্বাতীত স্বীয় কামপ্রবৃত্তিকে 
ছাগ”' ও ক্রোধপ্রবৃত্তিকে “মহিষণম্বরূপ কল্পনা করিয়া দেবীর 
উদ্দেশ্যে বলিদান করিতে . হইবে; অর্থাৎ উৎস্গাঁকৃত কাম- 
ক্রোধাদ্দি রিপুসমূহ যাহাতে সাধক-হৃদয় আর স্পশ করিতেও না 
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পায়ে, কায়মনোবাক্যে অভীষ্ট-চরণে তাহাহ প্রার্থনা করিতে 
হইবে। অনস্তর ভোগারতির ব্যবস্থায় স্বর্গ, মত্ত, পাতালে, 
আকাশ, আনল ও জলমধ্যে যাহ। কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহা বা মনোবু!দ্ধ- 
গোচর, অথচ হৃদয়মনোমুগ্ধকর বস্ত আছে, সে সমস্তই_অভীষ্ট- 
দেবের উদ্দেশ্তখে নিবেদন করিবে । এইবার সাধক মানসপৃজাস্তে 


চি 
মানসজপ করিতে বসিবে; স্ৃতরাং তদ্দিস্বকারী যে কোনও জীব 


আকাশ, পাতাল বা ভূমিতলে পরিলক্ষিত হইবে, সকলকেই যেন 


সেই ম্হাশক্তির চরণপ্রাস্তে বলি প্রদান করিয়া, চিত্তের সকল 
স্বন্থভাব পরিহারপূর্বক স্স্থির চিত্তে 'মানসজপ" করিতে আরস্ত 
করিবে । 
ক্বাস্তভজিঞ্পে- 

গ্রন্থি মাঁ কুগুলীশক্তিরাঁদাস্তে মেরুসংস্থিতি: | 

সবিন্দুৎ বর্ণমুচ্চাধ্য মুলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥ 

অকারাদধি লকারাস্তমনুলোমমিতিস্থতম্‌। 

পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকগাস্তং মনংজপেৎ॥ 

অষ্টবর্গাগ্ষ্টবর্ণে স্তথা শগ্যনমথাষ্টকম্‌। 

অষ্টোত্তরশতং জণ্ত1 সমপ্ণ্যপ্রণমে [ছিয়া ॥” 

জপ করিতে হইলেই একছড় মালার প্রয়োজন হয়। তবে 

সে মাল! রুদ্রাক্ষাদি 'জপমালাই” হউক, অথবা “করমালা” কিন্ব! 
“মনোমালাই' হউক, এই ত্রিবিধ মালার মধ্যে সাধন-সৌকধ্যার্থে 
ষধন যেরূপ প্রয়োজন হইবে, তখন সাধককে সেইরূপই একটা 
সংগ্রহ করিতে হইবে । মানসজপকালে মনোমালাই একমাত্র 
গ্রয়োজনীয়। গ্রত্যাহার-যোগক্রিয়া হ্ার। বাহ বা বাহিরের 


সঙ 


৯ গুয়গ্রদীপ। ৩১৫ 


কু 


২ 





সকল উপকরণ ছাড়িয়া, সমস্তটাই এক্ষণে অন্তরের মধ্যে পুরিতে 


হইবে; তাহা না হইলে মানসজপ করা কখনই সম্ভবপর হইবে 
না। এখন সেই মনোমালাটা গুরুর কৃপায় সাধকের সংগ্রহ কর! 
আবশ্যক । শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিতম্বরূপ যাহ! বর্ণিত আছে, মূলে 
তাহাই উদ্ধত হইয়ছে। এই সকল শান্ত্বচনের তাৎপর্য 
সকলের পরিজ্ঞাত নাই, সেই কারণ নিয়ে যথাসম্ভব সরলভাবে 
তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে । 

পূর্বে ষট্5ক্র-বর্ণনায় যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহ! সাধনাভিলাষী পাঠকের অবশ্ঠই স্মরণ আছে। এস্কলে 
সেই ষট্চক্র সাধনার অনুরূপভাবে গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াদ্ারা মনোমাল! 
গ্রথত করিতে হইবে । পাঠকের স্মরণ আছে, যূলাধায়াদি 
ছয়টা চক্রে (পূজা প্রদীপে” ষট্চক্র-চিন্র দেখ) মাতৃকাবর্ণ গুলি 
পরিশোভিত আছে, সেই এক একটা মাতৃকাবর্ণ, মানস-জপের 
উপযোগী মনোমালার এক একটী দানা, তাহাই কুগডলিনী-শ্ন্ে 
গ্রথিত করিয়া অন্ুলোম-বিলোমে ষট্চক্রে অভীষ্-মন্ত্র জপ 
করিতে হইবে। 

কুগুলিনী দুইটা প্রান্ত বা মুখ, তাহা ইতঃপূর্বে অনেক স্থলে 
বল! হইয়াছে । সেই কুগুলিনী-শক্তি সার্ধ-ত্রিবলয়াকারা রূপে 
অবস্থিতা, তাহাকেই পূর্ব পূর্ব বিধানান্থসারে জাগরিতা করিয়া 
স্যুয়নাপথে উত্থাপন করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূলাধার 
হইতে প্রতি চক্রে সমস্ত মাতৃকাবর্ণগুলিকে গ্রাম করাইতে 
হইবে। প্রথমে মুলাধারের চতুর্দল হইতে তিনি যেন সবশব 
এই চারিটা বর্ণ গ্রাস করিয়া, স্বাধিষ্ঠানের বড়দলস্থিত ল রষম 
ভ ব এই ছয়টা বর্ণ গ্রাস করিবেন, অনন্তর এই ভাবেই মণিপুরে 
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দশদল পম্ম হইতে ফপনধরদদথ তণঢ ড এই দশটা বর্ণ, 
অনাহতের ছ্বাদশ দল হইতে ঠটঞঝজছচঙঘগখক এই 
বারটী বর্ণ, বিশুদ্ধপদ্যস্থিত ষোড়শ দলের অঃ অংওঁ ও এ এই» 
ধখউউঈই আঅ এই ষোলটা বর্ণ এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত 
হিদলের দক্ষিণদল হইতে ক্ষ এই বর্ণের অর্ধ অংশ গ্রাস কবিবেন। 
তাহার পর কুগুলিনী অন্যমুখ উত্তোলন করিয়া সেইমুখ হইতে 
একটা ল বর্ণ (এই £ল:খের উচ্চারণ “ড়” ৰলিবে) উদগীরণ করিয়। 
(আজ্জ্াচক্রের কর্ণিক বা টাটীর মধ্যে এই “লশবর্ণ গুপ্ত কেন্দ্রবূপে 
সতত বিরাজিত আছে) দ্বিদলস্থিত বামদিকের দল হইতে 
অবশিষ্ট অক্ষর হ বর্ণকে গ্রাস করিবেন এবং উদশীর্ণ ল (ড়) 
বর্ণকে পুনরায় গ্রাস করিয়। তাহার ভিন্নমুখে অর্ধিগ্রন্ত ক্ষ বর্ণের 
অবশিশ্টাদ্ধ গ্রাস করিবেন । ইহার ঘ্বারা অকার হইতে শেষ 
লকার পর্যাস্ত পঞ্চ'শৎ মাতৃকাবর্ণ গ্রথিত হইয়া মনোমালা প্রস্তত 
হইল এবং উভয়মুখে ধৃত ক্ষ উহার মেরু হইবে । কোন কোন 
তন্ত্রমতে উক্ত “ল? অক্ষরটাই মেরুবর্ণ। এক্ণে সাধক উক্ত মের 
পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মাতৃকামালার প্রতি অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু ব৷ 
অন্ুম্বার যোগ করিয়! অ হইতে ল পধ্যস্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে 'অন্ুলোম' 
এবং “ল' হইতে বিপরীত ভাবে অ পথান্ত“বিলোম” জপ করিলে এক 
শত বার জপ করা হইবে । তৎ্পরে অষ্টবর্গের আটটী আদি 
বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়ঞ& অর্থাৎ অং কং চং টং তং পং যং শং 
এবং ইহার প্রত্যেকটার সহিতও মুলমন্ত্র সংযোগ করিয়া! জপ 
করিলে সর্বশুদ্ধ একশত আটবার জপ করা হইবে । 

অং আং ইং ঈং উং উৎ খং ষ্কং ০২ ৪২ এং এঁং ওং ওঁং অং অঃ 
কংখং গং ঘং উং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢৎ ণং তং থং দং 
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ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং-(ক্ষ 
লং হং সং যং শং বং লং রং যং মং'ভং বং ফং প* নং ধং দং থ 
তং ণং ঢং ডং ঠং টৎ ঞং ঝং জং ছং চং উং ঘং গং খং কং অঃ 
অং ওঁং ওং এঁ২ এং ৯২ ৯২ সং খং উং উং ঈং ইং আং অং- অং 
কং চং টং তং পং যংশং.- ১০৮ ্‌ 

মানন-জপকালে প্রাণামামোক্ত কুস্তকযঘোগ-সহকারে পূর্বব- 
নির্দিষ্ট মন্ত্র একশ ভআটবার জপ করিতে হইবে । যদি কোন 
সাধক সেরূপ করিতে অনমর্থ হয়, অর্থাৎ কুস্তকে বায়ু রক্ষা 


৬ টি 


করিতে না পারে, তাহ1 হইলে কেবল বর্গা্টকেব আদি বর্ণে আট 
বাবমান্র জপ করিবে । অনন্তর জপ সমাপ্ত হইলে, অভীষ্ট- 
দেবতার দক্ষিণহস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়। মনে 


মনেই তাহার চরণে প্রণাম করিবে। 
জপসমর্পণ মন্ত্র :-- 
“সর্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বাস্তর্যোতিস্বরূপিণি | 
গৃহাণাস্তর্জপং “মাত:কুগুলিনি* * নমোস্ত তে ॥* 
হে মাতঃ কুগুলিনী, তুমি সকলেরই অন্তরাত্মায় বাস 
করিতেছ, তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতি, আমি যে মানস-জপ 
করিলাম, তাহ তুমি গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক 
মনে মনে অভীষ্টদেবতাকে পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম করিবে । 
পপর্চাঙ্গ'-প্রণাম-সন্বদ্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জানুদ্বয় 
হস্তদ্বয় এবং মস্তক ভূমিসংলগ্র করিয়া প্রণাম করার নাম পঞ্চাঙ্গ 


* এন্থলে মাতঃকুগ্ডলিনী শব প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধক যখন যে দেবতার 
মানসপুজা! করিবে, তখন সেই দেবতারই নাম উল্লেখ করিবে যথা--“মাতরাপ্টে- 
কালি নমোস্ততে ॥” 
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গ্রণাষ। তস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদদ্বয়, জানুদ্বয় 
এবং হস্তদ্ধয় ভূপাতিত করিয়া বক্ষঃস্থল ও মণ্তক দ্বার! প্রণাম করার 
নাষও পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। ('পুজাপ্রদীপে”_-পুজান্তে "প্রণাম? দেখ) 
'এ সম্বদ্ধে যাহার যেমন স্থবিধা তিনি সেইবপ প্রণাম করিতে 
পারেন, তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে প্রণাম 
সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক কথা এস্কলে বলিবার আছে, সাধনাভি- 
লাষী পাঠক, তাহা একটু চিস্তা করিবেন । 

শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্রণাম করিবার সময় কখনই 
ভূমিতলে মন্তক স্পর্শ কবিবে না, তাহ। হইলে দেবতা শাপ-প্রদান 
করেন। সকলসময়েই কোন আধারে, আসনে, অন্ততঃ হস্তের 
উপর মন্তক রাখিয়া প্রণাম করিবে । যদিও মানসপূজা-কালে 
মনে মনেই প্রণাম করিতে হইবে, কিন্তু অন্য সময়ে লৌকিক 
বা বাহ-প্রণামকালে যাহা কর্তব্য প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহা এস্থলে 
বর্ণিত হইতেছে। ক্রিয়াবান্‌ সাধক আসন ও প্রাণায়ামাদি 
দ্বারা মন্তিফ মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত করে, সাধারণ ভাবে বুঝিতে 
হইলে, তাহা বিদ্যুতের ম্তায় এক অপূর্ববশক্তি-বিশেষ মাত্র, 
তাহাতেই সাধকের চিত্তে আনন্দ ও দেহে মত্ততার ভাব প্রকটিত 
হয়। শ্িরোমধো সেই শক্তি সঞ্চিত হইবার পর সহস৷ পৃথিবী 
স্পর্শ করিলে, তাহ।. বিছ্বাদগতির ন্যায় বাহির হইয়৷ সর্বশক্তাধার 
পৃথিবীর সহিত সংমিশ্রিত হইতে থাকে । সেই কারণ গ্রণাম- 
কালে কখনই মন্তক ভূমিতলে স্পর্শ করিতে নাই, তাহা হইলে, 
এত যত্বে সঞ্চিত নে শক্তির লোপ ত হইবেই, অধিকন্তু মস্তিষ্ক 
হইতে সেই শক্তি অতি দ্রুতভাবে বাহির হইয়া পৃথিবীর সহিত 
যুক্ত হয় বলিয়া মস্তিষষমধ্যে ভীষণ আঘাত লাগায় শিরঃগীড়া বা 
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মাথার মধ্যে সহন। বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। 'সাধন প্রদীপে' 
আনন সম্বন্ধে যে সকল তত্বের বিয়য় বলিয়াছি, পাঠক স্থিরচিত্ে 
তাহার মন্ম হৃদয়ঙগম করিলে, এই “প্রণাম তত্বও, সহজে বুঝিতে 
পারিবে । বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন সর্বদা স্থক্মপথেই বাহির 
হইয়] যায়, তাহ! বর্তমান কালের বিজ্ঞ।নবিদ্মাত্রেই বিশেষরূপে 
অবগত আছেন। এ শত্তিও ঠিক সেই ভাবে কোন স্ুক্ষ- 
পথেই সহজে বাহির হইয়া! থাকে, কিন্তু মানবকপাল প্রশস্ত 
ও গোলাকার বলিয়৷ পৃথিবী-স্পর্শকালে কোন সুক্মপথ না পাইয়া 
বজের মায় সাধকের কঠিন কপাল-অস্থি যেন বিদীর্ণ করিয়া 
বাহির হয়, তাহাতেই শিরঃগীড়া প্রভৃতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । 
এবং সেই কারণেই যোগোপণেষ্ট। গুরুমণ্ডলী সাধনার পর এরূপ 
প্রথাম-ক্রিয়ায় নিষেধ বাক্য প্রয়োগ কলিয়াছেন। প্রণাম 
করিলে নিজ হত্ত বা! করযোড় করিয়া তাহারই উপর মস্তকটা 
রাখিয়া প্রণাম করিবে । তবে যেসকল সাধারণ পুজক ক্রিয়া- 
কালে নে শক্তির সঞ্চার কারতে পারে না, তাহাদের গ্রণাম কালে 
মস্তক ভূমিম্পর্শ করিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। মানবের 
মত্তক ম্বর্গ হইতেও গরীয়ান্, তথায় সহম্রার মধ্যে পরমাত্মা। 
বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং সে অতি পবিত্র বস্ত, তাহা কেবল 
ইষ্টগুরুর চরণ গ্রান্ত ব্যতীত যেখানে সেখানে নত ও স্পর্শ করাও 
বিধেয় নহে। কাহারও মন্তকে আঘাত অথব। সম্প্রদায় 
বিশেষের রীতি অনুসারে সেই মন্তকের উপর সহসা পা দেওয়া 
কোন প্রকারে উচিত নহে। এতথ্যতীত শক্তির আধার, 
গ্রতিষ্িত প্রতিম। বা লিঙ্গকে ঠিক সম্মুখীন ভাবেও কখন গ্রণাম 
করিতে নাই; তাহাতেও পূর্বোক্ত বিধি অবশ্থ গ্রতিপাল্য, সেই 
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জন্মই শান্ত্রও উপদেশ দিয়াছেন ষে, গ্রতিম।কে স্বীয় শরীরের 
দক্ষিণাংশ প্রদর্শন করিয়া প্রণাম করা কর্তব্য । (“পূজা প্রদীপে-- 
প্রণাম-অংশ দেখ) । 
জ্ভ্ভত্ভোহ্মত ভে ভম্বাহচ শ্বা আাম্নভ্শ- 
ত0জ্হাষ্ম £--অনস্তর অস্তহে।ম সম্গদ্ধে কত হইতেছে । 
প্রত্যাহারের সঙ্গে মানসপুজ।, মানসজপ ও মানস-হে।ম ব। 
অস্তহোম অবশ্য করণীয় । মস্ত্রপদ্ধি পক্ষে নিয়মিত জপ তেমন 
একমাআ্ অবলগ্বনীয়, তেমনহ তাহার ফলপ্রাঞ্চির জন্ত বিধিপূর্বক 
সেই মন্ত্রের হোম করাও প্রয়োজন। হোম ব্যতীত কোন মস্ত্রই 
ফলগ্রদ হয় ন।। মন্ত্রপুত অগ্নিকাধ্যের দ্বার জর্ব কাধ্য সিদ্ধ 
হয় ও সর্ববিধ এশ্বধ্য লাভ হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 
“নাজপু: সিধ)তে মন্ত্রো নাহুত্শ্চ ফলগ্রদঃ | 
বিভূতিঞ্চাগ্রিকাধ্যেণ সর্বসিদ্ধিঞ্ বিন্দতি ॥” 
"মান্সহোম”--সম্থক্কধে শাস্ত্রে নিয়লিখিত ভাবে বর্ণিত 
ছে :-- 
“অথ হোমং গ্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ত্রজেৎ। 
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদয়ৌ হোময়েৎ ততঃ ॥ 
আত্মাস্তরাত্আা পরম জ্ঞানাত্স। চ প্রকীত্িতঃ | 
,. এতদ্রপং তু চিৎ কুণ্ডং চতুরঅং বিভাবয়েৎ ॥ 
আনন্দ মেখলো। রম্যং বিন্দু ভ্রিবলয়ান্কিতম্‌। 
অদ্ধমাক্ঞা যে।নিরূপং ব্রহ্মানন্দ ময়ং ভবেৎ॥ 
বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুন: । 
স্থযুয্নাং মধ্যতোধ্যাত্ব! কুরধ্যাৎ হোমং যথাবিধি ॥ 
খণ্নাধশ্নো সাধকেন্জো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ। 
যুলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেন্মন্ম্‌ ॥” 
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সাধনার্থী-পাঠক, বুঝিতেই পারিতেছ যে, মানসপৃজারই তৃতীয়- 
অঙ্গ এই “মানসহোম” বা অন্তর্থোম;। স্থৃতরাৎ ইহারও বাহিরের 
সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; সমস্ত কাধ্যটাই সাধককে মনে মনে 
সম্পন্ন করিতে হইবে । এক্ষণে যথাবিধি কুস্তক যোগদ্ধার! 
“ষট্চক্রুবর্ণিত এমুলাধার*ূপ কুণ্ডে প্রথমে চিত্ম্বদপ অগ্নিকে 
উদ্দীপ্ক* করিতে হইবে, অনস্তর তাহাঁতেই নিয়লিখিত নিয়মে 
আহুতি প্রদান করিতে হইবে । ১। আত্মা অর্থাৎ জীব বা 
জীবাত্ম!, ২। অন্তবাত্মা, ৩। পরমাত্মা বা “ব্রহ্মবস্ত*, ও ৪। জ্ঞানাত্মা 
বা জীবনী শক্তি 'কুণ্ডলিনী”, বা এই সকলের উপলব্ধির জন্য “বুদ্ধি? 
এই চতুর্বিধ আত্মাদ্বার! নির্মিত চতুক্ষোণ চিৎকুণ্ড কল্পন। করিতে 
হইবে; অর্থাৎ মুলাধার চক্রে এই সকলের একভ্র সমাবেশ ভূত 
চিন্ময় *চতুরশ্বকুণ্ড, চিন্তা করিতে হইবে। সাধকের অবশ্ঠই 
স্মরণ আছে, মূলাধারের কর্ণিকামধ্যে স্বয়ভুলিঙ্গরূপ “বিন্দু” ও 
যোনিমগুলরূপ "ভ্রিকোণ-যন্ত্র বিদ্যমান আছে, ইহ! আবার সেই 
“কামকলায়* বর্ণিত নিম্ন অংশ অর্ধমান্রীরূপ “যোনিপীঠ ও তাহার 
উদ্ধ-অংশ «বিন্দু; বলিয়া উক্ত হওয়ায় এই মণ্ডলই ৬ বা ব্রদ্মন্বরূপ, 
সুতরাং ইহাই ব্রহ্গানন্মমযস্বরূপ অপূর্ব বস্ত। সাধক, এই 
্রদ্ধানন্দময় চিৎকুণ্ডের বামভাগে__ইড়া, 'দক্ষিণভাগে--পিজলা, 
এবং মধ্য ব। তৃতীয়ভাগে-_ন্ুযুয়ানাড়ীর * ধ্যান বা চিন্তা করিয়া 
হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে । এই হোমের হবিঃন্বরূপ ধধর্ম” 
ও *অধশ্মকে? "্ৃত” কল্পনা করিয়া মনে মনে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
সেই গ্রজ্জলিত হোমাগ্রিতে নিম্নলিখিত শ্রোকার্থ চিন্তা করিয়া 


'পুজীপ্রদীপে'__পরিশিষ্টঅংশে*__বটচক্র কেগুলিনী) বর্ণন! দেখ। 
৪১ 


৩২২ যোগদীক্ষাভিষেক 


প্রথম আহুতি প্রদান করিবে । 
“৪ নাভিচৈতন্তক্ষপাগ্রৌ হবিষা মনসাক্রচা | 
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যম্‌ অক্ষবৃত্তীজুহোম্যহম্‌ *ম্বাহা” | ১। 


অর্থাৎ নাভিচৈতন্তরূপ অগ্নিতে .মনোময় ক্র বা যজ্ঞের 
আহছতি পাত্রদ্ধার। পূর্বোক্ত ধশ্মাধম্মকূপ হবিঃ অর্থাৎ ঘ্বৃতাদি 
হোম ভ্রব্য পূর্ণ করিয়। নিত্য-জ্ঞানপ্রদীপ্ত করিবার জন্য ইন্দ্রিয়" 
বৃত্তি সমুদায়কে আন্তি প্রদান করিলাম । (১ম আহি) 

পুনর্বার মনে মনে “মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিয়লিখিত 
গ্লোকার্থ চিন্ত। করিয়া ছ্তীয় আহুতি প্রদান করিবে । 


*ও্ ধশ্মাধন্মহবিদ্দীপ্তে আত্মাপ্লো মনসাক্রচা। 
স্থযুয্না বত্মনা নিত্যম্‌ অক্ষবৃত্তীজুহোম্যহম্‌ স্বাহ” ২ 
অর্থাৎ ধন্ম ও অধশ্মরূপ হবিঃ দ্বার। সমুদীপ্ত আত্মাগ্রিতে 
মনোময় করকৃ বা যজ্ঞের আহুতি পাত্র দ্বারা সর্ববদ] সযুস্তা-পথে 
আবিশ্রান্ত হন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি । 
(২য় আহুতি) 
ইহার পর পুনবায় মনে মনে “মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নিম্ন 
লিখিত ক্লোকটীও মনে মনে উচ্চারণ ও উহার তাৎ্পধ্য চিত্ত 
করিয়৷ তৃতীম্ম আহুতি প্রদান করিবে ॥ 
"ওঁ প্রকাশাপ্রকাশহস্তাভ্য।ৎ অবলপ্েযোন্মনীক্রচা 
ধশ্মাধস্্কলান্সেহ পূর্ণমগ্ৌ জুহোম্যহম্‌ ॥ স্বাহা” ।৩। 
অর্থাৎ প্রকাশ ও অগপ্রকাশরূপ হস্তদছ্য় ছার! উন্মনী"রূপ 
(পরে মুন্রাপ্রকরণ মধ্যে ৪।ক 'উন্মনীমুন্্া” দেখ)। অক অবলম্বন- 
পূর্বক তাহাতে ধশ্মাধম্ম নেহ বা মায়াবিকাশরূপ হবিঃ পূর্ণ 
করিয়া সেই এ্াজ্লিত অগ্নিতে আহুতি প্রধান করিতেছি । 
(৩য় আন্তি), 


গুক্প্রদীপ । ৩২৩ 


অনন্তর পূর্বববৎ মনে মনেই "মূলমন্ত্র এবং নিয়লিখিত শ্লোক 
উচ্চারণ ও চিন্তা করিয়৷ “চতুর্থ আহুতি' প্রদান করিবে। 
“ও অন্তনিরন্তরনিরিদ্ধনমেধমানে । 
মায়ান্ধকার পরিপন্থিনি সন্থিদগ্ো ॥ 
কম্মিংশ্চিদভূতমরী চিবিকাশভূমৌ । 
বিশ্বং জুহোমি বন্থধারিশিবাবনানম্‌ ॥ ব্বাহা” 18। 
অর্থাৎ ধাহ! হইতে অন্ভুত দিব্য জ্যোতিঃ (জগত প্রপঞ্চ) 
গ্রকাশ হইতেছে যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার 
অন্তরে ইন্ধন ব্যতীতও নিরন্তর প্রজ্বলিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া 
বহিয়াছেন, সেই অনির্ক্চনীয় সন্বিৎস্বরূপ অগ্রিতে আমি বস্থধা 
হইতে শিব পধ্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ আহৃতি 
প্রদান করিতেছি । (৪র্থ আহুতি) 
এইভাবে মনে মনে চারিবার আন্তি প্রদত্ত হইলে, পূর্বববৎ 
মূলমন্ত্র ও নিয়লিখিত শ্লোকনমহ “পঞ্চমবার, পূর্ণান্ুতি প্রদান 
করিয়া মানসহোম সম্পন্ন করিতে হইবে । 
"গ ইদন্ত পাত্রভরিতং মহাতাপপরাস্থতম্‌ । 
পূর্ণাহুতিময়ে বন্ধ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্‌ ॥৮ শ্বাহী1€। 
অর্থাৎ আমার এই মনোময় পাত্রে মহাতাপ (আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার মহাতাপ) রূপ 
হুবিঃ পূর্ণ করিয়া সেই প্রদীপ্ত বহিমধ্যে পূর্ণাছুতি প্রদানপূর্ববক 
মানসহ্বোষ সম্পন্ন করিলাম (৫ম বা পূর্ণাুতি)। অনস্তর অভীষ্ট 
দেবভার চয়ণপ্রান্তে প্রণাম. করিবে । এইভাবে পূর্বকখিতকপ 
পূজা, জপ ও হোম এই ত্রিবিধ মানসিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, 
লাধকের নমগ্র মানল-পূজ। সম্পন্ন হইবে। প্রত্যাহারলহযোগে 
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যখন সাধক ইহাতে অবিচলিত চিত্তে চিন্তা..ব। ক্রিয়। করিতে 
সমর্থ হইবে, তখনই তাহার উচ্চতর যোগাঙ্গক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি সহজ-লভ্য হইবে। 

অতএব সাধনা ভিলাষী পাঠক, নিত্য কায়মনোযত্তে প্রকৃত 
মানসপৃজায় মনোযোগী হইবে । যোগীদিগের পক্ষে ইহাই _*তে্ঠ 
অঙ্গের পূজা» ইহ! হইতে উচ্চতর পৃজাবিধান আর নাই । ইহ! 
প্রত্যেক সাধকেরই অবলম্বনীয় ৷ 

এখাললঞলা5 আ্ঘ্যাম্ন ও তঙ্মান্ডি অষ্টাঙ্গস-যোগ- 
প্রক্রিয়ার মধ্যে ধারণ।, ধ্যান ও সমাধি যে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম 
অন্ধত্রয়, তাহ “সাধনপ্রদীপেও” উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইা 
সাধারণের অধিগম্য নহে, যোগাভিলাষী উচ্চ সাধকগণেরই ই£1 
উপলব্ধি হইয়া থাকে । কারণ পূর্ধববর্ণত যৌোগের অন্যান্য 
ক্রিয়াগুলির সম্পূর্ণ অভ্যাস ব্যতীত এই সিদ্ধির কোনও উপায় 
নাই। উচ্চণাধনাভিলাষী সেইক্ষপ উন্নত সাধকদিগের স্থবিধার 
নিমিত্ত এন্থলে সংক্ষেপে উক্ত বিষয় তিনটার উল্লেখ করিতেছি । 
আশ। করি উপযুক্ত সাধক তাহার মন্ম গ্রহণ করিয়া ত্য স্ব নির্দিষ্ট 
সাধনায় নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে । 

যৌগের কোন একটা সাধনা যে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন ব। 
স্বতন্ত্র নহে, তাহার আভাস ইতঃ:পৃর্তবে অনেক স্থলেই প্রদত্ত 
হইয়াছে । সুতরাং ধারণা, ধ্যান বা সমাধিক্রিয়াও পরস্পর 
বিছিন্ন বা স্বাতন্ত্যধম্মবিশিষ্ট নহে, অথবা যম ও নিয়মাদি ক্রিয়ার 
বহিভূতিও নহে। ধারণাদির অভ্যাস করিতে হইলে, সেই 
যষাদির অবলম্বনেই তাহা যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হইবে । 
সই কারণ শান্্ তদ্বিযয়ে সামান্য পৃূজককেও প্রথমে হইতে 
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ধ্যানক্রিয়ার অনুশীলন জন্ত সাধারণভাবে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, যথা 
“যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি । 
ধারণেত্যুচ্যতে সপ্ভিঃ শান্জরতাৎপধাবেদি ভিঃ ॥” 

অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্্যবিৎ সাধকগণ “ঘম” ইত্যাদি ঘোগা্গ- 
পুষ্ট মন ও আত্মার একীভূত অবস্থাকে “ধারণা” বলিয়া উল্লেখ 
করেন। মূলশান্ত্রে ধারণার স্ুত্ররূপে বু উপদেশ দেখিতে পাওয়। 
যায়, মে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এস্বলে অসস্ভব। তবে 
এক কথায় বলিতে হইলে,__পরত্রন্দের আলয়ম্বরপ এই দেহমধ্যে 
ষে হৃদুয়াদি__পদ্ম বিদ্যমান আছে তাহার অভ্যন্তরে অন্তভূতশুদ্ধির 
ফলে ক্ষিত্যাদ্ি পঞ্চতত্বে পঞ্চ_-দেবতার ধারণা করিতে হইবে । 
ইহাকেই যৌগিগণ “পঞ্চাঙ্গ__ধারণা” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
ষটচক্রবর্ণিত মূলাধার হইতে “লং আদি পঞ্চভূতের “বীজপঞ্চক, 
চিন্তা-সহযোগে াধককে যথানিদ্দিষ্ট স্থলে চিত্তে ধারণা কবিতে হয় 
যখন যে স্থলের বিষষ সাধক চিন্তা করিবে, সেই স্থলেই চিত্তে 
অচঞ্চল-ভক্তি রক্ষা করিবার নাম “ধারণ1১। সাঁধককে প্রাণপণে 
চিত্তের এই স্থিরতা ব। একাগ্রতার ভাব আনয়ন করিতে হইবে। 
পূর্বববর্ণিত ভূতশুদ্ধিই ইহার মুল। তাহ সম্পন্ন হইলেই ধ্যান 
ও 'সমাধি” সাধকের করতলগত হইবে । পঞ্চভূতাত্মক দেহ যে 
বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু-সমন্থিত, তাহ! বোধ হয় কাহারও 
আঁবদিত নাই। সাধকের অবস্থা বা বাতাদির ন্যুনাধিক্য- 
নির্বিশেষে প্রাণায়ামের ন্যায় ধারণারও ব্যতিক্রম প্রয়োজন 
হইয়া থাকে, গুরুমুখে সাধককে তাহাও বুবিয়া লইতে হয়। 
যাহাহউক সাধক ধারণ! বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিলেই ধ্ধ্যানক্রিষ" 
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্ 
অগ্রসর হইবেন । শাস্ত্র বলেন-- 
“ধ্যানমেব হি জন্ত, নাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ) 

ধ্যানই জীবের বন্ধন ও মৃক্তির কাবণ স্বরূপ অর্থাৎ শান্তরো্ত 
চতুর্বিবধ ধ্যানমধ্যে বিন্দু বা ব্রহ্মধ্যানই মোক্ষের শ্রে্ঠটভম উপাদান 
অবিশিষ্ট ত্রিবিধ ধ্যান তাহার সহায়কমাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া, 
তাহাতে আবদ্ধ হইয়। থাকাও কোন 'প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে । 
যথারীতি তাহা সম্পন্ন করিয়া না যাইলে, যোগ-ক্রিয়া আবার 
বন্ধনেরই কারণ হইয়া উঠে। অতএব সাধক, তদগতচিত্ত হইয়! 
ক্রমোন্নত-ধ্যান অর্থ অভ্যাস করিবে । কারণ একাগ্রভাবে 
চিত্তদ্ধার আত্মার'ম্বূপ উপলব্ধির নামই ধ্যান'__ 

“ধ্যানমাত্মস্বরূপত্য বেদনং মনসা! খলু।” 

এই ধ্যান সগ্চণ ও নিগুণ ভদে স্বিবিধ। সগুণ-ধ্যান-__ 
বনপ্রকার তন্মধ্যে আধ্যসন্তানের নিত্য আরাধা পঞ্চদেবতার 
ধ্যানই প্রধান; কিন্ত নিগুণ-ধ্যান সাধারণতঃ একই প্রকার; 
সাধকের স্ব স্ব অবস্থা ও গুরুর উপদেশ অন্ুপারে বিভিন্ন সগুণ- 
ধ্যান অবলম্বন করিয়া ক্রমে নির্বাতদীপকলিকাসদৃশ আত্মার 
ধ্যান বা তাহার দর্শন হইলে, সেই আত্মজ্ঞানদ্বার প্রথমে 
জ্যোতিম্ময়-দেবতা; অনন্তর অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, অনস্ত আকাশ- 
সদৃশ নিশ্চল, নিত্য, অপ্রমেয় ও আনন্দময় সচ্চিতম্বরূপ পরক্রদ্মের 
পরমাণুরূপ পরমাযম্মা ব। তাহার কেক্দ্রত্বরূপ ত্রন্ষস্থানে ব্রহ্মবিন্দুর 
ধ্যান করিতে হইবে; ইহাকেই ক্রহ্ষজ্ঞ ব্যক্তির! নিগুণ বা বিন্দু 
ধ্যান বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাধক, যোগী-সিদ্ধ গুরুর 
রূপায় ও আপনার একাস্তিক কর্মের ফলেই তাহা যথাসময়ে 
উপলব্ধি করিবে, সুতরাং সে সকল বিষয় বুথা লিপিবদ্ধ করিয়! 
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কোন কল নাই । এখন সাধ্যমত কম্মকল পরিত্যাগ করিয়া নিত্য 
যমাদদ পূর্বববর্ণিত ক্রিয়াগুলির অনুষ্টান সহঘোগে ধ্যান অভ্যাস 
করিতে হইবে । স্বীয় অধিকার অনুসারে দেহাভ্যস্তরে সগ্তণ 
বা নিগুণভাবে পরমাআ্সাকে চিন্তা করিতে হইবে। পূর্ববক্রিয়া 
ধারণার সহিত তাহ। সিদ্ধ হইলেই অনায়াসে যখাযথবূপ সমাধি 
4 হইতে আরম্ত হইবে । 
সমাধি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 

“সলিলে সৈন্ধবং যদ্ধৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ । 

তথাম্মমনসোরৈক্যং সমাধির ভিধীয়তে ॥ 

যদা সংক্ষীয়তে গ্রাণে। মানসং চ প্রলীয়তে। 

তদা সমরসত্বং চ সম[ধিরভিধীয়তে ॥ 

তৎসমং চ দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ | 

প্রনষ্সর্ববসংকল্পঃ সমাধি সৌইভিধীয়তে ॥৮ 

অর্থাৎ যেমন জলে সৈন্ধব-লবণ মিশ্রিত হইলে, সম্ত৷ প্রাপ্ত 

হয়, সেইরূপ আত্মা ও মনের এঁক্য হইলেই তাহাকে সমাধি বলে। 
প্রাণক্ষয় ও মনোলয় হইলেই এক আত্মা সর্বময়রূপে বিরাজ 
করেন ? সাধুগণ সেই অবস্থাকেই উচ্চ “সমাধি” বলেন। জীব ও 
পরমাত্মার এক্যকেও “সমাধি বলে ।. সে অবস্থায় চিত্তের সকল 
প্রকার সংকল্প বিনাশ প্রান্ত হয়; যোগিগণ তাহাকেও সমাধি 
আখ্য। প্রদান করেন । মন্ত্র হঠ, লয় ও রাজযোগভেদে সমাধির 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে তাহা 'জ্ঞানপ্রদীপে” বিস্তুত ভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

“সমাধিঃ সমতাবস্থ। জীবাত্ুপরমাত্মনোঃ। 

ব্র্ধণ্যেব স্থিতির্ধাস! সমাধিঃ প্রত্যগাত্মুনঃ ॥* 
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জীবাজ্মা ও পরমাত্মার সমভাব অবস্থার নাম সমাধি, যখন 
জীবাত্মা কেবল ত্রহ্মবস্রতেই অবস্থান করেন, পিদ্ধ--সাধকের 
সেই অবস্থাকেই সাধারণতঃ শাস্ত্র “সমাধি, বলিয়। বর্ণন] 
করিয়াছেন। যেব্যক্তি যে ভাবে সেই পরমাত্মাকে একাগ্রভাবে 
চিন্তা বা ধ্যান করেন সে ব্যক্তির সেই ভাবেই সমাধিক্রিয়। 
সম্পন্ন হয়। এই ধ্যান-সহযৌগে জীবাত্মাকে পরমাত্ঞায় সংস্থাপন 
বা লয়করণ ব্যতীত সাধকের পরমাত্মাকে আয়ত্ত করা বা 
সমাধিলাভের অন্ততর উপায় নাই। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
সাধকের সম্পূর্ণ চিত্তস্থির ব্যতীত যোগাঙ্গের অষ্টম বা শেষ-ক্রিয়া 
সমাধি-সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই | চিত্তস্থির সম্বন্ধে পূর্ব্বে যমার্দি- 
ক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা! হইয়াছে, সাধক তাহ! পুনঃপুনঃ স্মরণ 
কর। 'জ্ঞনগ্রদীপ” ও 'পুজাপ্রদীপ” মধ্যেও তাহার স্থবিস্ত।র 
বর্ণনা আছে চিত্তের সেই বিভিন্নমুখী বৃত্তিসূহ্র নিরোধ 
করিবার জন্যই শাস্ত্র সর্বদ1! উপদেশ দিয়াছেন £-_- 

“অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাংতন্নিরোধঃ |৮ 

সতত ষমাদ্দি-ক্রিয়ার অভ্যাস এবং তৎসহ সংসার-বৈরাগ্যের 
তীব্র ইচ্ছা ও ঘত্ব দ্বারাই চঞ্চল চিত্তের বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়। 
ধাহাদের পূর্ব পূর্ব ক্রিয়াদির ফলে চিত্তে বৈরাগ্যের সুচনা 
হইয়াছে, তাহারাই বর্তমান ক্রিয়ার প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ ভাব 
ধারণ! করিতে পারেন ; এবং তাহাতেই চিত্তের পূর্ব সংস্কার-পুষ্ট 
ভাব পরিশূন্ত হইয়া সাধকের অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি সমুৎপন্ন হয়। 
«“সাধনপ্রদীপে” সমাধি বর্ণন কালে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত 
এই উদ্ভয়বিধ সমাধির কথা বল! হইয়াছে । তাহা পাঠকের 
অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিমুলক বিদ্বেহ- 
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লয় কিন্বা সমস্ত প্রকৃতি লয়, এই উভয় অবস্থাই সম্পূর্ণ মুক্তির 
কারণ নহে । যিনি শ্রদ্ধা, বীধ্য, স্বতি, সমাধি ও অতুল প্রজ্ঞ! 
লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই বিদেহ-লর ও প্রকৃতি-লয়ের 
অতীত প্ররুত যোগলিদ্ধ মুক্ত-পুরুষ। নতুবা শুদ্ধ ভক্তি-সহকারে 
ঈশ্বরের প্রণিধান করিলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকার জন্মে; 
তাহাকে 'ভক্তি-সমাধি” বা “ভাব সমাধি” বলে। এবপ সমাধি 
কেবল চিত্তের উত্তেজনা দ্বার] সংঘটিত হইয়া থাকে । ভগবানের 
কোন ভাব দেখিয়া ব। চিন্তা করিয়া অথব| তাহার নাম- 
সংকীর্তনাদিকীলে সহসা ভক্তের এক প্রকার ভাবোন্সত্ুত। 
উপস্থিত হয়; ক্ষণিক বাহোক্দ্িয়াদির ক্রিয়া যেন তখন লুপ্ত 
হইফ্.যাঁয়, মে সমঘ তাহার চিত্ত সহসা ভগবদানন্দে পরিপ্রত 
হইয়া উঠে। ইহ নিয়-অঙ্গের সমাধি বলিয়। সিদ্ব-যোগিগণ 
বর্ণনা করেন। প্রথম প্রথম এইরূপ সমাধিই অনেকের হইয়। 
থাকে । উচ্চ সমাধি অতুল প্রজ্ঞ! সমুছূত বস্ত্* তাহা যমাদি সমস্ত 
যোগাঙ্গের সমষ্টিকল। তাহা লাভ করিতে হইলে, সমাধির 
অন্তরায়মূলক বস্তুনমূহ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, এবং তাহার 
গ্রতিষেধের জন্য বিধিপূর্বক ঈশ্বরের ধ্যান অভ্যাস করিতে 
হইবে। তাহাতে ক্রমে “অধাণক্রপ্রসাদঃরূপ খতস্তরা-গ্রজ্ঞা 
অর্থাৎ ষথাত্মভাব বা তাহার সত্যজ্ঞান স্ফুরিত হইবে; অনন্তর 
তাহারই ফলে সমস্ত পূর্বসংস্কার এককালীন বিনষ্ট হইবে; এবং 
তাহা হইতেই সর্ধনিরোধক ভাববজ্জিত নিবীজ সমাধির 
আবির্ভীব হইবে। জীবনী-শক্তি-পুষ্ট জীবাত্মা পূর্ব-বর্ণিত সকল 
চক্র ভেদ করিয়! সহম্রারস্থিত ব্রহ্মবিন্দু বা পরমাত্মায় লীন হইয়। 
ধাইবে। তখনই ' সকল 'ভাবাতীত মহাভাব ত্রহ্মানন্দ লাঁভ 
২ 
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হইবে; জীব সকল প্রকার জ্ালা-ন্ত্রণ। রোগ-শোঁক বিবজ্জিত 
হইবে ও দেহ জীব স্বইচ্ছায় মুক্ত হইয়! পবিত্র ব্রহ্ম-পথের ম্ধ্য 
দিয়া পরম-সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে । ইহাকে যোগিগণ 
জ্ঞান-সমাধি বলিয়! বর্ণনা কবেন। ইহাই সাধকের চরম লক্ষ্য । 


সে দিনেও 'রামপ্রসাদ» “তলঙ্গ স্বামী” প্রভৃতি সিদ্ধ-সাধকগণ . 
এই চরম-সাধনায় খিমুক্তাত্ম। হইয়া পরমাত্মীয় বিলীন হইয়াছেন | 


ব্রঙ্গবিদ্যায় অভীজ্ঞ গুরুমণ্ডলী সেই কারণেই বলিয়া থাকেন, যিনি 
যে ভাব অবলম্বন করিয়া! আত্মদর্শন করিতে অভ্যাস করিবেন, 
তিনি সেই ভাবেই সিদ্ধ হইয়। থাকেন, আবার অন্তকালে যে 
ভাব আশ্রয়পূর্বক সাধক জীবদেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই 
ভাব-লোকই প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। | 
“শুরীরৎ সন্ত্যজেদ্‌ বিদ্ধাননেনৈব ছিজোত্তমঃ। 
যন্মিন সমভ্যমেদ্‌ বিছ্বান্‌ যোগেনৈবাক্সদর্শনম্‌ । 
যমেব সংস্মরেদ্বিদ্ধান্‌ ত্যজনভাবং কলেবরম্‌। 
তং তম্বৈত্যসৌভাবমিতি ব্রহ্মবিদো বিছুঃ ॥% 
যাহাহউক যোগসিদ্ধসাধক সেই পরম জ্ঞান বা সমাধি লাত 
করিয়া অর্থ।ৎ পরকব্রঙ্গে পরমানন্দরূপে সুসংস্থিত হইয়1 প্রণবরূপ 
একাক্ষর ব্রহ্গমন্ত্র স্মরণ সহযোগে সেই অব্যক্ত সমাধি-অবস্থ। প্রাপ্ত 
হন ও সেই অবস্থাতেই স্থুল পঞ্চভূতাত্মক জীব-দেহ-লীল। 
পরিত্যাগ করেন। 
অষ্টাঙ্জবিশিষ্ট এই যোগের যথাসাধ্য বর্ণন হইল, ইহ! 
অপেক্ষা সষ্মতর বিষয় যোগাভিলাষী সাধকের অবিরত ক্রিয়া 
সাধনা, শ্রদ্ধা, তক্তি ও একাস্তিকতার ফলে গুরুত্কপায় যথাসময়ে 
উপলব্ধ হইয়। থাকে । সাধারণ সাধক এই যোগাখ্যান ভক্তি 


ব্যাজ 
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সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্বপাপবিনিমূ্ত হইয়া 
নরোত্তমরূপে পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে । যে যোগামোদী 
সাধক ভক্তি ও আনন্দসহযোগে জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তিকে এই 
সকল বিষয় শ্রবণ করান ব1 শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি জন্ম- 
জন্মাঞ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন 

“যু ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যোগাখ্যানং নরোত্তমঃ। 

র্বপাপবিনিমুক্তঃ সমাগ্জানী ভবেদিতি ॥ 

যস্ত্বেতচ্ছণবয়েদ্‌ বিদ্বান্‌ নিত্যং ভক্তিসমন্থিতঃ। 

সর্বজন্মকৃতংপাপং সর্ববংসগ্ঃ গ্রণশ্যতি ॥৮ 

অতএব যে পধ্যন্ত এ দেহ জীবাত্ম। কতক পরিত্যক্ত না হয়, 
সে পর্যন্ত সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে নিত্যকন্মের ন্যায় 
যোগানুষ্ঠান করা বেমন কর্তব্য এবং ভবভীরু ব্যক্তিদিগকে 
আবশ্যকমত উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয় । 
০-্াললিক্িশ্ন ভষ্নাম্স-যোগাভিলাধী সাধক 

“মহানাআ্রাজ্যাভিষেকের' নকল ক্রিয়৷ অর্থাৎ তনিদিষ্ট পুরশ্চরণাি 
সমস্ত সম্পন্ন করিয়া ষোগী-গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে ও 
ত/হাকে বিধিপূর্ববক বন্ধন! করিবে ;--প্রথমে তিনবার গুরুদেবকে 
প্রদক্ষিণ করিয়।, তাহার চরণ স্পর্শপূর্বক পুনরায় ভক্তিসহকারে 
তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; অনন্তর তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিবে । তখন গুরু, যোগ-দীক্ষাভিলাধী জিতেক্জিয়, শ্রদ্ধাবান 
ও আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন শিপ্তকে অতীব স্বেহ ও আশীর্বাদ করিবেন 
এবং পূর্ব পূর্বব অভিষেকের অন্থরূপ যোগদীন্মাভিষেকের সন্বপ্প- 
মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অনন্তর ঘটস্থাপনপূর্বক শ্রীশ্রীযোগেশ্বরের 
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যথাবিণ্ণি অর্চনা করিয়া ঘটস্থিত পিদ্ব-সলিল-সহযোগে শিষ্কের 
মন্তকে অভিসিঞ্চন করিবেন, এবং তাহার উপযুক্ততা বোধে 
তাহাকে মন্ত্র হঠ, লয় বা রাজ, অথব! এই সকলের যথাসম্ভব 
সংযোগ ও পরিবর্তন করিয়া প্রাথমিক কোন ক্রিয়া-বিধির 
উপদেশ দিবেন । 
ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে, এই সকল উপদেশ 
গুরুমুখাগত হওয়া আবশ্যক, তাহা! না হইলে কোন বিদ্যা ব৷ 
ক্রিদ্াই বীর্যাবতী হইতে পারে না; পক্ষান্তরে গুরূপদেশ ব্যতীত 
সেই সাধন। ক্রিয়া বীধ্যহীন1 ত হইবেই, অপিচ তাহ ছুঃখ-দায়িনী 
হইয়াও থকে । সেই কারণ সদাশিব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 
যে, 
“ভবেদ্বীর্যাবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্‌, সমুদ্ভব1। 
অন্যথ। ফলহীন। স্তানিববীধ্যাচাতি দুঃখদী1 1” 
অতএব যে ব্যক্তি গুরুতক্তি-বিহীন মিথ্যাবাদী, আত্ম- 
প্রবঞ্ণক, অহস্কারী ও অনাচারী, তাহার পক্ষে যোগসিদ্ধি কখনও 
সম্ভবপর নহে । সেই কারণ ষেগশাস্ত্রে উপদেশ আছে": 
“যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্াযোগবিদং গুরুম্‌। 
গুরূপদিষ্ট বিধিনা ধিয়ানিশ্চিত্য সাধয়েছ ॥৮ 
অর্থাৎ সাধক যোগজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিধি- 
পূর্বক যোগদীক্ষা গ্রহণ করিবে, অনন্তর তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস 
স্থাপন, করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। “অবশ্যই দিদ্ধ 
হইবে» চিত্তে এমনই দুঁঢ়-বিশ্বাস রাখিয়া কাধ্য করিলে কখনই 
বিফল-মনোরথ হইতে হইবে ন|॥ ইহা কেবল মাত্র আশার 
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কথাই নহে, ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং শঙ্করসদূশ গুরুমণ্ডলীর সিদ্ধ- 
উপদেশ । স্থতরাং বিশ্বাসই যে পিদ্ধির মূল-সোপান বা প্রথম- 
অবলম্বন, তাহ। অনেক স্থলে বল। হইলেও, সাধন।কাজ্ষী ব্যক্তি- 
গণকে পুনঃ পুনঃ তাহ। স্মরণ করাইয়া পিতেছি। এইরূপ যোগ- 
পিদ্ধির “দ্বিতীয় সোপান? বা স্তর_-এই সাধনকাধ্য সম্পূর্ণ অদ্ধাযুক্ত 
হইয়া অবলম্বন করা; 'তৃতীয়'__ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীপুরু-পাছুক৷ 
পূজা; “চতুর্থ_সমতাভাব_ বা সর্বববিষয়ে সম্পূর্ণ _উদ্বারভাৰঃ 
অর্থাৎ সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে প্রয়ান করা; পপঞ্চম”?_- 
উন্দ্রিয়নিগ্রহ বা! সাধ্যমত ইন্দট্রিয়-সংযমে যত্ব কর, এবং “ষষ্ঠ, 
পরিমিত সাত্বিক আহার, অথাৎ ছুপ্ধ, স্বত ও মিষ্টান্াদি পরিমিত- 
রূপে ভোজন করা আবশ্যক? এ সময় অধিক লবণাক্ত খাগ্য গ্রহণ 
কর] উচিত নহে; হিঞ্চা, নটীয়া, পুনর্ণবা ও বেতোশাক ব্যতীত 
অন্য কোন শাক খাওয়াও এ সময় ভাল নয়। এ সকল কথা 
পূর্বে বল! হইয়াছে । যাহাহউক এই ছয় প্রকার বিধান ব্যতীত 
যোগপিদ্ধির পক্ষে সপ্তম ক্রিয়া আর কিছুই নাই। কোন 
প্রকারে এই ষড় বিধ-বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গুরূপদেশমত 
কাধ্য করিলে, সে সাধকের সিদ্ধি অবশ্স্তাবী, ইহাঁও প্রাশ্রীযোগেশ্বর 
মদগুরুর উপদেশ । 

ইতঃপূর্বে ভূতশুদ্ধি ও ষট্5ক্রাদি সম্বন্ধে যে সকল কথ 
বলা হইয়াছে, সাধক স্বীয় অবস্থা অনুমারে ধীরে ধীরে অথচ 
দৃঢচিত্তে তাহ! অবলম্বন করিবে । এক্ষণে যোগ সম্বন্ধে কতিপয় 
বিশেষ উপদেশের উল্লেখ করিতেছি, আশাকরি সাধনাভিলাষী 
পাঠক, তাহাও মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবে । 

তল্াগহলহ্বক্ষে লিশ্শহ্ন হু আষ্টাঙ্গ- 
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যোগের যমাি সাধারণ ক্রিয়াগুলি কিয়.পরিমাণে আয়ত্ত হইলেই, 
কোন কোন বিশেষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা আবশ্তক। পূর্বের 
অনেকস্থলে বল! হ্ইয়াছে_মনস্থির না হইলে, যোগসাধনার 
কোন কার্ধযই হইবে না, অথবা মনস্থির করাই যোগের প্রধান 
উদ্দেশ্ত । সেই কারণ তাহাই সর্বপ্রথমে অবলম্বনীয়। সংযতে* 
ক্দিয় ও নিয়মপর সাধক বেশ নিরুদ্ধেগে অবস্থায় রাত্রিকালে 
উত্তরাস্ত এবং দিবমেও উত্তরাস্ত ব| পূর্বাস্ত হইয়। যে কোন 
“নির্দিষ্ট আসনে”; উপবেশনপুর্ববক মনস্থির করিতে যত্র করিবে । 
এতছুদ্দেশে কোন্‌ কোন্‌ "আনন, 'মুদ্রত ও প্রাণায়াম* বিশেষ 
উপযোগী । ঘোগাভিলাধী সাধকগণের অবগতির জন্য “হঠ” ও 
লয়াদি যোগস্থব্র হইতে তাহার কিছু কিছু বর্ণন করিতেছি । * 

শাস্ত্রীয় পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রাপ্রকরণের মধ্যে দরশটাই 
প্রধান। যথা-১। মুহামুদ্রা, ২। মৃহাবদ্ধ,দ ৩। মহাবেধ, ৪। 
খেচরা, ৫ | উড্ডান, ৬। মুলবন্ধ, ৭। জালন্ধরবন্ধ, ৮ বিপরীত- 
কারিণী, ৯। বজ্রোলী ও ১০ । শক্তিচালন। ইহার অভ্যাসদ্বার। 
জরামৃত্যুকেও পরাজিত করিতে পার! যায়। স্ব আদিনাথ 
মৃহাদেব এই দশবিধ মুদ্রার বিষয় কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
অনধিকারীকে ইহার উপদেশ দেওয়। শান্ত্র-বিরদ্ধ। সাধনাভিলাধী 
যোগী, গুরুর আদেশ ক্রমে নিজ আঁধকার অনুসারে যেটা 
প্রয়োজনীয় কেবল সেইটাই যথারীতি অভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ 
করিতে সমর্থ হইবে | 

১। কহ্ভাম্ভুক্রী ইহার আচরণ করিলে, মন্দভাগ্যও 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, ইহাদ্বার1 সকল বাঞ্ধিত ফল লাভ হয়, 
বীধ্)ধারণ ও ইন্দ্রিয় দমনাদি বিবিধ বিষয় ইহ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া 
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ছিলি লি পা পপ পপ 


থাকে । এই মুদ্রা কামধেন্ম্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে | 

দৃ্গিণ পাদযূল ব। গুল্ফ (গোড়ালী) দ্বারা দক্ষিণ-যোনি- 
প্রদেশ অর্থাৎ গুহা ও উপস্থের মধ্যবর্তাঁ স্থান দৃঢ়রূপে নিপীড়িত 
করিবে প্রথমে বাঁম-পদটী উর্ধজান্থ করিয়া জান্ুর উপর করতলমবয় 
র।খিয়! নিমীলিত ও নেত্রে পূরক ক্রিয়। সহযোগে কুগুলিনী চিন্তা 
করিবে পরে এ বাম পদটী সত্ব দপ্ডাকারে প্রম।রিত করিয়া 
ভূতলে সংলগ্ন করিতে হইবে । অনন্তর উভয় হস্ততল ব1 উভয় 
হস্তের তর্জনীদ্বয় দ্বারা সেই প্রসারিত বাম পদের অস্ধুষ্ঠ দৃঢ়বূপে 
ধারণ করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে কদেশ সম্পূর্ণ জালম্করবন্ধ 
অর্থাৎ ক আকুঞ্চন করিয! বক্ষ-প্রদেশে দৃঢ়ভাবে চিবুক-সংস্থাপন- 
পূর্বক নিমীলিত নেত্রেই কুম্তক-সহযোগে কুগুলিনীকে চিন্তা ও 
হকার দিয় মূলাধার আকুঞ্চনাি ক্রিয়ার তাহাকে ক্রমে 
জাগরিতা করিতে হইবে, এবং গুরুর উপদেশ অন্সারে স্থুযুয়া- 
পথে তাহাকে উত্থাপন করাইতে হইবে । তৎপরে পদানুষ্ঠ 
ছাড়িয়া দিয়া সোজ। হইয়। বনিবে ও জালম্ধরবন্ধ শিথিল করিয়া, 
একটু মুখ তুলিয়া অতি ধীরে ধীরে পূর্ব বর্ণিত প্রাণায়ামের বিধান 
অনুসারে বামুরেচন করিবে, তাহাতে তখন অন্ুমাত্রও বেগ 
প্রদান করিবে না। 

সাধক, প্রথমে বামাঙ্গে এই মহামুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে 
উক্তরূপে দক্ষিণাঙ্গেত অভ্যাস করিবে । অর্থাৎ সংযতভাবে 
বামপদের গুল্ফ দ্বারা বামযোনিমগ্ডল সংগীড়িত করিয়া, দক্ষিণ 
পদটা গ্রথমে উর্ধীজান্গ করিয়! জান্থর উপরে করতলদ্বয় রাখিয়। 
নিমিলিত নেত্রে পুরকক্রিয়া সহযোগে পুনরায় কুগুলিনী চিন্তা 
করিবে, পরে এ বামপদটী সত্বর দীর্ঘ কররয়া, পূর্ব্ববৎ উভয় 
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হস্ত বা *উভয় হস্তের তঙ্জনীহয়দ্বারা দক্ষিণ পদানুষ্ঠ দৃভ'বে 
ধারণপূর্ববক পূর্বববৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে । এই ভাবে উভয়-অঙ্গে 
সমান সংখ্যক কুস্তক সম্পন্ন হইলে এইবার উভয় জান উত্তোলন 
করিয়া উভয় হস্তদ্বারা জান্গদ্বয় আবনণপূর্বক নিমিলীত নেত্র 
কুগুলিনী চিন্ত|, পরে উভয় পদ প্রসারনপূর্বক উওয় পদানুষ্ 
উভয় করের তর্জনীহুয়দ্বার| দু ভাবে ধারণ পূর্বক পূর্ববব সমস্ত 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মহামুদ্র! 'বিসঙ্জন* করিবে । এস্থলে বলিয়। 
রাখ। আবশ্যক, পূরক ও রেচক কালে জালন্ধরবন্ধ শিথিল করিয় 
অর্থাৎ কঠের আকুঞ্চনভাব পরিত্যাগ করিয়! চিবুক বক্ষদেশ 
হইতে উত্তোলন করিয়া ক্রিয়। করিবে । ইহাই গুরূপদিষ্ট য্হা- 
মুদ্রা; ইহা অতি সাবধানে ও গ্প্থভাবে সম্পন্ন কর! বিখেয়। 
ম্হামুদ্র। সাধনার সময় উন্নত ক্রিয়াবান সাধক ক্রমে কুগ্ডলিনী 
উত্থাপন দ্বারা চক্রে চক্রে তাহার ধ্যান বা দর্শন করিতে করিতে 
আজ্ঞাচক্র পধ্যস্ত আলিয়া! জ্যোতিধ্যানের ক্রিয়া অভ্য।স করিয়! 
থাকেন । তাহা প্রয়োজনমত গুরুর উপদেশ সহ সম্পন্ন করতে 
হয়। 

২। হ্মহ্হাম্যহ্ ইহাতে মহামুদ্রার অনুরূপ সমস্ত ক্রিয়া 
পূর্বববৎ অবলম্বন করিয়া কেবল প্রসারিত পদটার তলদেশ 
যোনিপ্রদেশে রক্ষিত পদের উরুর উপর স্থাপন করিবে এবং 
মূলাধারাদি আকুঞ্চন পূর্বক ও পশ্চাততান অর্থাৎ উদরাংশ 
মেরুদণ্ডের দিকে আতমারিয়া অপান বাষুকে উদ্ধগামী করিয়া 
নাভিমগুলে সমান বায়ুর সহিত প্রাণবাযুকেও সংযুক্ত করিবে 
অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামদ্বার৷ হদয়স্থ প্রাণবায়ুকেও নিমমূখে 
নাভিমগ্ডুলে আনয়ন করিয়া কুস্তক সহযোগে উক্ত বায়ুদ্ধয়ের 
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সহিত সংবদ্ধ করিবে, অনস্তর ধীরে ধীরে বাযু রেচন করিবে। 
ইহাতেও প্রথমে বামপদ পরে দক্ষিণ পদ খারা যথাক্রমে উভয় 
অঙ্গে ক্রিয়ার অভ্যাস করিবে । 

এই মহাবন্ধ আবার মহামুদ্রার সহায়ক । কারণ মহাবন্ধ 
ব্যতীত মহামুত্রাপ্ সম্পুর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। 


[ইহার অভ্যাসের ফলে যোগীর দেহস্থিত রসসমূহ উদ্ধগামী হইয়। 


নব 


নাড়ী সমুদায় নির্মল হয়, অস্থিপঞ্চর দুঢ় হয়, স্থযুক্না-পথে বায়ু চলা- 
চল পক্ষে সহায়তা করিয়া চিত্তে অপূর্ব আনন্দ প্রদান করিয়া 
থাকে । সাধকের প্রয়োজন মত গুরুর উপদেশক্রমে এক সঙ্গেই 
মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ অবলম্বন কর! যাইতে পারে অর্থাৎ 
মহামুদ্রায় চরণ প্রসারিত করিয়া যথারীতি কুস্তকের পর জালন্ধর 
বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে; পরে 
মহাবদ্ধ-নির্দিষ্ট প্রসারিত পদটা সঙ্কোচিত করিয়া উরুর উপর 
রাখিবে ও পূর্বববৎ '্রাণায়ামদ্বারা কুস্তক করিবে । এই সময় 
ক্রোড়ের উপর করতলছয় উত্তানভাবে রক্ষা করিয়া অল্প 
পরিমাণে লিঙ্গমূল বা! যোনিদেশ চাপিয়া রাখিতে হইবে । তাহা 
হইলে অপান বাষু কিয়কাল স্থির থাকিবে; ফলে পরবর্তী 
“মহাবেধ” সাধন! সহজসাধ্য হহবে। 

৩। ক্মজ্হান্বেঞ্র- শাস্ত্রে কথিত আছে, রমণীগণের 
রূপ-যৌবন ও লাবণ্য যেমন পুরুষ বা স্বামী ব্যতীত সম্পুর্ণ বৃথা, 
সেইরূপ ম্হাবেধ ব্যতীত, মহামুদ্রা ও মহাঁবন্ধের অনুষ্ঠান উভয়ই 
বৃথা। সেই কারণ “একজ্র এই তিনটা প্রক্রিয়া” শাস্ত্রে “বস্বত্রয়- 
যোগ' বলিয়া কীভিত হইয়াছে। এই ত্রিতয়ের সাধন! হ্বারা 
যোগী মৃত্যুয়ন্বরূপ হইতে পারেন, অর্থাৎ দেহ নির্ব্যাধি হইয়া 


৪৩ 
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থাকে। সাধকের অবস্থান্গসারে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যান্থে, 
সারংকালে ও নিশা-সময়ে বিধিপূর্বক অতি গোপনে এই 
 বিদ্ধত্রয যোগ” সাধনা কর। বিধেয়। প্রথমতঃ মৃহাবন্ধের অন্ু-। 
ষটানপূর্ববক একাগ্রমনে নাসাপুষ্টছয়ে বাযু আকধণ করিয়৷ দেহভাও 
পূণ করিবে, পরে জালদ্ধর মুত্রাদ্ধার প্রাণাদি বায়ুর গতি রুদ্ধ 
কাঁরয়৷ যথাসাধ্য নিশ্চল ভাবে কুস্তক করিবে ও উভয় বাহুর 
মধ্যস্থল ব1 কুর্পর দ্বার। উদ্রের উভয় পার্থে পাজরার উপর অল্প 
অল্প চাপ দিবে । কোন কোনও যোগী এই সাধনায় করতলঘয় 
উভয় পার্থ ভূমিসংলগ্ন করিয়া তাহারই উপর ভর দিয়া ভূতল 
হইতে ঈষৎ উন্নত হইয়া বাহুম্ধা দ্বারা কোটীতে মৃদু মৃদু তাড়ন। 
করিতে উপদেশ দেন। এই অনুষ্ঠান ছ্বার। প্রাণবাষু ইড়া ও 
পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্ুযুষ্নাপথেই সঞ্চারিত হয়। 
স্থৃতরাং এই মহাবেধের অনুষ্ঠান ফলে ন্ুযুন্নাগ্রস্থি বিদ্ধ কারয়! 
পূর্বোক্ত ষচ্চক্রবর্ণিত ব্রহ্ম গ্রন্থি পরে বিষুঃগ্রস্থি ও রুদ্রগ্রস্থি 
ভেদপূর্ববক_কুগুলিনী_“সহম্রারে, গমন করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন।_ পূর্বববর্ণিত “অন্তভূতিশুদ্ধির সময় এই সকল মুদ্রার 
অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশ 
ব্যতীত কোন কর্মই কর। বিধেয় নহে তাহা পূর্কেই বলা 
হইয়াছে । 


৪ ০খজ্প্লীন্যুদ্রো যে কোন নিরুপত্রবস্থানে 
বজ্াসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ দুইজজ্। বজ্রাকৃতি করিয়া পদছয় 
গুহৃদেশের উভয়পার্থে স্থাপনপূর্ববক ভদ্বয়ের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টি 
স্থাপন করিবে, এবং জিহবা মূলের উদ্দে, তালুপ্রদেশে যে অমৃত" 


গ্রুপ্রদীপ ৩৩৯ 


কূপ আছে, তাহাতে জিহবাকে বিপরীত দিকে সমুখিত করিয়া 
সযত্বে সংযুক্ত করিবে । ইহাকেই খেচরীমুদ্রা কহে। ইহ। 
সর্বসিদ্ধির কারণম্বরূপ। প্রত্যহ ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা সহআার- 
বিগলিত-স্থধা পান করিতে পারিলে, সাধকের কিছুই অসিদ্ধ 
থাকে না। সমস্ত যোগশান্ত্রে ও সিদ্ধযোগিমুখে ইহার অসংখ্য 
' প্রশংস। শুনিতে পাওয়া যায়। গ্ররূপদেশ অনুসারে অনুষ্ঠান 
করিতে পারিলে, পরমগতি লাভ হইতে পারে এই মুদ্রাসাধনের 
জন্য জিহবার ছেদন, চাঁলন ও দে।হন করিতে হয়; কিন্তু সাধকের 
অদুষ্ট স্থ প্রসন্ন হইলে, মে সকল অনুষ্ঠান না করিয়াও গুরুর কৃপায় 
খেচরীমুদ্রা সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাই আবার তন্ত্রনির্দিষ্ট পঞ্চ- 
মকারের মাংস-সাধন। । 

থেচবীুন্রায়_মৌনীভাবে জমধো দৃষ্টি রাখিয়া পরমাত্মায় 
চিত্তলয় করাই প্রধান কাধ্য। ইহারই প্রকারভেদে শাস্ত্রে 
“শরভ্তবীমুত্রার” উল্লেখ আছে। কেবল চিত্তের অবস্থিতিভেদে 
খেচরী ও শাস্তবীমুদ্রীর ভেদ হইয়া থাকে । 'শাস্তবীতে-_বাহ্‌- 
দৃষ্টিতেই চিত্তের অবস্থিতি করিতে হয়। প্রকারভেদ বশতঃ 
দেশ, কাল ও পরিচ্ছেদশুন্য অথবা ম্বজাতীয়, বিজাতীয় ও 
স্বগতভেদ বঞ্জিত, চিদানন্দময়, পরমাত্মাতে চিত্ত লয় জন্য 
আনন্দ জন্মে। শাস্তবীমুদ্রায়বাহাপদার্থে চক্ষুব!সম্দ্ধমাত্রই 
থাকে, “নমেষ-উন্মেষ থাকে না। ফলতঃ উক্ত মুদ্রাদ্ধয়ে চিত্ত- 
লয় জন্য আনন্দের কোন ভেদ থাকে না। এই অবস্থায় যোগী 
অনাহতাদি পন্মে £অন্তর্লক্ষ্য রাখিয়া “অহংত্রন্ম।ন্মি” ভাবিয়া মন 
প্রাণ বিলীন করিতে থাকেন । 


৪।ক ভউন্মক্বীহ্যুভরী- চক্ষুর তারকাছুটাকে প্রকাশ- 
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মান জ্যোতিতে সংযোজিত করিয়া ভ্রদ্ধয়কে ঈষৎ উন্নীত করিতে 
হয় এবং পূর্বের ন্যায় অস্তলক্ষ্যি ও বহিদৃষ্টি হইয়া মনের যোগদাধন 
অবস্থাকে যোগিগণ “উন্মনীমুদ্রা” বলিয়। বর্ণনা! করেন। 

৫ | উউড্জত্ভীম্সাম্মল্বহ্দ-এই বন্ধের সাধনায় 
প্রাণবামু স্থযুম্নাবূপ আকাশে গমন করে, এই জন্তই যোগোপদেষ্টা 
মহাত্মগণ ইহার 'উড্ডীয়ান” ব। “উড্ডানবন্ধ নাম নির্দেশ 
করিয়াছেন । যাহাহউক উহার প্রক্রিয়া নিশ্নলিখিতরূপে করিতে 
হইবে । নাভিদেশের উপব ও নিম্ন অংশ "পশ্চিমতাঁন” করিবে 
অর্থাৎ পশ্চাৎ বা মেরুদণ্ডের দিকে উদরাংশ আকর্ষণ করিবে 
বা “আ্বাত মারিবে”। কোন কোন মহাত্ব। কেবল নাভির উপর 

ংশই পশ্চাৎ দিকে প্রায় মেরুদণ্ড অবধি উদরের চশ্ম আকর্ষণ 
করিতে পরামশ দেন। যে কোন পবিত্র স্থানে প্রতাহ চারিবার 
করিয়া অতি গোপনে গুরুনির্দিষ্ট কুস্তকসহযোগে এই উড্ডান- 
বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে ছয় মাসের মধ্যে সাধকেব নাভি ও 
বাযুশুদ্ধি হইয়। থাকে । ইহ) মুক্তির দ্বারন্বরূপ। 

৬। স্যুলম্মহ্া- পাঞ্ি বা পাদমূলদ্বারা যোনি পদেশ 
প্রপীড়িত করিয়া গুহা-সঙ্কৃচিত করিবে এবং অধঃস্ত অপান বাধুকে 
উর্ধে আকর্ষণ করিবে । ইহারই নাম “মৃলবন্ধ” । এই প্রক্রিয়া- 
দ্বারা অধোগমনশীল অপান বাযুকে মুলাধার-সঙ্কোচনযোগে মবলে 
উদ্ধগামী কর! যায়। তাহাদ্বারা প্রাণ ও অপান বাযুর মিলন 
হয়, এই নিমিন্তই যোগিগণ ইহাকে মূলবন্ধ বলিয়া থাকেন। 
পাফিদ্বার! গুস্য-পীড়নপৃর্বক যাহাতে বাষু স্যুয়ার মধ্যে উর্ধগামী 
হইতে পারে, এই প্রকার মুহুম্ম্হু সবলে বায়ু আকুঞ্চন করিবে । 
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ইহান্বার 'যোনিমুল্পা” সিদ্ধ হয়। এই মুলবদ্ধের প্রসাদেই 
জিতেন্দ্রিয় সাধক যোগিগণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুস্তক সহ- 
যোগে ভূতল পরিত্যাগ করিয়৷ শূন্যে উখিত হইতে পারেন। 
সাধনার সময়ে পাফ্দ্বারা যোনি প্রগীড়িত করিবার কথা বলা! 
হঈল, পরস্ত ক্রমে ইহাতে সিদ্ধ হইলে, আর যোনি গ্রগীড়নের 
প্রযৌোজন হইবে না। তখন ন্বস্তিকানন ব! পল্মাসনে বসিয়াই 
কুম্তক ও মূলবন্ধ দ্বারা অপান উত্তোলন করিলে, যোগী শন্তমার্গে 
উখিত হইতে পাঁরিবেন। ইহাদ্বারা বুদ্ধও যুবার ন্যায় হইতে 
পারেন। এই সাধনাদারা অপান বাধ উর্ধগামী হইলে, ইহা 
নাভিনিয়স্থ বহ্ছিমগ্ুলে উপস্থিত হয়। তখন এ অগ্নিশিখ। 
বাঁযুদ্ধারা আহত হইয়! বদ্ধিত হইয়া উঠে, তৎপরে এ বহ্ছি ও 
অপান বায়ু উষ্ণন্বরূপ প্রাণকে লাভ করে | এইরূপে এ তিনের 
একত্র মিলন হইলেই দেহস্থিত বহ্ছি প্রবর্ধিত হয় এবং তাহা 
দ্বারা সম্তপ হইলে গ্রস্তপ্তা কুগ্ুলিনী সন্তাপিতা ও জাগরিতা! 
হইয়া প্রশ্বাস বিসঞ্জনপূর্ণ্বক খজুতা প্রাপ্ত হন এবং স্থযুয়ার মধ্ো 
গমন করেন। এইজন্য নিতা এই মূলবন্ধের অনুষ্ঠান করা 
যোগিগণের কর্তব্য । 

৭। ভাতশহ্ন্লন্বহ্ষ-_-ক আকুঞ্চনপূর্বক গলদেশের 
শিরাসমূহের চাঞ্চলা বোধ করিয়া! বক্ষঃপ্রদেশে দৃঢ়ভাবে চিবুক- 
সংস্থাপন করিলেই “জালম্ধরবন্ধ' হইয়া থাকে। ইহা জরা ও 
মৃত্যু নাশক । ইহার অনুষ্ঠান কালে কপাল-কুহরস্থ 'সোম-চক্র' 
হইতে গলিত অমৃত বা 'সোমরস' নাভিমগুলস্থিত সর্বসংহারক 
বহ্ছিমুখে পতিত হইতে পারে না এবং বাযুও কুপিত হইতে পারে 
না। দৃঢ়রূপে ক-সক্কোচন দ্বার ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়িতয় 
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স্তভিত হয়। কে “বিশুদ্ধ নামে যে চক্র আছে, তাহার আর 
একটী নাম মধাচক্র; উক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা এই চক্রে ষোডশাধারের 
বন্ধন হয়। এই সকল কারণে 'মহামৃদ্রা” প্রভৃতি সাধনার সহিত 
'জালম্ধরবদ্ধের' এত অধিক প্রয়োগ আছে। 

এই 'জালদ্ধরবন্ধ' এবং পূর্বববর্ণিত 'উড্ডিয়ান, ও “মূলবন্ধ' 
একত্র অভ্যান করাকে “বন্ধত্রয়-যোগসাঁধনা” বলে। ভগবান 
শঙ্করাচার্ধয তাহার গুরুদেব পূজাপাদ গোবিন্দপাদাচার্যা দেবের 
উপদেশ ক্রমে “হঠ যোগ' মূলক এই “বন্ধক়্যোগ' সাধনাদি ছার 
সত্বর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার রচিত “যোগ- 
তারাবলী' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করিয়াই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। 
সম্যক্রূপে মূলাধার আকুঞ্চনপূর্বক নাভির সমীপবর্ভী উদর 
পশ্চিমতানবন্ধদ্বার। উড্ডীয়ান বন্ধ, পরে জালন্ধরবন্ধ দ্বারা প্রাণ- 
বায়ুকে স্বযুষ্নাতে প্রবাহিত করিবে । এইরূপ বন্ধত্রয় দ্বারা 
প্রাণবায়ুর লয় হয়। প্রাণ এইরূপে স্থিরভাব ধারণ করিলে 
জর] বা অন্য কোন রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। 
মহাসিদ্গগণসেবিত এই তিনটী বন্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ । শাস্ত্রে হঠ- 
যোগ-সাধনের যে সকল উপায় নির্দিষ্ট আছে, যোগিগণ এই 
সাধনাকেই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়। গণন! করেন । 


৮| ন্বিশ্ল্লীভক্ষাল্সিলী-্মুভরী-দেহ-পিগ্ডের 
,মধো বুধ্য নাভির উর্ধে, এবং ন্ুধাত্মক চন্দ্র তালুর শিল্পে 
সতত অবস্থিত । বিশেষরূপ কোন যোগাম্গষ্ঠানের দ্বারা কখন 
কখন তাহার বৈপরীত্য-সাধনের প্রয়োজন হয়। যে প্রক্রিয়া 
দ্বারা তাহ! সম্পন্ন হয় যোগিগণ তাহাকে বিপরীতকারিণী মুদ্রা 
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বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাও গুরুর উপদেশ ক্রমে অভ্যাস 
কর] কর্তব্য । ইহাতে জঠরাগ্রনি উদ্দীপিত হয়, দেহের বলি- 
পলিতাদি বিদুরিত হয়। ইহার অনুষ্ঠানকল্পে উর্ধগত চন্দ্রকে 
নিম্নে এবং নিম্নগত কুধ্যকে উদ্ধগামী করিতে হইলে, প্রতিদিন 
গুরুপদেশ মত চিৎ হইয়! শয়নপূর্ববক ক্রমে উদ্ধপাদ ও অধঃশির 
হইয়া! কিয়তক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে । প্রথম দিনে এক 
ক্ষণ কাল, দ্বিতীয় দিনে ছুই ক্ষণ, তৃতীয় দ্রিনে তিন ক্ষণ, এইভাবে 
প্রত্যহ এক এক ক্ষণ বৃদ্ধি করিয়া এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে 
হইবে। ইহাই হঠ-যোগে-নির্দিষ্ট “বিপরীতকারিণী*-মুদ্রার 
সাধারণ নিয়ম । লয়-যোগে বিপরীতকারিণীর স্বতন্ত্র নিয়ম 
আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ ষট্চক্রের মধ্যে নিম্মুখী কমল- 
সমূহের বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে । 

৯। স্বতভ্কীলী-ন্যুক্রৌ যোগ-শাস্ত্বের মধ্যে এই 
বঞ্জোলামুদ্রা-সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে 
ভোগমার্গে থাকিয়াও যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে পাবেন । ইহার 
স্থল গ্রক্রিয়া এই যে, স্ত্রী-যোনিবিবর হইতে যথাবিধি রজঃ 
আকর্ষণ করিয়া আপন-শরীরে প্রবেশিত করিয়া, স্বীয় বীর্যও 
তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়াবা স্খলনোন্ুখ বীধ্যকে আকর্ষণ 
করিয়। স্ব-দেহেই রক্ষাকরা ইত্যার্দি। হঠ-যোগের যধ্যে ইহার 
সাধনা-কল্পে বহুবিধ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। সেই নকল কথা 
গুরুমুখেই অবগত হওয়া ভাল। তবে স্থিরচিত্ত ব্র্চচারী 
ব্রদ্মজ্ঞানাভিলাষী সাধকের এ সকল সাধনার কোনই প্রয়োজন 
নাই। 
এই বজ্রোলীরই অন্থরূপ আরও ছুইটা সাধনা আছে, 
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তাহাকে যথাক্রমে 'সহজোলী” ও “অমরোলী”-_মুন্রা বলে। 
নিক্নাধিকারী তাশ্ত্রিকদিগের মধ্যেই এই সকলের প্রচলন অধিক। 
| অথাৎ যাহারা স্ত্রীনংসগাদি পরিত্যাগ করিতে অপারগ তাহাদের 
পক্ষেই এই মুদ্রার অনুষ্ঠান প্রশস্ত । ফলতঃ যে কোন প্রকারে 
বিন্দুধারণহই এই সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য । যাহার! 'ত্রহ্ষচারী” ও 
“জিতেক্দিয়' তাহাদের এ সকল মুদ্রার অহুশীলনে আদ প্রয়োজন 
নাহ। 

গৃহস্থ ও বীরাচাগী সাধকদিগের মধ্যে এই ক্রিয়া! অত্যন্ত 
তামসিক ও বীভতৎসভাবে এখনও যথেষ্ট প্রচলিত আছে। 
বাঙ্গলার কোন কোন সিদ্ধ-গুরুর বংশে তাহার সেই বিকৃত 
ব্যবহার ও উপদেশপ্রণালী দেখিয়া বিশ্মিত ও মম্মাহত হহতে 
হয়। সাত্বিকাচারী সাধকদিগের পক্ষে তাহা নিতান্তই অশ্রাব্য; 
যাউক সে সকল কথা। বাঁধ্যধারণ বা! ম্ব-শরীরে বীধ্যরক্ষাই এই 
ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহ। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে । সপ্চ- 
ধাতৃ-পরিপুষ্ট-বীধ্য যে মহা শক্তিশালী বস্তু, তাহ! কাহারই 
অবিদ্দিত নাই । তাহার বিন্দুমাত্র হইতেই রজঃ বা রস-সহযোগে 
নৃতন জীবের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়া থাকে । সেই তেজ:পুঞ্জ সার- 
সামগ্রীকে বৃথ! বিনষ্ট না করিয়া ক্রিয়া-বিশেষদ্বারা স্বীয় দেহে 
আকধিত ও সঞ্চারিত করিতে পারিলে, গৃহস্থ সাধকের দেহ 
নুতন বলে বলিয়ান হইয়া নব নব সাধনায় নিয়োজিত হইতে 
পারে। জীব, জন্ত ও উদ্ভিদ, সকলের মধ্যেই এ ৰীধ্য স্বাভাবিক- 
ভাবে সমুৎ্পন্ন হয়। আতম্রাদি বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই 
বজোলী প্রভৃতি সাধনা-ফলের আভাস সকলেই সহজে উপলব্ধি 
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করিতে পারবেন। যে সময় বৃক্ষে মুকুল ধরে, যদি কোন 
কারণে সেই মুকুল ঝরিয় যায় বা তাহা ফলে পরিণত হইতে 
ন। পারে, তাহা হইলে দেখা যায়, সে বৎসর বৃক্ষটাী অপেক্ষাকৃত 
সতেজ হইয়া উঠে, তাহার শাখা-প্রশাখা নব নব পল্লবে পৃর্ণ 
হইয়া যায়। গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে “কচিয়ে যাওয়া, বলে। 
তাহার কারণ বৃক্ষের সেই বীধ্য, সে বখ্সর তাহার অঙ্গেই 
আকর্ষিত ও সঞ্চারিত হইয়! গিয়াছে । সেইরূপ মানব সতত 
সত্রী-সংসর্গে থাকিয়া কামাকাক্ষায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেই 
তাহার শুক্রস্থলীতে সেই শুক্রবীর্ধয সঞ্চিত হইয়া থাকে, সে সময় 
যদি তাহা কোনরূপে অর্থাৎ ক্রিয়/-বিশেষ দ্বার আকর্ষণ করিয়া 
স্বীয় রস ও রক্তের সহিত সম্মিলিত করিতে পারা যায়, তাহা 
হইলে উক্ত বৃক্ষের ন্যায় মানব-দেহেও পুষ্টিলাভ করিতে পারে । 
পূর্বকালে এই রীতি কোন কোন বিশিষ্ট নর-নারীর মধ্যে বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে মোসলমান নরপতি 
ও সামন্তদিগের মধ্যেও এই ক্রিয়া অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই 
পরিজ্ঞাত হইয়াছিল । সেই কারণ তাহারা শত শত নারী- 
সহবাস ও অহরহঃ মেথুনাশক্ত থাকিয়াও রণক্ষেত্রে প্রভূত বল- 
বিক্রমের পরিচয় দিতে পারিতেন। যাহাহউক সাধনার বস্তু 
ক্রমে ব্যসনে পরিণত হইয়াছিল, কালে তাহার বিরুত ব্যবহারে 
তামমসিক সাধকগণের মধ্যে অতি জঘন্য ও কুৎসিত ক্রিয়ার 
পরিণত হইয়াছে । সাত্বিক-সাধনাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ- 
উদ্দেশেই 'বজ্োলী মুদ্রার এই সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদত্ত হইল। 
্রদ্ষজ্ঞ গুরুমুখব্যতীত এই' ক্রিয়া কেহ যেন আধুনিক নামধারী 
সিদ্ধবংশ-সভ্ভৃত_তামসিকাচারী_ গুরুর নিকট কখনও গ্রহণ না 
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করে। হায় হায়! কালের গতিকে সাত্বিক-সাধনমার্গের কি 
ভীষণ পরিণাম! স্মরণ করিলেও আজ শরীর যেন শিহরিয়। উঠে। 

১*। স্পতি্্পাতনভ্ব-স্মুক্রৌ-_জীবের জীবনী-শক্তি 
কুগুলিনী মৃলাধারপন্নে স্বয়স্ভূলিঙ্গকে বেষই্টন করিয়! নিদ্র। যাইতে- 
ছেন। ষট্চক্রের বর্ণনায় তাহা বিস্তৃত ভাবেই বল! হইয়াছে। 
সাধক “অপানবায়ুর” অকুঞ্চন-সহযোগে বলপূর্বক নেই কুগুলিনী- 
শক্তিকে জাগরিত করিয়৷ স্তুযুয্না-পথে পরিচালিত করিবে । 
ইহাঁকেই শক্তিচালন-মুদ্রা কহে। প্রতিদিন এই 'শক্তিচালন' 
অভ্যাস করিলে, সাধক “অনিমা-লঘিমা, আদি অষ্টসিদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন । 


মুদ্রা পিদ্ধিকর প্রক্রিয়াসমূহ অন্তভূতশুদ্ধি-ক্রিয়া-পরংয়ণ 
সাধক, গুরুর কৃপায় সহজেই হৃদয়ঙগম করিতে পারিবে । এই 
সকল মুদ্রার মধ্যে সাধকের অবস্থা ও প্রয়োজন অন্গসারে গুরুর 
আদেশক্রমে যে কোনও একটা মুদ্রার যথাঁবিপি অবলম্বনেই সহজে 
সিদ্ধিলাভ করিতে পার! যার়। 


্রহ্ষচর্ধযরত, নিত্য হিতকর ও পরিমিত ভোজী, ঈশ্বরান্থগত 
এবং শক্তিচালনাদি যোগাভ্যাসে নিরত এইরূপ সাধক, অনত্তি- 
কালমধ্যে সর্ক্বোচ্চ প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিলে, তাহার প্রাণবায়ু 
ন্বন্থির হয়, দেহ ক্রমে চন্দ্রের স্যার অমৃতপূর্ণ হয়, তাহার শমন-ভয় 
বিদূরিত হয় এবং অন্তিম দেহত্যাগ তাহার স্বাধীন হয়, অর্থাৎ 
তিনি ইচ্ছা করিলেই দেহ বিসঙ্জন করিতে পারেন; অথবা 
বহুদিন এক দেহে বা দেহান্তুরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইয়া যোগরত 
হইয়া থাকিতে পারেন । | 
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যোগশাস্্রোক্ত “হঠ-প্রধান মুদ্রাপ্রকরণ” এক প্রকার বর্ণিত 
হইল ।_ 'জ্ঞান প্রদীপে” যোগের অন্ঠান্য বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । এক্ষণে এস্থলে “লয়-যোগের কতিপয় সহজ সঙ্কেত 
বর্ণিত হইতেছে । 

ভনম্সত্াহ ভনক্লেভ্ড ৪_ _জগত্-প্রপঞ্চ সমস্তই 
জ্ঞের এবং মনই জ্ঞান, কারণ সমস্তই মনের সঙ্কল্পমাত্র । এই 
জ্ঞান ও ভ্ঞেয়, মনের সহিত সম্বন্ধ জড়িত; সুতরাং মনের লয়ে 
জ্ঞান জ্ঞেয় কিছুই থাকে ন।। যদি জ্ঞান ও জ্ঞেয় দুইই নষ্ট 
হইল, তবে মনের দ্বিতীয় অবস্থা আর কি থাকিতে পারে? 
তখনই তাহার দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই শাস্ত্র 


বলিয়াছেন যে-__ 

“জ্ঞেয়ংসর্ববং প্রতীতং চ জ্ঞানং চ মন উচ্চতে । 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং নষ্টুং নান্তঃপন্থ। দ্বিতীয়কঃ ॥ 

মনোদৃশ্যমিদং সর্ববং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরমূ। 

মনপোহ্যন্মনীভাবাদ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ 

জ্ঞেয়বস্তপরিত্যাগাঙ্ছিলয়ং যাতি মানসম্‌। 

মনসোবিলয়েজাতে কৈরল্যমবশিম্কৃতে 1” 

লয়প্রধান মন্ত্রযোগে 'এই সর্বসঙ্কল্পধার মনের লয় সাধনই 

প্রধান কাধ্য । বাহ ও অন্তর ভেদে লয় দ্বিবিধ। বাহাবস্ততে 
দৃষ্টিস্থাপন ছ্বার1 মনের যে লয়, তাহাকে বাহ্‌লয় যোগ এবং অন্তরে 
ধ্যেয়বস্ততে মনের যে লয়, তাহাকে অন্তলয় যোগ বলা যায়। 
পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, পূর্বের পঁরলক্ষ্য, ও “'ষোড়শাধার' 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সাধনার্থীর অবস্থানুসারে গুরুমুখগত হইয়! 


৩৪৮ যোগদীক্ষাভিষেক । 





লয়-যোগ-সাধনায় তাহারই এক একটী সাধন! করিতে হয়। 
পূর্বকথিত নাভি-চিন্তাসহ বাহাভৃতশ্ুদ্ধি ও অন্তর্ভৃত-শুদ্ধি৭, সেই 
লয় তথা আংশিক “রাজ-যোগ” সাধনার 'গ্রধান অথচ প্রথম 
অনুষ্ঠান। সাধক গুরুপদিষ্ট হইয়! ভক্তিভাবে কাধ্য করিলে, 
সমস্তই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে । স্থতরা এতদ- 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই, এস্কলে তাহার দুই একটা 
উল্লেখমাত্র করিতেছি । 

নিজ্জন স্থানে নির্দিষ্ট আসনের উপর শবের মত চিৎ হইয়া 
শুইয়া স্বীয় দক্ষিণ পদানুষ্ঠের উপর লক্ষ্য রাখিয়া মনে ধ্যান 
করিবে, অর্থাৎ তখন সেই অঙ্ুষ্ঠের উপরই চিত্র রহিয়াছে, 
একাগ্র ভাবে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে । লয়-যোগ-নিরদিষ্ট 
চিত্তকে লয় করিবার পক্ষে ইহ! একটা সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায়। 
ইহ আবার পূর্বোক্ত ষোড়শাধারের প্রথম আধার। সে কথা 
পূর্ব্বে বল। হইয়াছে । 

, ষট্চক্রবর্ণিত “মনশ্চক্রে” চিত্তকে স্থাপন। করিয়া পরক্ষণেই 
“ভ্রমধ্যে' চিত্তকে আনয়ন করিবে, পুনরায় “মনশ্চক্রে', এই ভাবে 
ক্রমাগত চিত্বকে স্থাপন! বা লয় করিতে অভ্যাস করিলে অনতি- 
কাল-মধ্যে “নাদানুভৃতি হয়। ইহাও লয় যোগান্তর্গত “অবণি- 
সাধন! নামক একটী উৎকৃষ্ট বিধান । ('জ্ঞানপ্রদীপ*--(১মভাগে 
লয়যোগের বিস্তৃত বিবরণ দেখ)। 

ম্সিশ্রতনাগ লক্ঞেভি ৪ হঠ, ও. 'লয়-যোগের 
সমাহারেও কতকগুলি স্বন্দর স্বন্দব ক্রিয়ার ব্যবহার আছে, 
সেগুলিকে লয়-যোগন্তর্গত ক্রয়! বলিয়া! যোগিগণ বর্ণনা করেন । 





গুরুপ্রদীপ ॥ ৩৪৯ 


৯, শপ আস এস সে 


সাধনার অবগতির জন্য সে সম্বন্ষেও ছুই একটার উল্লেখ 
করিতেছি । 

নাসিকাগ্রে বা নাসিকার উপর শ্বেত, কুষ্ণ, রক্ত বা পীত 
বর্ণ বিশিষ্ট দশাঙ্গুল_জ্যোতির ধ্যান করিবে, তাহাতেও চিত্ত 
লয় হয়। (পুরশ্চরণপ্রদীপে'_-তব্বাদি বিচার অংশে জ্যোতির 
গুণ ও রহস্য দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে 1) 

নাসিকার উপর আষ্টার্থুলি বিশিষ্ট রক্তবর্ণ জোতিঃ অথব! 
দ্বাদশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট গীতবর্ণ পথীতত্ব ধ্যান করিবে । 

মন্তকের উপর সপ্তদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ পীতবর্ণ পৃথীতত্ব ধ্যান 
করিবে । ললাট অথবা হাদয়ের মধ্যে চন্দ্র কিম্বা সুর্যের তেজ- 
স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তা কবিবে। 

এই মিশ্র-লয়-যোগ-নির্দিষ্ট যে. কোন একটার অভ্যাস 
করিলেই সর্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। এমন কি, ইহাতে কুষ্ঠাদি রোগ 
পর্ষ্যস্ত বিদূরিত হইয়া, দেহ বলি-পলিত-বজ্জিত হয়, এবং সাধক 
দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। (প্পুরশ্চরণ প্রদীপে”--'পরিশিষ্ট মধ্যে 
এইরূপ ব্যাধিনাশক ক্রিয়া দেখ ।) 

গুরুর উপদেশ ক্রমে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে এই সকলের 


অনুষ্ঠান কর] কর্তব্য। গ্রন্থ দের্বিয়! স্ব-ইচ্ছায় কোন কাধ্যই কর] 
উচিত নহে। 


আক্রমন ও স্নাদীন্ভুহন্তি ৪- 
জ্যোতিংস্বরূপ আত্মলিঙ্গই পরমাত্মা। যে সাধক গুকুপদিষ্ট 
পূর্বববর্ণিত কোন ক্রিয়া-সহযোগে হ্বদয়-স্থানে আত্মজ্যোতিঃ ধ্যান 
করিতে দমর্থ হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। 








৩৫৭ . যোগদীক্ষাভিষেক। 


স্থতরাং কায়মনে সেই জীবনমুক্তির উপায় 'আত্মদর্শন” কবিতে 
করিতে সাধকমাত্রেবই যত্ব কর! বিধেয় । শাস্ত্র বলিয়াছেন-- 
“আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবন্ুক্তেনসংশয় । 
তম্মাৎসর্বব প্রযত্বেন কর্তব্যং স্বাত্মদর্শনম্‌ ॥” 
এই আত্মদর্শন করিবার বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত 
হইয়াছে, পূর্বোক্ত যে গানুষ্ঠানও এই আত্মদর্শনের উপায়ম্বরূপ | 
নিত্য প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ছে ও মহানিশায় গুরুপদিষ্ট বিধানান্থু- 
সারে কুস্তকযোগে নাভি ব৷ অগ্রিস্থানে অথবা মধ্যশক্তি বা যষ্ঠা- 
ধারে বায়ু ধারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অনতিকাল মধ 
“আত্মশক্তি-কুগডুলিনী', যথাস্থানে উপনীত হইয়া সমুজ্জল দীপ- 
শিখার ন্যায় আত্মালোকের প্রকাশ করিবে, ও সঙ্গে সঙ্গে সাধকের 
নাদানুভূতি হইতে থাকিবে । 
_ পনাভ্যাধারে। ভবেত্ষষ্স্তত্র প্রাণংসমাভাসেৎ। 
স্বয়মুপদ্যতে নাদোনাদতো মুক্তিদস্ততঃ ॥” 
প্রাণবায়ু সম্তাড়িত নাভিস্থিত অগ্রিদ্ধারা উদ্দীপিত হইয়া 
কুগুলিনী, হদয়মধ্যে অনাহত-পদন্মে, পরে যোগহাদয় আজ্ঞাচকে 
উপস্থিত হইলে, সাধক অন্তরাত্মাকে ধ্যান করিবে । তাহা 
হইলেই সাধক ললাটমধো সই জ্ঞানমধী শক্িরপা প্রজ্জলিত 
দীপশিখার সমুজ্জল প্রভা দর্শন কবিতে সমর্থ হইবে । এই সময় 
চিত্ত আজ্ঞাঁচক্রে একেবারে লীন হইয়া যাইলে, জিহ্বামূলে 
অম্রতান্বাদ হইতে থাকে । এবং তখন অপার্থিব ও অলৌকিক 
বিষয়ের অনুভূতি হইতে থাকে । 
এ সমস্ত ক্রিয়াই ষে যোগাঙ্গীভূত, তাহ! আর পুনঃ পুনঃ 
বলিবার নাই । সিদ্ধ গুরুর মুখে তাহার উপদেশ লাভ করিয়! 





গুক্ুগ্রদীপ। ৩৫১ 


দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে কার্য করিলেই সম্পন্ন হইবে। 

'নাদস্থদ্ধে আরও দুই একটী কথ! সাধকের পূর্ব্বাহ্নে 
জানিয়া রাখ! প্রয়োজন, তাহা হইলে সময়ে সহজেই তাহার 
পরিচয় হইতে পারিবে । “নাদ" প্রকৃত পক্ষে চতুর্বিধ যথা-_ 
“পরা” পত্ন্তা” মধ্যমা” ও “বৈখরী'। ১। সহম্ার মধ্যে মূল 
বা অব্যক্ত আদিনাদকে--পরানাদ* বল! হয়। তাহা রাজ- 
যোগের সাধনাফলে যোগীর অস্তিম সাধনদশায় অন্ুভাব্য, স্থতরাং 
তাহা রাজ যোগেরই অন্তর্গত সাধনাঙ্গ। ২। “পশ্তক্তিনাদ”__ 
আজ্ঞাচক্রের মধ্যে যোগিবরবৃন্দই তাহ! অনুভব করেন বা সেই 
নাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। ৩। “মধ্যমানাদ'__“অনাহতেই, 
যোঁগগণের সদ। অন্ুভাবা। এস্থলে উপস্থিত তাহাই উল্লেখ 
করিব। ৪। “বৈখরীনাদ__তাহা মুলাধার হইতেই সতত 
প্রকাশিত হয়। (“পুরশ্চরণ প্রদীপে” -ইহার বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক 
বর্ণনা দেখ ।) এস্থলে 'নাদ? অর্থাৎ সাধারণতঃ “অনাহতনাদ, 
ইহ1 কোন বস্তর পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত জাত শব্দ নহে! ইহা 
সাধকের ক্রিয়া ও অবস্থা অন্রসারে যথাক্রমে “মুলাধার হইতে 
“নাভি” “অনাহত” অথবা *আজ্ঞাচক্রে অনুভূত হইয়া থাকে । 
সাধারণতঃ ইহা দশবিধ। তবে সকলেই যে, দশপ্রকার নাদ 
একেবারে শ্রবণ করিবে, তাহ। নহে; সাধন1 ও অবস্থাভেদে এক 
এক সাধকের এক প্রকার বা ছুই চারি প্রক'র নাদ শ্রুত হইতে 
পারে। 


১ম-_চেকিতান? ব।' ছোট পাখীর “চ" চু” শবের মত 
অথব। গভীর নিশার “ঝ ঝি পোকাব, শব্দের অন্থরূপ বলিয়া 


৩৫২ যোগদীক্ষাভিষেক 


মনে হয়। ২য়-_পূর্ববোক্ত শব্দের মতই, তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
ও দীর্ঘকাল স্থায়ী । ৩য়--টুং টাং, ছোট ঘণ্টার শব্দের ন্যায়। 
গর্থ--'ভে|। ভৌ+ যেন 'শঙ্ধের নিনাদ, শুনিলে যেন মাথা ঘুরিয়া 
যায়, সামান্য ভয়ও হয়, “বুঝি ব1 মাথার অসুখ হইল” এরূপ মনে 
হয়। এ সময় 'মনশ্চক্রে” মধ্যে মধ্যে চিত্তকে রক্ষ। করা প্রয়োজন । 
৫ম-_-বহু দুরাগত বাঁণার 'ঝুন্‌ ঝুন্‌” ঝঞ্কারের ন্যায় অনুভূত হইতে 
থাকে, তাহাতে পূর্বনাদহ্তু শিরোধঘূর্ণণাদি বিদূরিত হইয়া 
থাকে । ৬ষ্--এই সময় সেই “বীণার ঝঙ্কার, যেন খুবই নিকটে 
বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে, শরীর 
নিপ্ধ হয়। ৭ম--'পে পৌ” বাশীর স্বব। ৮ম--গগম্‌ গম্ঠ মুদর্জ- 
শব । নম--ভবু ভরু, শব্দ এবং ১*ম-_ মেঘ গঙ্জনের মত 
«গুড় গুড়, শব । এই সকল নাদ অনুভব সময়ে সাধকের 
আনন্দ বদ্ধিত হয়। পরে চিত্ত ক্রমে তাহাতেই লীন হইয়! 
যাইবে । তখন আর সে শব্ধ শ্রুত হইবে না, অপিচ চিত্ত স্থির 
হইয়া তখন ধ্যেয় ও ধ্যাত! যেন একীভূত হইয়া বাইবে। ইহা 
যে, লয়াদি যোগের ফল তাহা বলাই বাহুল্য । 


০-্াগগ-ম্মাহ্যান্লইই ভত্ভ্রেন্ল 2চ্্িঃ 
_ পূর্বে বলিয়াছি, যোগ সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ_মন্ত্র, হঠ, লয় ও 
রাজ। এই চতুর্বধ যোগই শ্রীসদাশিবমুখকমল বিনিংস্থত ও 
সাধকের মুক্তিপ্রদ। অনেকেই যোগ-চতুষ্ট়কে অধম ও উত্তম 
তেদে নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । বোধ হয় সত্যা্ি-যুগে 
সেরূপ স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা! করিবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্তমান 
কলিযুগে তাহার বুঝি তেমন আর আবশ্যক নাই ! শ্রশ্রীসদাশিব 


গুরুগ্রদীপ ॥ ৩৫৩ 


প্রোক্ত কলির প্রকট সিদ্ধশাস্ত্র সমুন্নত ও সম্পূর্ণ তন্ত্রের মধ্যে সেই 
চারিপ্রকার যোগই সিদ্ধপগুরু পরম্পরায় উপদ্রিষ্ট হইয়া এমন 
সহজ ভাবে মিলিয়! মিশিয়া এক হইয়! গিয়াছে যে, তাহ সামান্ত 
ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলে চমত্কৃত না হইয়া থাকিতে পারা যায় 
না| 

এই যোগ-সমন্বয় সম্বন্ধে কোন কথ! বলিবার পূর্বের, ইহাদের 
মূলীভূত পার্থক্য যেকি, অতি সংক্ষেপে তাহাও বলা কর্তব্য। 
উহাদের অধিকার সম্বন্ধে ত পূর্বেই বলিয়াছি, পাঠকের নিশ্চয়ই 
তাহা স্মরণ আছে, এই অংশ পাঠ করিবার ্র তাহা একবার 
চিন্তা করিয়। দেখা উচিত | 

মন্ত্রযোগ-_ইহা। কেবল *নাম? ও “রূপের” অবলম্বনে অর্থাৎ 
ঘুভ্তি এবং তদন্তর্গত বা তত্প্রতিপাদক “মন্ত্র কিন্ব! যন্ত্রের ধ্যানা- 
আক শব্দ সহযোগে চিত্তস্থির করিবার সাধনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহ। 
যোড়শ অঙ্গে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত আছে । পূর্ববর্ণিত ধ্যান- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা! স্থুলধ্যানের অস্ততুক্তি। ইহাকে ভক্তিযোগওও 
বলা যায়। 'জ্ঞানপ্রদীপে+ মন্ত্রযোগের ষোড়শাঙ্গ বিস্তৃত ভাবে 
বর্ণিত হইন্াছে। 

হঠযোগ-_পঞ্চভৃতাত্মক স্থুলদেহের ক্রিয়া-বিশেষ ছারা 
চিত্তের বহিমু্ধী বৃত্তি সকলের নিবৃত্তিপূর্বক জ্যোতিঃ-দর্শনাদি 
পূর্ববর্নিত সাধনার উদ্দীপনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহা আবার 
সপ্তঅঙ্গে বিভক্ত । ইহা জ্যোতিধর্ণানের অস্তভুক্ত। ইহাকেই 
ক্রিয়াযোগও বল যাইতে পারে । ঞজ্ঞানপ্রদীপের” ১ম ভাগের 
মধ্যে বিস্ত ত সপ্ত-অঙগের বর্ণনা পাঠ করিলে সহজেই*বোধগম্য 
হইবে । 

৪৫ 
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লয়যোগ--নানাভাবে বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসমূহের মধ্যে সতত 
ভ্রাম্যমান চঞ্চল চিত্তকে ুগুলিনী-শক্তি-সহষোগে শান্্-নি দি 
কোন কোন বিন্দুতে বা নবচক্রে * লয় করিবার উপায় মাত্র 
ইহ শাস্ত্রে নবঅঙ্গে বিভক্ত বলিয়) বর্ণিত আছে । ইহ! চক্র ব 
বিন্দুধ্যানের অন্তর্গত । ইহাকেও লয়-ক্রিয়াষোগ বলিতে হইবে । 
'জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম ভাগে সেই নব-অঙ্গের বিস্তত আলোচন? প্রদত্ত 
হইয়াছে | 

রাজযোগ-_যোগ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। শাস্ত্রে 
উল্লেখ আছে । ইহ! মনের পুনঃ পুনঃ বিচারদ্ধারা চিত্তনিরোধের 
প্রণালীমান্র। পূর্বোক্ত যৌগত্রয়ের পর সাধক এই রাজযোগের 
অধিকারী হইতে পারেন। ইহাকে জ্ঞানযোগও” বলা "যাঁয়। 
ইহা মন্তরযোগের ন্যায় ফোড়শ অঙ্গেই বিভক্ত বলিয়া শান্ত্রকারগণ 
বর্ণনা করিয়া থাকেন। (জ্ঞানপ্রদীপ ১ম ভাগে রাজযোগের 
বিশ্ত ত ষোড়শ অঙ্গের বণনা দেখ)। ইহা যেন কোন বিন্দুর 
পরিধিস্বরূপ, আবার প্রতিলোম ভাবে তাহারই-কেন্দরস্বরূপ-_ ত্রঙ্গ- 
“ধ্যানের অন্ততৃ্ত। ইহা দ্বারাই সাধকের নির্বিবকল্প সমাধি হইয়া থাকে। 
| পূর্বে বলিয়াছি, উন্নত তান্ত্রিক-সাধনায় এই চতুর্বিবধ যোগই 


যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সিদ্ধ ও সাত্বিক 


আপি 


* নবচক্রে কুগুলিনী-পরিচাঁলনা-মন্বন্কে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিধি নিদ্দিপ্ট 
আছে, ভাহ। গুরুমুখেই বিশদ ভাঁবে পরিজ্ঞাত হইয়। থাকে । শারীরিক-জ্ঞাঁন 
বিশেষ তদস্তগ ত নাঁড়ী-তত্বের সহিত ইহা! এমন খনি ভারে সম্থন্ধযুক্ত যে, কেবল 
মুখে বলিয়া দ্রিলেই নকলে ইহ! ঠিক ধারণ! করিতে পারিবে না; ক্রমোন্নত 
সাধনামাগে “-.গ্রসর হইলে, তাহ! কেবল যোগরত সাধকেরই উপলন্ধি হইয়। থাকে। 
দে সকল কথার আভাষমাত্র বচক :বর্ণন কালে উক্ত হইয়াছে, অধিকতর 
সুক্ষ্ব বৈজ্ঞানিক বিষয় সে স্থলে আলোচিত হয় নাই । তাহা গুরুমুখেই জ্ঞাতব্য । 
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গুরু-পরম্পরার উপদেশক্রমে দেশ, কাল ও পান্ধভেদে এই যোগ- 
চতুষ্টয়ের যেন সমাহার হইয়াছে । শিব-নির্দিষ্ট তন্ত্রশান্তের 
ইহাই বৈচিত্র্য ও শেষ্টত্ব। অম্তমার্গেরই কোন কোন সাধারণ 
অরধিকারমান্র পাইয়া, অনেকে ০১৫০০ ভ্রমে পড়িয়। তন্ত্রনিন্ুক 
হুইয়| গিয়াছেন। 

সমগ্র যোগশান্্রই ষে, অনাদি বেদ-বিজ্ঞানের ক্রিয়ানিদ্ধাংশ 
ব।স।খনশাস্ত্র অথবা 'তন্ত্রমার্গের বিমল উপদেশমাত্র, তাহ1জানিয়া 
হউক বা ন| জানিয়াই হউক, অথব! আত্মপ্রাধান্য রক্ষার অভি-: 
লাষেই হউক, অনেকে জানিয়া শুনিয়াও এই নকল তক্ত্রোপদেশ 
শিল্পের নিকট গোপন করিম। চিরকালের জন্য শিষ্য পরস্পরায় 
ভস্ত্রর উপর এক দ্বণার ভাব বিস্তার করিয়! গিয়ছেন। অনেকেই 
**যোগী” বলিয়া! পরিচয় দেন, যোগের উপদেশ দিয়া শি্বের নিকট 
প্রাধান্য প্রতিষ্টা করেন, কিন্তু ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন না যে, ইহা 
অনাদি কাল হইতে অতি গোপনে 'তন্ত্রমার্গ বা শাস্তবী-রিদ্যা 
বলিয়াই অভিহিত হইয়া আসিতেছে । স্বয়ং স্বয়স্তু শিব যাহার 
উপদেষ্টা সাক্ষাৎ যোগমায়। জগজ্জননী যাহার মূলীভূতা এবং 
ত্রিলেক-প্রতিপালক ভগবান বিষণ যাহার অনুমোদন ব1 
রক্ষাকর্তা, সেই তন্্রই নমগ্র যোগ-শান্ত্রের সমাহার-ক্ষেত্র ; ইহ 
বিক্ষিপ্ত বা সাঁধারণ-শান্ত্নিবদ্ধ বিষয় নহে। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহ] 'শাভ বী-বিদ্া”, ইহা চিরদিন গুরুমুখ- 
পরম্পরায় গীত ও উপদিষ্ট হইয়! আসিতেছে । কেবল অনধিকারী 
অনভিজ্ঞ বা! অল্প'ভিজ গুরুব হস্তে ইহার শিক্ষা-ভীম্ব পড়িয়া 
ক্রমে ইহ! বিভিন্ন শাখা-প্রখাখায় ভিন্ন ভিন্ন শান্ত্ররূপে পর্যবসিত 








সর 


৩৫৬ যোগদীক্ষাভিষেক । 


সপ স্পা হত পো এ 


হইয়া গিয়াছে, উপাসক ও সাধক-জন্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 





উপদেশ-ত্রমে সর্বত্র এক ভীষণ বিপ্রব উপস্থিত করিয়াছে 
ফলতঃ এরূপ গণ্ডগোল ৪ বিতগ্ডার কোনই কারণ নাই । সিদ্ধ 
গুরুর কৃপায় তত্ত্রোপদেশ-মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ দীক্ষা ও শিক্ষা- 
প্রদান-প্রথ। এখনও অতি গোপনে প্রচলিত আছে। 

সেই শাক্ত ও পূর্ণাভিষেক, ভ্রম, সাম্ত্রাজা, মহাঁসামাজ্য ও 
ষোগদীক্ষাভিষেকের মধ্যে এবং জ্ঞানপ্রদীপে পববর্তী ক্রিয়া- 
ভিষেক প্রসঙ্গে যথাবখ ভাবে তাহ। নির্দিষ্ট রহিয়াছে । বিশ্বাস, 
ভক্তি ও যত্র সহকারে তাহার অনুষ্টান কবিলেই সাধকের 
অনায়াসে সমন্তই বোধগমা হইবে । 

অভিষেকান্তে বাহপৃজা-অর্চনার সময় হইতেই যে সকল 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, সে সমস্তই মনস্ত্রবোগের 
অন্তর্গত; প্রয়োজনমত কোন কোন আনন, মুদ্র! ও প্রাণায়া মা দি 
ষাহ। শ্রাগুরুদেব সময় সময় উপদেশ দেন, সেগুলি হঠযোগের 
অন্তর্গত) বাস্ৃ-ভূতশুদ্ধি তথা অন্তভূতিশুদ্ধি। অরণি-সাধন! 
প্রভৃতি ক্রিয়া, লয়যোগের অন্তর্গত। এ সকল'কথা ক্রিয়াব।ন 
সাধকমাত্রেই কাধ্যকালে অনায়াসে হদয়ঙ্গম করিতে সম্্থ 
হইবে । অনন্তর যোগদীক্ষাভিষেকের পরিসমাপ্তি হইলে, 
'জ্ঞানপ্রদীপোক্ত” পূর্ণ ও মহাপূর্ণ ীক্ষাভিয়েকের ব্যপদেশে উর বা 
রাজযোগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুভৃতি হইয়া থাকে । স্থতরাং 
তাস্ত্রিক_সাঁধনার মধ্যে মন্ত্র, হঠ, লয় বা রাজযোগের স্বক্তস্্রভাবে 
উপদেশ গ্রহণের আর প্রয়োজন হয় না। ফলতঃ সিদ্ধ-গুরূপনিষ্ট 
অষ্টাভিষেকের রীতিমত সাধনার ঘাঁরাই যে, যোগ-চতুষ্টযের 
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সমাহার এবং দিদ্ধিলাভ হইয়! থাকে, তাহা বল৷ বাছুল্য। সেই 
পরমারাধ্য সিদ্ধ গুরুমগ্ডলীর চরণপ্রান্তে অবনত-মস্তক হই; 
পুনরায় বলিতেছি--তশ্ত্রোক্ত ফোগমার্গের অপেক্ষাকত ও 
উপদেশমমূৃহ পুজ্যপাদ গুরু-মুখেই অধিপম্য, তাহা আর রা 
এখন প্রকাশ কর! অসম্ভব, বিশেষ ক্রিয়া-সাধনায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া 
সন্ন্ধে কয়ট? কথাই ব! মুখে বলা যায়? যাহা কেবলমাত্র সাধন? 
যোগেই অনুভবনীয় তাহ। বাক্যে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভরপু 
নহে । তবে অভিজ্ঞ শর গুরুর কপ। হইলে, ভক্তিমান সাধকের ঃ 
কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। ইহাই যোগেশবর শ্রীশ্রুশক্ক | 
অব্যর্থ আদেশ ও সিদ্ধ উপদেশ । ও সদাশিব ও ॥ 






শ্রীরগ” অথবা “ই মনকল্যাণে, গেয় । 


“আর কি মা এ পাগল ছেলে 
তোর মহামায়ার মায়ায় ভোলে । 
তোর আদি অন্ত সব জেনেছি, 
সে শুধু তোরই করুণ।-বলে ॥ 
তুমি আদিতে অনস্ত একটী, 
' পরেতে তেত্রিশ কোটা, 
ষে যেমন তারে সেশ্টা, 
দেখায়ে তারে তারিলে ॥ 
“কালী” 'তারা” "ত্রিপুরাতে? 
সাধকে তন্ময় করে, 
'অর্ধ-নারীশ্বর? 'যোগে”, নর 
সার ্রহ্গবিপ্কু' তাও দেখালে 1 


যোগর্দীক্ষাভিয্লেফ .। : 





পাগল, গুরুর চরণ করে ম্মবণ, 


জোর করে তাই তোবে বলে-_ 
এখন সঘানন্দ-সঙ্গে মিলে, 


সচ্চিদ।নন্দে নাও ম] কোলে ॥” 


১ ও হংসংষট্ই্িমদ গুরু বরহ্ম।নন্দদেব ও 
ধর আদেশক্রমে “গুরুপ্রদীপ” নামক 
রহস্তের দ্বিতীয় থণ্ড সমাপ্ত হইল। ও 


পরম-গুরু বশিষ্ঠানন্দ- 
সনাতন-শাধনত ব। 


তঙৎসৎ ও ॥ 
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ভাক্ষ সংস্থা 
পরিগ্র্থণ সংখ)। 
পরিগ্রহণের ভানিখ 


+ কও ত ও ক ৮০০ ৯০১০ রা ও 


“শিল্প ও সাহিত্য” পুস্তক'বিভাগ হইতে প্রকাশিত 
এ্রীহাহ্বনলী_ 


(দ্বিতীয় সংস্করণ) বনুতর চিত্রাদি : 


পরগিকনীধাম সমস্থিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থ “কাশী | 


তথা “বার।ণসী"র প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত । 


ইত্ডিরান আরটক্কলের সংস্তাপক, মচার্যয-প্রবর শ্রীযুক্ধ : 
শন্যখনাথ ক্রুলুক্তী সাহিতাকলাবিষ্ঠার্ণব প্রণীত এবং. 
পরমহ*ল স্বামী শ্রীমৎ সচ্চিদীনন্দ সরস্বতী, মহারাজজী কর্তৃক 


তামল সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত প্রার পৌনে চারিশত পৃষ্টাপুর্ণ ও. 
৩৬ খানি 'অতি সুন্দর ও অপুর্ব চিত্র শোভিত বিরাট গ্রন্থ । বিলাতি 


বীধাই মুলা ১২ দুই টাকা মাত্র । 
০৩লচিভ্র-ক্কাম্পীত্বান্ঘ”- সন্বন্ধে কতিপয় অভিমত £_- 


(জ্বীতনী ) __ পগরন্থকার-মহাঁশর সাহিত্যসংসারে স্ুপরি-,: 
চিত। ইনি ম্ুুশিন্পী। সাহিত্যে, ভাষায় ও বর্ণনার ইহার রচনা- 


শিল্পনৈপৃণ্যের পরিচর পাওয়া যায়। ৮কাশীধাম সম্বন্ধে ইনি. 


'ভিজ্ঞ। “গ্রন্থের আদ্যন্তে ভক্তির প্ুরিচ্যু,হৃতব]ং এ গ্রন্থ কেবল 
ভক্তির হিসাবে ভীভাইনহে, শঠী্হিত তগ্ছসীড রই পাঠ্য 1” 
বকুক্মতী ) )_4*৯%এ' 'গ্র্ঈতিহ্ক প্রত্বতত্ববিন্‌, 


পুরাবস্ত-অন্ুসন্ধিতহ"” তীর্ঘযত্রী :শ্ুতি চীককলটইি উপকারে 
আসিবে" (হি শাদী নকানিিরন, (ই গ্রন্থ পাঠে, 
উপকৃত হইবেন ঃ ( (মেদিলী নীপুব্বাহিত্তি্ী ক্ষ 


ধাশীর বহু অনাবিষ্কতি তথা আবিষ্ষীৰ করিয়াঞুহা প্রচার 


করিয়াছেন। 


ন্ 
রম বু 


সপ 


(বক্গাজেল্পলোন্চ )-৭*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ে কেহ 
. প্রকাশ করেন নাই৷ ** একখানি অপূর্ব গ্রন্থ । (হাহিত্য- 
? অহলাদ) _৭৯** ইহ] পাঠে ধশ্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-। 
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